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শ্রদ্ধাঞ্জাল 


মহাত্মা গান্ধী কোন জীবন-দর্শন বিবৃত করেন নাই, অথবা আদর্শ ও বিশ্বাস 
লইয়া সসংবম্ধ কোন মতবাদ রচনা কাঁরতে চান নাই। সম্ভবত এঁদকে তাঁর ঝোঁক 
ছিল না, এ কাজ করার সময়ও তাঁর ছিল না। কিন্তু সত্য ও আঁহংসায় তাঁর 
বিশ্বাস ছিল অটল; তাই তাঁহার সম্মুখে যত কিছু সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে 
কার্যত সে সকলের সমাধানকল্পে তিনি সত্য.ও আঁহংসার প্রয়োগ কাঁরয়াছেন। 
সম্ভ্য ও আঁহংসার মধ্যেই রাহয়াছে তাঁহার শিক্ষাবলী ও জীবন-দর্শন। 

ধর্ম সমাজ, রাজনশীতি, ভূমি ও কীষ, শ্রম, শিল্প, অথবা অন্যান্য বষয়ে 
এমন কোন সমস্যাই ছিল না যাহা তাঁহার চিন্তা বা দুষ্টিসীমার ভিতর আসে 
নাই এবং আপন মৃলনীতিসমূহের কাঠামোর মধ্যে তিনি যাহার বিচার ও 
সমাধানচেস্টা করেন নাই। খাদ্য, পারধেয় ও দৈনন্দিন বৃত্তসম্পর্কিত ব্যান্তগত 
জাঁবনের খটিন:টি ব্যাপার হইতে আরম্ভ কারয়া জাঁতভেদ ও অস্পৃশ্যতার মত 
যে সকল বৃহৎ বৃহৎ সামাজিক সমস্যা বহু শতাব্দী ধাঁরয়া জীবনের অঙ্গীভূত 
হইয়া গিয়াছে, যেগ্দীল কেবল যে অমান্য করা যায় না তাহা নয়, পাবিভ্র বাঁলয়া 
গৃহীত হওয়ার দরুন কোনরূপে লঙ্ঘনও করা যায় না,সে সকল পর্যন্ত, 
ভারতাঁয় জীবনের এমন কোন 'দিক প্রায় নাই যাহার উপর গান্ধীজী প্রভাব 
"বিস্তার করেন নাই এবং যাহা তিনি নিজের ছাঁচে গাঁড়বার চেষ্টা করেন নাই। 

তাঁহার দৃন্টিভঙ্গও চমকপ্রদ ও অভিনব বাঁলয়া মনে হইত। চিরাচরিত 
প্রথা বা প্রচলিত রীঁতিনীতির দ্বারা তাহা বাধাপ্রাপ্ত হয় নাই। সেইরূপ 
আবার তাঁহার ছোট-বড় সমস্যা সমাধানের পদ্ধাতও কম নৃতন ছিল না) 
আপাতত ফলপ্রস্‌ হইবে বাঁলিয়া মনে না হইলেও শেষ পর্যন্ত তাঁর ধর্মপদ্ধাত 
সাফল্যমশ্ডিত হইত। তাঁহার স্বভাব স্পম্টত এমনই ছিল যে, মতামত প্রকাশে 
তানি কখনও য্যান্তহখন বা দাম্ভিক হইতে পারিতেন না। নব নব পরাক্ষালব্ধ 
আঁভজ্ঞতার নূতন আলোক হইতে 'তিনি কখনও মুখ ফিরাইয়া থাঁকিতেন না। 
সৈই একই কারণে আবার, ভাসা-ভাসা বাহ্য সঞ্গাঁতি রক্ষা কারবার জেদ তাঁহার 
ছিল না। বস্তুত তাঁব বিরোধীগণ, এমন কি কখনও কখনও তাঁর অনূগামী- 
গণও, তাঁর কোন কোন কাজে বাহ্য অসঙ্গাত দেখিতে পাইতেন। অপরের 
মতামত গ্রহণ বিষয়ে তাঁর মন এতই খোলা ছিল এবং তাঁর নৌতক সাহস এত 
অসাধারণ পারমাণ ছিল যে, একবার যদি ীতনি বুঝিতে পারতেন যে তাঁর ' 
কোন কাজ শ্াটপূর্ণ হইয়াছে, তবে তাহা সংশোধন করিতে এবং নিজের ভুল 
প্রকাশ্যভাবে স্বীকার কাঁরতে তিনি কখনই ইতস্তত করিতেন না। অনেক 
সময় আমরা দোখি, নিজের িম্ধান্ত ও কাজগ্লিকে বাহ্যাবষয় হিসাবে দূরে 
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রাখিয়া তান নিরপেক্ষভাবে সেগাঁলর সমালোচনা কাঁরতেছেন। সৃতরাং তাঁহার 
অনেক কাজ যে সময় সময় তাঁহার অন্রাগণীদের দিশাহারা করিয়া তুঁিত এবং 
তাঁহার সমালোচকদের হতব্দ্ধি কিয়া দিত ইহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই। 

এমন একটি মানুষের মূল্য ষথার্থভাবে উপলাব্ধি কারতে হইলে তাঁহার 
শিক্ষা ও জীবনের ঘটনাবলী সমগ্র ও ব্যাপক দৃষ্টিতে দেখা একান্ত আবশ্যক। 
তাঁহার জীবনকথা সংক্ষেপে বা বিচ্ছিন্নভাবে পাঠ কাঁরলে ভ্রান্ত ধারণার সৃম্টি 
হইতে পারে। তাহাতে এই মহামানবের প্রাত সুবিচার করা হইবে না, পাঠকের 
নিজের প্রতিও নয়। গান্ধীজীর রচনাবলীর সংকলন এত ব্যাপকভাবে কারবার 
ইহাই প্রধান কারণ। শুনিতোছ এই গ্রল্থমালায় পণ্টাশ খন্ডেরও আঁধক গ্রন্থ 
থাকিবে। গ্রল্থসংখ্যা এত বেশী হইবার কারণ মহাত্মা-চারত্রের এই বিশেষত্বের 
মধ্যে নিহিত আছে। 

এই' গ্রন্থমালা প্রকাশের ভার লইয়া, ভারত গভমে্টের প্রচার মন্দক, 
মহাত্মা গান্ধী, তাঁহার উপদেশাবলী ও মতামত, এবং তাঁহার জীবনদর্শন 
আলোচনা করিবার জন্য যে সকল মৃলবস্তুর একান্ত প্রয়োজন, তাহা 
যোগাইবার ব্যবস্থা কাঁরয়াছেন। মহাত্মা গান্ধী যে কাজের চেম্টা কখনও 
করেন নাই, ছান্র ও চিন্তাশীল ব্যান্তগণ এখন তাহা কারতে পাঁরবেন। কারণ 
সমস্ত উপকরণ এইরুপে সহজলভ্য হওয়ায়, তাঁহারা এখন গান্ধীজীর জীবন- 
দর্শন, তাঁহার শিক্ষা, ভাবধারা ও কার্যপাঁরকজ্পনা, এবং জীবনযান্নার অগণিত 
সমস্যা সম্বন্ধে তাঁহার মতামত, প্রভাতি বিষয়কে ন্যায় ও দর্শনশাস্বের পদ্ধাত ' 
অনুযায়ী ভিন্ন ভিল্ল নাম ও পর্যায়ে শ্রেণীবদ্ধ কাঁরয়া চিন্তাপূর্ণ নিবন্ধের 
আকারে গ্রীথত করিতে পারিবেন। গান্ধীজীর "চন্তা ও পাঁরকজ্পনায়, বড় 
এবং ছেটি, সকল ব্যাপারেরই স্থান ছিল। তাহাতে বিশ্বব্যাপী গুরুত্বপূর্ণ 
সমস্যার স্থান ছিল, আবার সীমাবদ্ধ ব্যান্তগত সমস্যারও স্থান ছিল। যাঁদও 
প্রায় সারা জীবন ধারয়াই তাঁহাকে বড় বড় রাজনোতিক সমস্যা লইয়া সংগ্রাম 
কাঁরতে হইয়াছে, তবুও তাঁহার লেখার খুব একটা বড় অংশ হইল ধর্ম, সমাজ, 
শিক্ষা, অর্থনীতি ও ভাষাসংক্রান্ত সমস্যার আলোচনা লইয়া । 

পরর-ব্যবহারে তিনি খুব নিয়মিত ছিলেন। ভাবিয়া চিন্তিয়া উত্তর দিবার 
মত চিঠি এমন একখানিও প্রায় থাঁকত না যাহার উত্তর তান নিজে না 'দতেন। 
তিনি যে সকল 'চাঠিপন্ন পাইতেন তাহার অনেকগুলি ব্যন্তগত ও ঘরোয়া 
বিষয় লইয়া লাখিত হইত। গান্ধীজী এই সকল চিঠির যে উত্তর দিতেন, 
' অনুরূপ সমস্যায় অর্পয় লোকেরও পথ-নর্দেশ কাঁরতে পারে বাঁলয়া, সেগলি 
মূল্যবান। গাম্ধীজণী জীবনে দীর্ঘকাল সঙ্কেতাঁলাপকর (স্টেনোগ্রাফার) বা 
অক্ষরলিপিকরের (টাইপিস্টট সাহায্য লন-নাই, তাঁর যাহা কিছ লেখার দরকার 
হইত তাহা নিজের হাতেই 'লাখতেন; এমন ফি এরুপ সাহায্য যখন একান্ত 
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আবশ্যক হইয়া পাঁড়ত তখনও 'তাঁন নিজের হাতেই অনেক লেখা 'লাখতেন। 
এমনও মাঝে মাঝে ঘাঁটয়াছে, যখন শারীরিক অক্ষমতাবশত তিনি ডান হাতের 
আঙুল দিয়া আর লাখতে পারেন নাই। জীবনের শেষের দিকে তাই বাঁ 
হাত দিয়া লাখবার কৌশল 'তিনি আয়ত্ত করেন। সুতাকাটার ব্যাপারেও তিনি 
এইরূপ কাঁরয়াছিলেন। এইভাবে ঘরোয়া চিঠিপন্র লেখায় তাঁহাকে অনেক 
সময় দিতে হইত। এই সকল ঘরোয়া পত্রে তাঁহার যে উপদেশাবলী রহিয়াছে 
তাহা সাধারণ লোকের দৈনান্দন জীবনের বিশেষ বিশেষ সমস্যায় প্রযোজ্য 
বালয়া গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য। 

জীবনকে সমগ্র দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন এবং সর্বমানবের সেবায় রত ছিলেন 
এমন লোক যাঁদ কখনও পৃথিবীতে কেহ আসিয়া থাকেন তবে নিশ্চিতই তানি 
গরান্ধীজী। তাঁর চিন্তাধারা শ্রদ্ধা ও সেবার উচ্চ আদর্শে বিধৃত ও অন-্রাণিত 
হইলেও তাঁর কর্ম ও উপদেশাবলী সর্বদাই নৌতিকতা ও কার্ষোপযোগিতার 
দৃম্টি লইয়া রাচিত হইত। প্রায় ষাট বংসরের আঁধক কাল তান জনগণের 
নেতৃত্ব করিয়াছেন, 'কলন্তু তাঁর মতামত কখনও গুরুতর পাঁরাস্থাতর চাপে 
পাঁড়য়া গাঠত হয় নাই। অন্য ভাবে বলা যায়, সঙ্গত লক্ষ্যে পেশছিবার জন্য 
তিনি কখনও অসঙ্গত উপায় অবলম্বন করেন নাই। উপায়-নির্বাচনে তাঁর 
বিচার এত সক্ষম ও সতর্কতাপূর্ণ ছিল যে, উপায়ের প্রকাতি-নিরূপণের কাছে 
লক্ষ্যাসাদ্ধ গৌণ হইয়া পাঁড়ত, কারণ তিনি বিশ্বাস করিতেন যে অসং উপায়ে 
, কখনও সৎ লক্ষ্যে পেশছান যায় না-_অসৎং উপায়ে যাহা লাভ করা যায় তাহা 
যথার্থ লক্ষ্যের বিকাতিমান্র। 

তাঁহার এই রচনা ও ভাষণ-সংগ্রহের স্থায়ী মূল্য আছে ইহা তো স্পম্ট ও 
নিঃসন্দেহ। যাঁর ষাট বৎসরব্যাপী লোকজীবন গভীর কর্মময় এবং মানবপ্রেমে 
উচ্ছবাসত, এই সংগ্রহে সেই মহামানবের বাণী রাহয়াছে_যে বাণী ক অনুপম 
আন্দোলনকে রুপদান ও লালন করিয়া সফলতার আঁভমখে লইয়া গিয়াছে, যে 
বাণী অগণিত নরনারীকে অননপ্রাণিত করিয়াছে এবং আলো দেখাইয়াছে, যে 
বাণী এক নূতন মার্গের সন্ধান ও আবিজ্কার করিয়াছে, যে বাণী সেই সকল 
সাংস্কীতিক গুণকে লোকসমক্ষে তুলিয়া ধাঁরয়াছে, যাহা সনাতন ও আধ্যাত্মিক, 
যাহা দেশকালের অতাত, যাহা সর্বকালে সর্বমানবের সম্পদ। সুতরাং সেই 
বাণীকে যে রক্ষা করার চেম্টা হইয়াছে, তাহা সঙ্গতই হইয়াছে । 

মানুষের উপর মানুষের বিশ্বাস যে চিরন্তন এবং ধর্মবোধ যে মানব- 
প্রকীতির অধ্যাত্মসম্পদের অঙ্গীভূত, গান্ধীজীর কর্মপদ্ধাত এই সত্যের 
প্রাণোল্মাদকর ঘোষণা করিয়াছে । স্বাধীনতা সম্ঘন্ধে তাহার যে ধারণা ছিল, 
কেবলমান্র আইন করিয়া বা রাম্ত্ৰীয় ঘোষণার দ্বারা সে স্বাধীনতা লাভ করা 
ধায় না, বিজ্ঞান বা যল্লশিল্পাবদ্যার অগ্রগ্গাততেও তাহা আয়ত্ত হয় না। 


যথার্থভাবে স্বাধীন হইতে হইলে সমাজকে স্বাধীনতার যোগ্য করিয়া গাঁড়য়া 
তোলা দরকার। সে সংগঠনের কাজ ব্যক্তিকে লইয়া আরম্ভ কাঁরতে হয়। 
ভারতের জাতীয় জীবন যে পাঁরমাণে গান্ধীজীর আদর্শের দ্বারা উদ্বুদ্ধ 
থাকিবে এবং সেই আদর্শের ছাঁচে ঢালা হইবে সেই পাঁরমাণে ইহা অনন্প্রেরণার 
উৎস হইয়া রীহবে। স্বাধীন ভারত যে পাঁরমাণে তাঁহার ভাবধারা অননসারে 
কাজ কাঁরবে এবং ক্রমে রূমে যে পাঁরমাণে উন্নততর এঁক্যে বিকাশ লাভ 
কাঁরবে, সেই পাঁরমাণে সংস্কাতির সামা বিস্তার কাঁরতে কাঁরিতে স্বাধীন ভারত 
এক নূতন পথ উদ্ভাঁসত কাঁরয়া চঁলিবে। 

গ্রান্ধীজীর চিন্তাধারার অনেক কিছ পূর্ণরূপে আঁধগত হইতে এখনও 
বিলম্ব আছে। এ বিষয়ে সকলেই একমত যে, কোন সমাজব্যবস্থা স্বাধীনতা- 
বিকাশের পক্ষে কতখাঁন অনুকূল তাহা 'বিচার কাঁরতে হইলে দেখা দরকার, : 
সেই সমাজের মানুষকে সেই ব্যবস্থা ?ক পারমাণে বাস্তব স্বাধীনতা দিয়াছে; 
কিন্তু এই কথাটির যথাযথ উপলব্ধি আজ হইতেছে না যে, রাষ্ট্র, সমাজ বা 
শিজ্পসম্পাকত প্রাতিজ্ঞান কেন্দ্রীভূত হইলে ব্যন্তি-স্বাধীনতাও সেই সঙ্গে খর্ব 
হইয়া থাকে । এই বিষয়ে কোন মধ্যপন্থা এখনও আঁবম্কৃত ও অবলম্বিত হয় 
নাই। গ্ান্ধীজীর অর্থনীতিকে অভাবের না হইলেও অনেক সময়ই কৃচ্ছুতার 
অর্থনীতি বাঁলয়া ভুল করা হয়। তাঁহার সংযমকে বর্ণসুষমাবিহীন কঠোর 
নশীতিমার্গ বাঁলয়া মনে করা হয়। তাঁর অভাব স্বল্প ও সীমাবদ্ধ হইলেও 
তান পূর্ণ সমৃদ্ধ জীবন-যাপন করিয়াছেন এবং তাঁহার বাসের সত্যতা 
আপন জাবনযাত্রায় প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। সে জীবন এত মহান্‌ যে, বর্তমান 
যুগে ক্ষীণ ও লুপ্তপ্রায় শ্রদ্ধার পটভূমিতে তাহাকে সত্য বাঁলয়াই মনে হয় না। 
তাঁহার আশ্রমের অধিবাসীরা যে সকল বত ও বিধি পালন কাঁরতেন, এবং 
প্রার্থনাকালে সকাল-সন্ধ্যায় যাহা আবৃত্তি কারতেন, আজ এই আলোকেই সে 
সকলকে হদয়ঙ্গম কারিতে হইবে; সে সকল বলত ও বাঁধ হইল-_আঁহংসা, সত্য, 
অস্তেয়, রুহনচর্য, অসংগ্রহ, শারীর-শ্রম, স্বাদসংযম, অভয়, স্বদেশী, অস্পৃশ্যতা 
পাঁরহার ও পরমসাহফ্যতা অর্থাৎ সবরধর্মে সমান শ্রদ্ধা । 

উপসংহারে এই আম্বাসই আম দিতে চাই যে, এই গ্রন্থরাজতে গান্ধীজ'ীর 
জীবনপ্রবাহের ষে প্রকাশ প্রাতীবাম্বিত, তাহাতে ডুব দিলে কেহ হতাশ হইয়া 
ারবেন না, কারণ সেই প্রবাহের অল্তস্তলে যে রত্ররাজ গুপ্ত আছে তাহা 
হইতে যে-কেহ আপন শ্রদ্ধা ও সামর্থ অনৃযায়ী যত খুশি রড উদ্ধার কারয়া 
আনতে পাঁরবেন। *' 

রাষ্ট্রপাঁত ভবন রাজেন্দ্প্রসাদ 
নিউ "দিল্লি 
জান্য়ার ১৬, ১৯৫৮ 


ম'খবন্ধ 


আর এক মাস হইলেই গান্ধীজীর জীবনাবসানের পর দশ বংসর অতীত 
হইবে। পাঁরণত বয়স তিনি লাভ কাঁরয়াছিলেন, কিন্তু তখনও প্রাণের প্রাচুে' 
[তান পাঁরপূর্ণ ছিলেন আর কর্মশান্তও তাঁর ছিল বিপুল ও বিস্ময়কর । 
হত্যাকারীর হস্তে অতাঁকতে তাঁহার জীবনান্ত হইল। ভারত শোকে স্তম্ভিত 
হন্থল, বি*বজন গভনীর দুঃখবোধ কাঁরল, এবং আমাদের মধ্যে যাহারা তাঁহার 
সাহত আরও ঘনিষ্ঠভাবে যু্ত ছিল তাহাদের পক্ষে এই আঘাত ও দহঃখ সহ্য 
করা কঠিন হইল। তবুও, এই সমুজ্জবল মহান জীবনের ইহাই বোধ হয় যোগ্য 
পারসমাপ্তি। যে আদর্শের কাছে তিনি আত্মনিবেদন কাঁরয়াছিলেন, জীবন- 
কালে যেরুপ, মত্যুতেও সেইর্প, সেই আদর্শেরই সাধন তান কাঁরয়া 
গিয়াছেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার দেহের শান্ত ও মনের জ্যোতি 
ক্রমশ নিষ্প্রভ হইয়া আসতেছে ইহা দৌঁখতে আমাদের কাহারও ভাল লাগত 
না। তাই জীবনে যেরুপ মত্যুতেও সেইরূপ, তান ছিলেন কাতিত্ব ও আশার 
সমুজ্জবল তারকা, অর্ধশতাব্দী কাল ধরিয়া যে জাতিকে তিনি শিক্ষা 'দয়াছেন 
ও গাঁড়য়া তুলিয়াছেন সেই জাতির জনক। 

তাঁহার অগাঁণত কার্যাবলীর মধ্যে কিছ কিছ কাজে যুস্ত থাকার মহা 
সৌভাগ্য যাহাদের হইয়াছিল, তাহাদের নিকট চিরকাল [তিনি যৌবনশান্তর মূর্ত 
আবিভীবরূপে বিরাজ করবেন! আমরা তাঁহাকে বৃদ্ধ বালয়া ভাবিব না, 
প্রতীক। পরবতর্* কালের অল্পবয়স্ক ষুবকগণ তাঁহার সাক্ষাৎ সংঞ্পর্শে আসে 
নাই; তাহাদের কাছে তিনি এীতহ্য হইয়া আছেন এবং তাঁহার নাম ও কাজ 
লইয়া অসংখ্য কাহনীর সৃষ্ট হইয়াছে। জীবনে তান মহৎ ছিলেন, মৃত্যু 
তাঁহাকে মহত্তর কাঁরয়াছে। 

আনন্দের বিষয়, ভারত-গভর্মেন্ট গান্ধীজীর রচনা ও ভাষণের একটি 
সম্পূর্ণ সংস্করণ প্রকাশ কাঁরতেছেন। তান যাহা 'লাঁখয়াছেন ও যাহা 
বলিয়াছেন, তাহার একাঁট পূর্ণ এবং প্রামাণক বিবরণ তোর হওয়া একান্ত 
আবশ্যক । তাঁর কাজ ছিল অসংখ্য রকমের, রচনার পাঁরমাণও ছিল বিপৃল। 
সেইজন্য এই বিবরণ প্রস্তুত করার উদ্যোগ কাঁরয়া এক বিশাল দায়িত্ব গ্রহণ 
করা হইয়াছে। এই কাজ সম্পন্ন কারতে বহ? বংসর লাগিতে পারে কিন্তু 
নিজেদের জন্য এবং ভবিষ্যদবংশীয়দের জন্য এই কর্তব্য আমাদের পালন 
করিতে হইবে। 
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এই রকম সংগ্রহ-পুস্তকে প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় বা উদ্দেশ্যাবহশীন 
বালয়া বোধ হইতে পারে এমন অনেক লেখা শিয়া যাইবেই। কিন্তু দেখা 
যার, ভাবিয়া চিনল্তিয়া যাহা লেখা বা বলা হয় তাহা অপেক্ষা উদ্দেশ্যহশন 
হঠাং-বলা কথা কখনও কখনও বস্তার চিন্তাধারার উপর বেশী আলোকপাত 
করে। সে যাহাই হউক, খঁজয়া বাছিয়া লইবারই বা আমরা কে? "তান 
নিজের কথা নিজেই বলুন। তাঁহার নিকট জীবন 'ছিল সমগ্র ও অখন্ড, বহম- 
বর্ণসমৃদ্ধ ঠাস বুননের সঙ্জার মত। তাঁর কাছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে দ্বন্দে 
আহবান করার প্রস্তাবের যে-গররদত্ব, শিশুর সঙ্গে একটি আদরের কথা বলা 
বা আর্তকে একট স্নেহের স্পর্শ দেওয়ার গুরুত্বও সেইরুপই ছিল। 

যিনি নিজ দীস্তিতে আমাদের যুগকে উদ্ভাসিত করিয়াছেন এবং শুধু 
যে আমাদের জাতীয় স্বাধীনতা আনিয়া 'দয়াছেন তাহা নহে, অন্তরের গভনরে 
যে সকল গুণ মানুষকে মাহমামশ্ডিত করে সেই সকল গণ ব্াঝবার মত 
অন্তর্দৃষ্টিও যিনি আমাদের দিয়াছেন, আমাদের সেই আত প্রিয় নেতার 
স্বরুপ কি ছিল তাহার কিপিং আভাসও যাহাতে ভবিষ্যদ্‌বংশীয়েরা পায় 
তার জন্য একান্ত শ্রদ্ধান্বিত চিন্তে এই কর্মভার আমরা গ্রহণ কাঁরব। 

ভাবী কালে বহু যুগ ধাঁরয়া লোকে অবাক হইয়া ভাববে যে, এমন 
মানুষও ভারতের মাঁটতে বিচরণ কারয়াছেন এবং আমাদের দেশবাসীদের জন্য, 
তথা সমগ্র মানবজাতির জন্য, এমন করিয়া তাঁহার অন্তরের সেবা ও প্রেম 
নিঃশেষে ঢালিয়া দিয়াছেন! 

দাঁজাঁলংএ বাঁসয়া আম ইহা িখিতেছি। বিশাল কাণ্চনজগ্ঘা উধ্ৰ্ব 
হইতে আমাদের দিকে চাহিয়া আছে। আজ সকালে এভারেস্ট-এর ক্ষণক 
দর্শন পাইলাম। মনে হইল, এভারেস্ট ও কাণ্ণনজঙ্ঘার সমাহত শান্ত ও 
কালাতীত ভাবের মত কিছু একটা যেন গান্ধীজীর মধ্যে বিরাজ করিত। 


জওহরলাল নেহর। 
দাঁর্জালং 
২৭ ডিসেম্বর, ১৯৫৭ 


সাধারণ ভূমিকা 


জাতির স্বাধীনতা যিনি গাঁড়য়া তুিয়াছেন কেবলমাত্র তাঁহার প্রাত জাতির 
খণ পাঁরশোধ করিবার মনোভাব লইয়া ভারত গভমেশ্টি মহাত্মা গান্ধীর রচনা- 
সংগ্রহ প্রকাশের এই' পাঁরকল্পনা গ্রহণ করেন নাই। এই কাজের ভার লওয়ার 
সময়ে এ ধারণাও তাঁহাদের ছিল যে উত্তরপুরূষদের কল্যাণকজ্পে মহাত্বার 
সমুদয় লেখা, বন্তুতা ও চিঠিপত্র একন্ন সংগৃহীত ও 'লাঁপবদ্ধ হওয়া 
আবশ্যক। 

দিনের পর 'দিন এবং বৎসরের পর বৎসর ধাঁরয়া গান্ধীজী যাহা কিছু 
বাঁলয়াছেন ও 'লিখিয়াছেন এই গ্রল্থাবলীতে সে সকল একত্র করার আভগ্রায় 
রাহয়াছে। তাঁর কল্যাণকর্মচেম্টা অর্ধ শতাব্দী কাল ধাঁরয়া ব্যাপ্ত এবং 
আমাদের দেশ ছাড়াও অন্য অনেক দেশকে তাহা প্রভাবান্বিত করিয্লাছে। 
মহান্‌ ব্যান্তদের মধ্যে খুব অল্প জনই তাঁর মত মানবজীবনের এত বহুবিধ 
সমস্যাসমাধানের প্রাত মন দিয়াছেন। তিনি যাহা বিশ্বাস কাঁরতেন সেই মত 
আচরণ করিতে কঠিন প্রয়াস কারিতেন। যাঁহারা গান্ধীজীকে এই রুপে 
সশরীরে এই পৃথবীঁতে বিচরণ কাঁরিতে দেখিয়াছেন তাঁহাদের একটা কর্তব্য 
আছে। সেই কর্তব্য তাহাদের প্রাতি, যাহাদের গান্ধীজীকে সশরীরে দোখবার 
ও তাঁহার দৃষ্টান্ত হইতে 'শিক্ষালাভ কারবার সৌভাগ্য হয় নাই। আর কর্তব্য 
হইল, সেই সব ভবিষ্যদ্বংশীয়দের হাতে গান্ধীজীর শিক্ষার বিপুল 
উত্তরাধিকার বিশুদ্ধভাবে এবং যথাসম্ভব সমগ্রভাবে পেশছাইয়া দেওয়া । 

গান্ধীজীর লেখা, ভাষণ এবং চিঠিপন্ন ১৮৮৪ হইতে ১৯৪৮ খর্যন্তি, তাঁর 
অত্যন্ত কর্মময় লোকজীবনের প্রায় ষাট বংসর কাল জ্াাঁড়য়া আছে। এইগুলি 
বিশ্বের নানাস্থানে, বিশেষ করিয়া ভারতবর্ষ, ইংলন্ড ও দক্ষিণ আফ্রকা এই 
তনটি দেশে ছড়াইয়া রাঁহয়াছে। 

জীীবতকালে গান্ধীজী যে কয়খানি বই লেখেন বা তাঁর যে কয়খানি বই 
প্রকাশ করা হয়, তাঁহার লেখা ও বন্তৃতা যে কেবল সেগুলির মধ্যেই আছে তাহা 
নয়। ধূিধূসর ফাইল, গভর্মেন্টের নথিপত্র ও বিবরণী-পুস্তিকা (ব্ বুক) 
এবং পুরানো ইংরেজী, গুজরাটী ও হিন্দী সংবাদপত্র ও সামায়ক পরের 
স্তূপের মধ্যেও তাঁর লেখা পাওয়া যায়। সমস্ত পাঁথবা ব্যাঁপয়া জাঁতধর্ম 
শনার্ধশেষে ধনী ও দারিদ্র, উচ্চ ও নীচ অনেক লোকের কাছে তাঁহার চিঠিপনর 
আছে। নম্ট হওয়ার বা হারাইয়া যাওয়ার আগেই এই সকল জিনিস সংগ্রহ 
করা দরকার। 
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তাঁহার রচনা ও বন্তৃতার কয়েখানি চয়ন বা, আরও ঠিকমত বাঁলতে 
হইলে, সংকলন আগে হইতেই আছে। আমেদাবাদের নবজীবন পাবালাশং 
হাউস নামে যে ট্রাস্ট গান্ধজী নিজে প্রাতষ্ঠা করিয়া যান, বিশেষ কাঁরয়া 
তাঁহাদেরই তন্্াবধানে সেগুলি প্রকাশ করা হয়। এই গ্রল্থগাঁল মূল্যবান, 
কিন্তু এগুলির বোশর ভাগ গান্ধীজী যে সময়ে ভারতে কাজ করেন সেই 
সময়ের কথা লইয়া; এবং প্রধানত নবজশীবন, ইম্মং ইপ্ডিম্া, হারজন 
সাপ্তাঁহক-অণ্ডলী, প্রীত গান্ধীজীর নিজের পান্রিকাগ্যালতে এ লেখাগ্ালি 
প্রকাশিত হয়। তা ছাড়া, সেগ্ীলর বোশর ভাগই প্রসঙ্গের ক্রম অনুসারে 
সাজান। কাজেই, এ বইগ্দালতে, গান্ধীজীর রচনা বা বন্তুতার মাত্র সেই 
অংশগ্ঁল দেওয়া হইয়াছে যাহা বিশেষ বিশেষ প্রসঞ্গের সাহত সং্লজ্ট; 
অন্য অংশগুলি বাদ দেওয়া হইয়াছে। 

তাঁর চিঠিপত্র সম্বন্ধে বালতে গেলে, গান্ধী স্মারক 'নীধ যতগ্যাল 
পারিয়াছেন চিঠিপত্র সংগ্রহ কারয়া ও তাহার ফটোস্ট্যাট-প্রাতচন্র (ফটোস্ট্যাট 
কাঁপ) গ্রহণ করিয়া একটা বড় কাজ করিয়াছেন। কিন্ত সেগুলি এখনও 
প্রকাশ করা হয় নাই। নিধি এ পরন্ত কয়েক হাজার চিঠি সংগ্রহ করিয়াছেন, 
কিন্তু এখনও আরও অনেক 'চাঠপন্র সংগ্রহ ও প্রকাশ করা বাকি আছে। 

কাজেই, গান্ধীজীর জীবনের যে কোন সময়কার হউক,এবং যে কোন স্থান 
হইতেই তাহা সংগৃহশত হইয়া. থাকুক, গাম্ধীজণীর সকল লেখা, বন্তৃতা ও চাঠিপন্র, 
একন্ত কাঁরয়া সময়ের ক্লম হিসাবে পর পর সাজাইয়া সমগ্রভাবে প্রকাশ কারবার 
কোন চেম্টা এ পর্যন্ত হয় ন্যই। এই কর্ম কারবার শান্ত বেসরকারা ব্যান্তীবশেষ 
বা প্রাতষ্জীনবিশেষের নাই। ফলে, ভারত-গভর্মেণ্টকেই ইহার ভার লইতে 
হইয়াছে। 

গান্ধীজীর রচনা, বন্তুতা ও চিঠিপত্রের পাঁরমাণ, এমন 'কি তাঁর দাক্ষিণ- 
আফ্রকা-বাসের প্রথমদিকের বৎসরগ্াীলতেও, আশ্চর্যরূপে বিপুল ছিল। 
এই সময়কার উপাদানসমূহ হইতেই প্রায় ডজনখানেক গ্রল্থ রাঁচত হইতে 
পারে। মোটামুটি একটা হসাবে বলা যায়, প্রত্যেক গ্রন্থে চার শত প্ন্ঠা 
থাকবে ধারলে, এই রচনাসংগ্রহে. গান্ধীজীর লোক-জীবন যত বৎসরব্যাপী 
হইয়াছিল, গ্রন্থসংখ্যা ততগীল হইবে। 

তা ছাড়া, তাঁর ভাষণ একটি মান্র ভাষায় সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনাট 
ভাষায় 'তনি লিখিত্ক্ে ও বাঁলতেন-_গুজরাটাী, হিন্দী ও ইংরেজী । তাই, 
সম্পাদকদের কাজ কেবল সংগ্রহের কাজ নয়; ইংরেজী এবং হিন্দী, যে দুইটি 
ভাষায় এই গ্রল্থাবলণ প্রকাষ্মাত হইবে, সেই দুইটি ভাষায়, অর্থাৎ গুজরাট 
ও হিন্দী হইতে ইংরেজীতে এবং গুজরাটী ও ইংরেজী হইতে 'হিন্দীতে, 
নির্ভুল অনুবাদ করার কাজও সম্পাদকদের বটে। কাজাঁট আরও জাঁটল এই 
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জন্য যে, গান্ধীজীর জীবনের প্রথম ভাগ দক্ষিণ আফ্রিকায় কাটে বাঁলয়া এই 
সময়কার উপাদানগ্লি সব ভারতের বাহরে, লণ্ডন এবং দক্ষিণ আফ্রকারই 
পাঁনবোৌশক আঁফসের (কলোনিয়াল আঁফস) নাঁথপন্রের মধ্যে আছে। দাঁক্ষণ 
আফ্রিকার মূল নাঁথপত্রের নাগাল পাওয়া অপেক্ষাকৃত কঠিন ব্যাপার। তথায় 
রাজকর্মচারীদের নিকট লেখা চিঠিপত্র ছাড়াও গান্ধীজশ ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন-এ 
প্রচুর লেখা লিাখিতেন। শেষের দিকে ইয়ং ইপ্ডিয়া, নবজশীবন এবং হর্রিজন-এর 
প্রবন্ধগুলিতে যেমন তাঁহার নাম থাকত, ইপ্ডিয়ান ওপিনিয়ন-এর প্রবন্ধ- 
গলিতে সেরুপ থাকিত না। সেই লেখাগ্াল শনান্ত করিতে সম্পাদকগণ 
শ্রী'এইচ্‌. এস্‌. এল. পোলক ও শ্রীছগনলাল গান্ধীর নিকট মূল্যবান সাহায্য 
পাইয়াছেন। ইহারা উভয়ে কেবল ইশ্ডিয়ান ওশ্পিনিয়ন-এর সহিতই নয়, 
দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধজীর অন্যান্য কাজের সহতও ঘাঁনষ্ঠভাবে যুস্ত ছিলেন। 

সংগ্রহ-কাজটর ধরনই এইরূপ যে, ইহাতে সম্পূর্ণতা বা পূর্ণ সমাপ্তি 
দাঁব করা চলে না। আরও অনুসন্ধান কারলে এখন যাহা পাওয়া যায় নাই 
এমন সব দলণপন্র আবিচ্কৃত হইতে পারে। কিন্তু কাজট সর্বাঙ্গসুন্দর 
কারবার আশায় আঁার্দন্টকাল অপেক্ষা করা সমীচীন হইবে না। কাজটি 
আরও পূর্ণাঙ্গ কারবার ভার ভবিষ্যতের উপর ছাঁড়য়া দিতে হইবে । বর্তমানে 
যে সমস্ত উপাদান পাওয়া যাইতেছে তাহা সংগ্রহ ও যাচাই কাঁরয়া এবং 
পাঠককে মূল রচনা বুঝিতে সাহায্য করিবার জন্য তাহাতে মন্তব্য সংযোগ 
কাঁরয়া এই গ্রল্থ প্রকাশের সর্বাবধ চেম্টা হইতেছে । 'নার্দন্ট একটি খণ্ডে 
দিবার মত উপাদান যাঁদ বিলম্বে পাওয়া যায়, তবে তাহা পৃথকভাবে প্রকাশ 
করা হইবে। 

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, উপাদানগুঁলি সময়ের ক্রম অনুযায়ী পর পর 
সাজান হইবে । লেখা হউক, ব্তৃতা হউক বা চিঠি হউক, বিশেষ এক তারিখের 
সব উপাদানগ্ীলই একল্ল কারিয়া দেওয়া হইবে। 'বাভন্ন শ্রেণীর উপাদান 
স্বতন্ম বাভন্ন খণ্ডে প্রকাশ না কাঁরয়া এইরুূপভাবে প্রকাশ কারবার প্রধান 
কারণ এই যে, পর্বোন্তরুপ শ্রেণীবিভাগ কন্রিম হইবে । গান্ধীজী, সাধারণত 
অজ্প কয়েক দিনের মধ্যেই, কখনও লেখায়, কখনও বন্তৃতায়, কখনও বা চিঠিতে 
একই বিষয় লইয়া আলোচনা কাঁরতেন। জীবনকে 1তাঁন ভাগ ভাগ করিয়া 
দেখেন নাই, সমগ্রভাবেই দেখিতেন। রচনা, বন্তৃতা, বা চিঠিপত্র যে রূপেই 
তিনি নিজ কথা ব্যস্ত কাঁরিয়া থাকুন, রৃপান্তরে তার কোন ভাবান্তর বা পাঁরবর্তন 
হইত না। এগ্ঢাল সবই যাঁদ একই খশ্ডে ঠিক ঠিক তারিখ হিসাবে পাশাপাশি 
সাজান থাকে, তবে গান্ধীজী 'ির্‌পে কাজ করিতেন এবং সমস্যা উপাস্থিত 
হইলে কেমন কাঁরয়া তাহার মীমাংসা কারতেন তার একটি সম্পূর্ণ চিন্র পাঠকেরা 
পাইবেন। গ্রল্থগুলি এইরূপে গান্ধীজীর মনের এশবর্য ও সমৃদ্ধি প্রকাশ 
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করিবে এবং বোঝা বাইবে, তাঁর মন একই কালে কেমন কাঁরয়া, সাধারণের গভীর, 
গুরত্বপূর্ণ ব্যাপার, এবং ব্যান্তাবশেষের নিতান্ত আপন ব্যাপার, উভয় ক্ষেত্রেই 
সমভাবে প্রবুন্ত হইতে পারিত। ব্যন্তগত চিঠিগ্যালকে গ্রল্থাকারে স্বতন্্রভাবে 
প্রকাশ করার চেয়ে দেশের গুরত্বপূর্ণ সমস্যাসংক্রান্ত লেখাগ্রীলির সাহত একই 
সঙ্গে প্রকাশ করিলে, তাহার ভিতর 'দিয়া গান্ধীজীকে আরও যথার্থভাবে ও 
পূর্ণভাবে দেখা ও বোঝা যাইবে। 

রচনায়' বা ভাষণে, গান্ধীজীর ঠিক ঠিক নিজের কথা যথাযথভাবে মাদ্ুত 
করা এই গ্রন্থাবলীর লক্ষ্য। তাই, তাঁহার বন্তুতা, সাক্ষাৎকার (ইন্টারভিউ) 
ও আলাপ-আলোচনার যে সকল বিবরণী প্রামাণিক বাঁলয়া মনে হয় নাই তাহা, 
এবং তাঁহার বিবৃতির যে সকল বিবরণী পরোক্ষ আকারে পাওয়া গিয়াছে তাহাও, 
এই সংগ্রহে বাদ দেওয়া হইয়াছে। বন্তৃতা সম্পর্কে অবশ্য, যে স্থলে সেই 
বন্তৃতার প্রামাণকতার বিষয়ে সন্দেহ হয় নাই, কিংবা সেই বন্তৃতার প্রত্যক্ষ 
আকারের বিবরণী পাওয়া যায় নাই, অথবা যে স্থলে তাহাতে এমন কোন 
আতারন্ত তথ্য ছিল যাহা অন্য উপায়ে পাওয়া সম্ভব হয় নাই সেস্থলে পরোক্ষ 
আকারের বিবরণী গ্রহণ করা হইয়াছে। ব্যবহারজীবী হিসাবে শুধু নিজের 
পেশা বা কর্ম সম্পর্কে গান্ধীজ যে সকল দালল বা চিঠিপন্ন 'িখিয়াছেন এবং 
নিজ জীবনের সাঁহত সংযোগবিহীন যে সকল দাঁলল, ব্যবসায়ের নিত্যকমের 
মত তান লেখেন, সেগু লিও বাদ দেওয়া হইয়াছে । গোপনীয় চিঠিপন্ন, বা এমন 
সকল চিঠিপন্ন যাহা প্রকাশ কাঁরলে, জীবিত কোন লোক বিব্রত বোধ কাঁরতে ' 
পারেন, সেগ্ালিকেও এই সংগ্রহের অন্তভুর্ত করা হয় নাই। 

অভিজ্ঞ অনুবাদকদের নাম-তাঁলকা হইতে সাবধানে নির্বাচিত অনুবাদক- 
মণ্ডল, 'হিন্দী ও গুজরাটী হইতে ইংরেজীতে এবং ইংরেজী ও গুজরাটী হইতে 
হিন্দীতে, অনুবাদের কাজ কাঁরতেছেন। রচনারীতির সমরূপতা রক্ষা কারবার 
জন্য, একখশ্ডের উপাদানের অন্দবাদ, যতদূর সম্ভব, একজন অনুবাদকই 
কাঁরতেছেন। 

উপাদানের প্দনম্দ্রণে মূল হইতে যাহাতে কোন বিচ্যুতি না ঘটে তাহার 
জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হইয়াছে। যেগুলি স্পন্টই ছাপার ভুল সেগ্ঁল 
সংশোধন করা হইয়াছে এবং মূলে যে কথাগুলি সংক্ষিপ্ত আকারে দেওয়া আছে, 
সেগুলির সাধারণত পুরা বানান দেওয়া হইয়াছে। 

সংবাদপন্র বা সামায়ক পত্রে মুত প্রবন্ধ বা বন্তৃতা ছাড়া অন্য সকল লেখার 
তাঁরখ, চিঠিতে সাধারণত যেমন তাঁরখ লেখা হইয়া থাকে সেইর্‌্পে, সর্ব 
লেখার আরম্ভে মাথার উপর ডান দিকের কোণে দেওয়া হইয়াছে, যাঁদও দেখা 
গিয়াছে কয়েকটি ক্ষেত্রে মূল লেখায় তারথ শেষের 'দকে রহিয়াছে। যেখানে 
মূলে কোন তারিখ দেওয়া নাই। সেখানে অনুমান করিয়া কাছাকাছি একটা তারিখ 
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চৌকা বন্ধনশর ভিতর দেওয়া হইয়াছে, এবং যেখানে আবশ্যক সেখানেই এর্‌প 
তারিখ 'দবার কারণও নির্দেশ করা হইয়াছে । শেষের দিকে যে তারখ দেওয়া 
হইয়াছে তাহা প্রকাশের তারিখ । ব্যান্তগত 'চঠির বেলা বযাঁহাকে চিঠি লেখা 
হইয়াছে তাঁহার নাম সবন্ত উপরে দেওয়া হইয়াছে। কোন তথ্যের মূল কোথায় 
পাওয়া গেল, তাহা সেই তথ্যের শেষে দেওয়া হইল। এক নামের ভিন্ন ভান 
বানান থাকিলে অনুবাদে মূল অনুযায়শ বানান রাখা হইয়াছে। 

মূল লেখার সূচনা হিসাবে ও পাদটীকায় বাঁকা অক্ষরে (ইটালিকস্‌) এবং 
প্লুলে চৌকা বন্ধনীর মধ্যে যাহা দেওয়া হইল তাহা সম্পাদকেরা কাঁরয়াছেন। 
গোল বন্ধনীগ্ীল মূল অনুযায়ীই দেওয়া হইয়াছে । মূল রচনায় যেখানে 
গাম্ধীজী অন্য কোন স্থান হইতে অথবা কখনও কখনও নিজের লেখা, বিবাতি 
বা বিবরণী হইতে উদ্ধৃত কাঁরয়াছেন সেখানে সেগ্দাীলকে ডান দিকে একটু 
ভিতরে সরাইয়া নূতন অনুচ্ছেদে ছোট অক্ষরে দেওয়া হইয়াছে। 

পাদটীকাব সংখ্যা কমাইবার জন্য স্থান, ব্যন্তি ও আইন সম্বন্ধে মন্তব্য, 
পারচয়জ্ঞাপক দীর্ঘতর মন্তব্য এবং ইংরেজী নয় এমন শব্দের পারিভাষক 
ব্যাখ্যা, শেষের 'দকে সান্নবিষ্ট হইয়াছে। প্রাত গ্রন্থে যে সময়কার বিষয়বস্তু বা 
ঘটনা সান্নবিষ্ট হইয়াছে, তাহার ক্রম অনুযায়ী একটি নির্ঘ্ট দেওয়া হইল। 

এই পাঁরকজ্পনার কাজ ১৯৫৬-র ফেব্রুয়ার মাসে আরম্ভ হয়। ইহার 
" অব্‌ ইনফরমেশন এণ্ড ব্রভ্‌্কাস্টিং) সেক্রেটার, শ্রী পি. এম. লাদ। ১৯৫৭-র 
মার্চ মাসে অকালে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্বে এই কাজের গোড়া পত্তনে 
তিনি সহায়তা কারিয়া যান। 

এই গ্রন্থাবলীর সঙ্কলনকার্য নিয়ন্পণ ও পাঁরচালনা করান ভার একটি 
উপদেষ্টা পর্যদের (এডভাইসাঁর বোর্ড) উপর দেওয়া হইয়াছে। এ পর্ষদের 
আঁদ সভ্য হইলেন : শ্রীমোরারজী আর্‌. দেশাই (সভাপাতি) শ্রীকাকা কালেলকর, 
শ্রীদেবদাস গান্ধী, শ্ত্রীপ্যারেলাল ন্যয়র, শ্রীমগনভাই পপ. দেশাই, শ্রী জ. রামচন্দ্রন্‌, 
্রীপ্রীমন্‌ নারায়ণ, শ্রীজীবনজী ভি. দেশাই, এবং শ্রী পি. এম. লাদ। এই পর্দ 
গঠনের উদ্দেশ্য হইল, এই পাঁরকজ্পনার রূপায়ণে এমন সব অভিজ্ঞ লোকের 
পরামর্শ ও সাহায্য পাওয়া যাঁহারা গান্ধীজীর জীবন ও কর্মের সহিত ঘনিষ্ঠ- 
ভাবে য্ন্ত ছিলেন। 

বিষয়বস্তু সংগ্রহের ব্যবস্থা এবং গ্রল্থগুল সম্পাদনার ভার একজন প্রধান 
সম্পাদকের উপর ন্যস্ত করা হইয়াছে। শ্রীভারতন: কুমারাপ্পাকে প্রধান সম্পাদক- 
রূপে নিষ্যন্ত করা হয়, পরে তিনি উপদেষ্টা পর্দেরও সদস্য হন। ১৯৬৭-র 
জুন মাসে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকাল পর্যন্ত তান অকুণ্ঠ 'নিষ্ঠায় কাজ কাঁরয়া 
যান। তাঁর মৃত্যুর পর যখন প্রথম খণ্ড প্রেসে ছাঁপিতে দেওয়া হয় তখন উপদেষ্টা 
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পর্ষদ শ্রীজয়রামদাস দৌলতরামকে প্রধান সম্পাদক হওয়ার জন্য আহবান করেন 
এবং তাঁহাকে পর্যদেরও সদস্য কারয়া লওয়া হয়। 

এই সঙ্কলনকার্ষে প্রধান সম্পাদককে সাহায্য করেন এক সম্পাদকমণ্ডল-_- 
লেখার কাজে শ্রী ইউ. আর. রাও, বন্তৃতার ব্যাপারে শ্রী আর. কে, প্রভু, চিগিপন্রের 
জন্য শ্রী পি. জি. দেশপাশ্ডে, হিন্দীর ব্যাপারে শ্রী এস্‌. সি. দীক্ষিত এবং 
গুজরাটীর জন্য শ্রী এম্‌. কে. দেশাই ও শ্রীরাতলাল মেহতা । 


বর্তমান খন্ডের ভূমিকা 


এই খন্ডে গান্ধীজশর জীবনের একেবারে গোড়ার দিকের কথা দেওয়া 
হইয়াছে। সেই জন্য এই কাজ সম্পাদকদের পক্ষে সর্বাপেক্ষা কাঠন হইয়াছে। 
এই সময়ের শেষের দিকে, আর এই শেষের অংশাঁটিই ছিল আধকতর কর্মময়, 
গান্ধীজী বিদেশে ছিলেন। ইংলন্ডে ছিলেন ছান্রাহসাবে, এবং পরে দক্ষিণ 
জীক্রুকায় যান প্রথমে ব্যবহারজীবী হিসাবে । এজন্য এই সময়কার মূল উপাদান- 
গীল প্রধানত এই দুই দেশে পাওয়া যায়। 

আমাদের সৌভাগ্যক্রমে এই সময় সংক্রান্ত কিছ? কিছ উপাদাল্ঠু গান্ধীজী 
রক্ষা করেন এবং ভারতে লইয়া আসেন। সেগুলি হইল তাঁহার 'চাঠপন্রের 
ইতস্তত-ীবাক্ষপ্ত কার্বন-প্রাতালাঁপ, চিঠি এবং স্মারকাঁলাপর হাতে-লেখা 
খসড়া, ৩।হার প্রচারিত টাই প-করা বা ছাপা আবেদনপন্র ও পীষ্তকা, দাক্ষণ 
আফ্রিকার সংবাদপত্রের কাটা ট:ুকুরা, এবং দাক্ষণ আফ্রিকার কয়েকখাঁন সরকারণ 
বিবরণী-পুস্তিকা (€ বুক) যাহাতে তাঁহার কোন কোন চিঠি, আবেদন ও 
বিবৃতি প্রকাশিত হুইয়।ছিল। 

গান্ধীজণী অবশ্য তাঁহার সব লেখা রক্ষা করেন নাই। হিন্দুধর্মের মূল কথা 
লইয়া তিনি এক প্রামাণক নিবন্ধ রচনা করেন। তাহার উল্লেখ কারতে শিয়া 
তাঁর সত্যাগ্রহ ইন্‌ সাউথ্‌ আফ্রিকা (১৯৫০, পৃঃ ২৪২), দাক্ষিণ আফ্রিকায় 
সত্যাগ্রহ, পুস্তকে 'তনি বলেন : “জীবনে এরূপ অনেক জানস আম ফেলিয়া 
দিয়াছি বা পোড়াইয়া ফৌলয়াছি। সেগাঁল রক্ষা করা প্রয়োজন বনে হয় নাই 
অথবা আমার কার্ধক্ষেত্রের পাঁরসর বাঁড়য়া গিয়াছে বলিয়া সেগ:ংল আম নষ্ট 
করিয়া ফোৌলয়াছি। সেজন্য আমি দুঃখিত নই। তাহা রক করিতে গেলে 
বোঝা বাড়িয়া যাইত, খরচ হইত বিস্তর । সেগ্দাল রাখবার জন্য দেরাজ ও 
বাক্স রাখতে হইত। আম দারিদ্র-্রত গ্রহণ করিয়়াছ, আমার পক্ষে তাহা 
চক্ষুশুল হইয়া দাঁড়াইত।” 

আমাদের জন্য সহকারী গবেষকগণ লশ্ডন এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় সরকার 
ও বেসরকারী যে সকল নিপন্র পাওয়া ষায় তাহা হইতে উপাদান-সংগ্রহের 
কাজ কারতেছেন। ফলে, গান্ধীজী দাক্ষণ আফ্রকা হইতে সঞ্চে কাঁরয়া যে 
উপাদান আনিয়াছিলেন তাহার সাহত আরও নূতন উপাদানের যোর্গ হইয়াছে। 

দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে আনীত উপাদানের মধ্যে কতকগুলি আবেদনপন্ন ও 
স্মারকালাপি আছে। গান্ধীজী ভারতীয়দের পক্ষ হইতে সেগ্বাল পেশ করেন। 


খ 
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সই করেন, অথবা, বলা যায়, নাটাল ইশ্ডিয়ান কংগ্রেস কিংবা ট্রানুসৃভাল ব্রাটশ 
এসোসিয়েশনের কর্মকর্তাগণ সই করেন। সেগুলির মুস্াবদা যে গান্ধীজীই 
করেন, তাহা তাঁর ১৮৯৫-এর ২৫ সেপ্টেম্বর তাঁরখের চিঠিতে (এই খন্ডে 
প্রকাশিত, পৃঃ ২৩৭) তাঁহার নিজের বিবৃতি হইতে স্পম্ট বোঝা যায়। 
বিবৃতিতে তানি বলেন, “কতকগ্যাল দরখাস্ত মুসাবদা করার দায়িত্ব সম্পূর্ণ- 
ভাবে আমার উপরেই রহিয়াছে ।” ১৮৯৪-এর জুলাই মাসে লর্ড বিপনের নিকট 
যে আবেদন পাঠান হয় সেই সম্পর্কে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। এ আবেদনে 
অন্য লোক স্বাক্ষর কাঁরয়াছিলেন, গান্ধীজী করেন নাই। এই বিষয়ে তানি 
ণদ স্টোরি অব্‌ মাই একসপোরমেপ্টস্‌ উইথ ছ্থএ (১৯৫৬, পৃ ১৪২) 
লিখিয়াছেন; “এই আবেদনের মুসাবদা করিতে আমাকে যথেম্ট পাঁরশ্রম কারতে 
হয়। এইবটবষয় সম্পর্কে যত কিছ, বইপন্ন পাওয়া যায় সবই আম পাঁড়য়া- 
ছিলাম ।” 

যাঁদও গান্ধীজী ১৮৯৪ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া কয়েক বৎসর নাটালে 
বাস করেন তবুও দক্ষিণ আফ্রিকা রিপাবৃিক বা দ্রীন্সভালের-__বিপাবাঁলকেরই 
নাম পরে ট্রানস্ভাল হয়-কতকগাঁল আবেদনপন্র এই খণ্ডের অন্তভূর্ত করা 
হইয়াছে । এই আবেদনপন্রগাল গান্ধীজীর লেখা বাঁলয়া ধাঁরয়া লইবার কারণ 
এই যে, তিনি তাঁহার দাঁক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম বংসর, অর্থাৎ ১৮৯৩ ও ১৮৯৪- 
এর কিছ-কাল, দ্রানসভালের রাজধানী 'প্রটোরিয়ায় আঁতবাহত করেন এবং 
এঁ সময়ে তথাকার ভারতীঁয়গণ ও তাহাদের সমস্যাবলীর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে 
আসেন।. তাঁর আত্মজীবনীতে (পৃঃ ১২৭) তিনি 'লাখয়াছেন : «..প্রটোিয়ায় 
তখন এমন কোন ভারতীয় ছিল না যাহাকে আম জানিতাম না বা যাহার অবস্থার 
সঙ্গে আমার পাঁরচয় ছিল না।” তিনি আরও বলেন (পৃঃ ১২৬), যে 'ীতনি 
সেখানে একট সামাতি গঠন কাঁরয়াছলেন, “ভারতীয় আধবাসঈদের দুঃখকম্টের 
বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিকট আবেদন করিবার জন্য। এবং আম 
যতদূর সম্ভব আমার সময় ও শ্রম সামাতর কাজে নিয়োগ কাঁরব এই প্রস্তাব 
করিয়াছিলাম।” যাঁদও ইহার পরে তান নাটালে কাজ করেন তথাপি ইহা খুবই 
সম্ভব যে ট্রান্স্ভালের ভারতীয়েরা আবেদনের মুসাবিদা করবার জন্য তাঁহাকে 
গিয়া ধাঁরত। নাটাল বা ট্রীন্সভাল, যেখানেই থাকুন না কেন, সমগ্র দক্ষিণ 
আফ্রিকার ভারতীয় সমস্যার বিষয়ে তাঁর গভীর আগ্রহ ছিল এবং সর্বদাই তানি 
অরেঞ্জ ফ্রী স্টেট, ঢুকপ কলোনি প্রভাতি দক্ষিণ আফ্রিকার অন্যান্য স্থানের ও 
এমন কি রোডেসিয়ার ভারতায়দের সমস্যা লইয়াও লেখালোঁখ কারতেন, যাঁদও 
এই সকল স্থানে তিনি অবৃস্থান করেন নাই। 

একথা অবশ্য বাঁলতে হইবে যে, ভারতীয়েরা যে-সকল আবেদন পেশ 
কাঁরয়াছিলেন তার সবগূরিলর মুসাবদাই গান্ধীজী করেন নাই; কতকগ্দাঁল 


৯৬০ 


গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকায় যাইবার পূবেই পেশ করা হইয়াছল। বোঝা যায়, 
ইয়োরোপাঁয় আইনজীবীগণ, আইন-বাবসায়ী হিসাবে, উহাদের জন্য এ 
আবেদনগ্যালর মৃসাবিদা করেন। তবুও, ইহা খুবই সম্ভব যে একবার যখন 
গান্ধীজী' ওখানে গ্িয়া পাঁড়লেন এবং ভারতীয়দের সমস্যায় গভীরভাবে মন 
দিতে লাগিলেন, তখন তাঁহাকে "দয়া তাহাদের আবেদনের ম:সাবিদা করাইয়া 
লওয়াই নিয়ম হইয়া দাঁড়াইল। শ্রীছগনলাল গান্ধী ও শ্ত্রীপোলকেরও এই 
আভমত। ইহারা প্রায় ১৯০৪ হইতে গান্ধীজীর সঙ্গে কাজ কাঁরতে আরম্ভ 
করেন এবং গান্ধীজী যতদিন দাক্ষণ আফ্রিকায় ছিলেন, ততাঁদন তাঁহার সঙ্গে 
ফ্ছিলেন। 

আরও দুইখানি দালল এখানে অন্তভূর্ত করা হইয়াছে, যাঁদও তাহাতে 
গান্ধীজীর স্বাক্ষর নাই। একখানি হইল নাটাল ইণ্ডিয়ান কংগ্রেস-এর সংাবধান, 
আর একখানি উহার প্রথম কার্ধাববরণী। গান্ধীজী নাটাল হীশ্ডিয়ান কংগ্রেসের 
প্রাতিষ্ঠা করেন এবং উহার প্রথম সেকেটার ছিলেন। গান্ধীজীর স্বহস্তলিাখিত 
এঁ সংঁবধানের একখানি খসড়া পাওয়া 'গিয়াছে। 

যে সাক্ষাপ্রমাণ পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে জানা যায়, গান্ধীজী প্রথম যে 
আবেদনের মুসাবিদা করেন তাহা হইল ১৮৯৪-এর জুন মাসে। তাহার পর 
হইতে, মনে হয়, পর পর দ্ুুতগাঁতিতে তিন একাঁটর পর আর একটি আবেদন 
িখিয়া যান। তাঁর কর্মজীবনের এই সময়ে তিনি অন্যায়ের প্রাতিকারকজ্ে 
সত্য ঘটনা প্রকাশ করিবার এবং যুক্তিতর্কের সাহায্যে মানুষের বিচারশান্ত ও 
1ববেকের নিকট মর্মস্পর্শী আবেদন করিবার পদ্ধাতি অবলম্বন করেন। বারো 
বৎসর ধাঁরয়া দক্ষিণ আফ্রিকায় এই পদ্ধাতর পরীক্ষা করিয়া তিনি এই সিদ্ধান্তে 
পেশছেন যে, কায়েম স্বার্থ যখন য্ান্ততর্কে কর্ণপাত কারিতে নাবাজ হয় তখন 
সত্যাগ্রহ বা কোন রকমের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের প্রয়োজন হয়। 

পাঠকদের স্মরণ রাখা দরকার যে, এই খণ্ডে যে সময়ের কথা বলা হইয়াছে 
গান্ধীজীর বয়স তখন মান্র বিশের কোঠায়। তাঁর লেখা ও বন্তৃতায় আশ্চর্য 
রকমের সংযম ও ধীরতা, অটল সত্যনিষ্ঠা, এবং প্রাতপক্ষের দৃষ্টিভঞ্গর প্রাত 
পূর্ণ সুবিচার কারবার ইচ্ছার পারিচয় পাওয়া যায়। এই বিশেষ গুণগুলি 
জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাহাতে বর্তমান ছিল। 

১৮১৯৩ হইতে ১৯১৪ পর্যন্ত দক্ষিণ আফ্রুকায় গান্ধীজীর কর্ম সম্পর্কে 
সাধারণভাবে তথ্য জানিবার জন্য, দাক্ষিণ আফ্রিকার সংবিধানগত ব্যবস্থার 'বিষয়ে 
একাট মন্তব্য, দাক্ষণ আঁফ্রকার একাঁট ঘটনাপঞ্জী, একটি এঁতিহাসিক পটভূঁমিকা 
এবং নাটালের একাঁট ও দক্ষিণ আফ্রকার একাঁট, এই দুইটি মানচিত্র দেওয়া 
হইল। 

এই গ্রল্থাবলীর বিষয়ের অন্তভুন্তি নহে বাঁলয়া ইহাতে গান্ধীজীর সংক্ষিপ্ত 
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জশবনশ দেওয়া হইবে না-_-তবে গ্রান্ধীজীর জল্ম হইতে আরম্ভ করিয়া এই 
খণ্ডে বার্ণত ঘটনাবলীর শেষ তারিখ পর্যন্ত তাঁহার জীবন ও কর্মের একটি 
পাঁরলেখ, সময় হিসাবে পর পর সাজান ঘটনাপঞ্জীতে পাঠকগ্ণকে 1দবার চেষ্টা 
করা হইয়াছে। 

এই খণ্ডের মালমসলার জন্য আমরা নিউ "দিল্লির গান্ধী স্মারকানীধর নিকট 
কৃতজ্ঞ। তাঁহাদের গ্রন্থাগার ও জাদুঘরে বিস্তর প্রয়োজনীয় পুস্তক, গান্ধীজীর 
চিঠিপত্রের ফটোস্ট্যাট-প্রাতীচত্র, এবং অনেক অপ্রকাশিত চিঠিপন্ন, তাঁহারা 
আমাদের স্বচ্ছন্দে দোখতে 'দিয়াছেন। আমেদাবাদের সবরমাতি আশ্রম 'প্রজাভে সন 
ও মেমোরিয়াল দ্রাস্টের নিকটও আমরা খণী। দক্ষিণ আফ্রিকার সংবাদপত্রের 
কাটা টুকরা (কাঁটং), সেখানকার সরকারী পদাস্তকা ব্ল্ে বুক), গান্ধীজীর 
চাঠিপন্ন, সেখানে গান্ধীজী মাঝে মাঝে যে সকল জিনিস প্রচার করেন, সেই 
সমস্ত মূল্যবান উপাদান তাঁহারা আমাদের দোঁখতে 'দিয়াছেন। 

লণ্ডনের কলোনিয়াল আঁফস, 'ব্রাটশ মিউাঁজয়ম এবং লশ্ডন ভোজটোরিয়ান 
সোসাইটির অফিস, আমাদের লণ্ডনের সহকারীকে, তাঁহাদের গ্রল্থাগার ও 
দফতরখানায় আমাদের প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহের জন্য অনুসন্ধান চালাইতে 
'দিয়াছেন। তাঁহারাও আমাদের ধন্যবাদভাজন। 

মালমসলা সংগ্রহের সুযোগ দিবার জন্য কাঁলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরি 
এবং কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজের সংবাদপন্রগুীলর নিকটও আমরা বাঁধত। 

আমেদাবাদের গুজরাট বিদ্যাপীঠ গ্রন্থালয়, এ. আই. শীস. লি. গ্রন্থাগার, 
নিউ দিল্লির ইশ্ডিয়ান কাউন্ঁসল অব্‌ ওয়ার্লড্‌ এফেয়ার্স-এর প.স্তকালয়, 
দিল্লি ইউনিভার্সাঁট গ্রন্থালয় আফ্রিকাবিষয়ক অধ্যয়নের বিভাগ), দিল্লি এবং 
বোম্বাই-এর ইউ. এস্‌. আই. এস গ্রল্থাগারগুীল এবং বোম্বাই-এর এসয়াঁটক 
সোসাইটি ও ইডীনভার্সাটর গ্রন্থালয়-_ই“হারা আমাদের তথ্যসংগ্রহ কারবার 
সুযোগ 'দিয়াছেন। তাঁহাদের নিকটও আমরা কৃতজ্ঞ। 

এখানে যে আলোকচিন্রগযাীল দেওয়া হইল তাহার একখানর জন্য আমরা 
মহাত্মার প্রকাশকদের নিকট এবং যে ফটোস্ট্যাট-প্রাতিচিত্রগ্লি দেওয়া হইয়াছে 
তাহার জন্য আমরা গ্াান্ধীস্মারকনাধর নিকট খণী। 


দক্ষিণ আঁফ্রুকার ভারতনয় সমস্যার এীতহাসিক পটভূমিকা 


১৮৯৩-এ যখন গান্ধাীঁজী দাক্ষণ আঁফ্রুকায় যান তখন সে দেশে চারাটি 
উপানিবেশ 'ছিল- নাটাল, কেপ, ট্রান্সভাল এবং অরেঞ্জ্‌ ফ্রী স্টেট। 

আজব কাঁহনীর দেশ ভারতবর্ষে পেশীছিতে গিয়া একান্ত আকাস্মক 
ভাবে যাহারা দক্ষিণ আফ্রিকা আবিষ্কার করিয়া বসে, সেই সকল ইউরোপায়দের 
বঙ্শধরেরা এই উপনিবেশগ্লি শাসন করিত। তাহারা এখানে বসবাস করে 
এবং প্রথমে পূর্বদেশে যাইবার মধ্যপথবতর্ঁ সুবিধাজনক বাসস্থান হিসাবে 
এবং পরে আপন দেশ বলিয়া এই স্থানের উন্নাতিসাধন করে। 

যে সকল শ্বেতজাতি ১৮৯৩-এ এই দেশে প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল তাহারা 
হইল ওলন্দাজ বা বুওর এবং 'ররটিশ, ব্রিটশেরা নাটাল ও কেপ-এ এবং 
বুওরেরা ট্রানসৃভাল ও অরেঞ্জ ফ্রী স্টেট-এ। ব্রিটিশ আসবার পর্বে প্রায় 
দুই শত বংসর ধরিয়া ওলন্দাজেরা ওখানে এক রকম একচ্ছন্ন আধিপত্য 
কাঁরয়াছিল। 'ব্রাটশেরা তাহাদের নিকট হইতে ১৮০৬-এ কেপ ও ১৮৪৩-এ 
নাটাল কাঁড়য়া লয়। তখন ওলন্দাজদের অনেকেই দেশের অভ্যন্তর ভাগে 
চলিয়া যায় এবং দ্রানুসৃভাল ও অরেঞ্জ ফ্রী স্টেট আঁধকার কাঁরয়া লয়। অবশ্য 
অনেক ব্রিটিশ ওলন্দাজ-রাজ্যে এবং অনেক ওলন্দাজ ব্রিটিশ-রাজ্যে বসবাস 
কাঁরতে থাকে। উভয়পক্ষই দেশে প্রাধান্য চাঁহত বাঁলয়া এই দুই জাতিতে 
নিয়ত দ্বন্দ লাগিয়াই থাকিত। এই দ্বন্দ বাঁড়তে বাড়তে শেষ পর্যন্ত বুওর- 
যুদ্ধে (১৮৯৯-১৯০২) পাঁরণত হয়। এই যুদ্ধের ফলে সমগ্র দক্ষিণ আফ্রিকা 
ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তভূর্ত হইয়া যায়। ব্রিটিশেরা প্রকাশ্যে বলি যে ওলন্দাজ- 
অধিকারে প্রধানত ব্রিটিশ ও ভারতীয় আঁধবাসীদের জন্য ন্যায্য আঁধকার 
আদায় করিবার উদ্দেশ্যে তাহারা যুদ্ধে নামিয়াছিল। 

গান্ধীজীর দাক্ষিণ আফ্রিকা পেশছিবার সময়ে চারাঁট উপাঁনবেশই স্বাধীন 
ও স্বস্বপ্রধান ছিল এবং প্রত্যেকেই নিজস্ব কর্মনীতি অন্দসরণ করিয়া চাঁলত। 
এই সময়ে লণ্ডনের ব্রিটিশ গভর্মেন্ট নিজ প্রজাদের স্বার্থ-সংরক্ষণের জন্য এই 
উপাঁনবেশগ্লিতে আপন প্রাতনিধি রাখিত এবং ওপনিবেশিক গভমে্টগুলির 
কর্মনীতি কিছ পারমাণে নিয়ান্ঘিত কারত। কিন্তু পরে ১৯১০-এ যখন এই 
উপানবেশগূলি একযোগে ব্রিটিশ পতাকার অধানে ইউনিয়ন গভর্খেন্ট অব্‌ 
সাউথ আফ্রিকা গঠন করিল এবং পূর্ণ স্বায়ত্তখাসনাধিকার লাভ কাঁরল তখন 
র্রিটিশ গভরমেন্ট উহাদের সম্পর্কে এবং সমগ্র দক্ষিণ আফ্রিকার গভর্মেস্টের 
সম্পকে হস্তক্ষেপ না করার নীতি অবলম্বন করিল। এ ব্যাপারে ব্রিটিশ 
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গভর্মেশ্টের যাান্ত হইল এই যে, ডোমিনিয়ান হইয়া দাক্ষণ আহ্রিকা 'ব্রাটশ 
গণতন্দের অধীনে একট স্বায়ভ্তশাসনশশীল রাম্ট্রে পাঁরণত হওয়ায় সে এখন 
স্বাধীনভাবে আপন ইচ্ছান্দসারে নিজ কার্ষের ব্যবস্থা কারতে পারে। দাক্ষণ 
আফ্রিকার এঁশয়াবাসী প্রজাগণের অভাব-আভযোগের 'িবষয় এখন ইউনিয়ন 
অব্‌ সাউথ আফ্রিকার স-পাঁরষদ গভর্নর-জেনারেল-এর ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল 
এবং দক্ষিণ আফ্রিকার রাস্ট্রসংক্রান্ত কর্মনীতির উপর প্রভাব বিস্তার কারবার 
ক্ষমতা 'ব্রাটশ গভর্মেশ্টের আর থাকিল না। কিন্তু গান্ধীজী যতাঁদন দক্ষিণ 
আফ্রিকায় ছিলেন তার বোশর ভাগ সময়েই অবস্থা এরুপ ছিল না। 

দেশে কাষর উল্নাতর জন্য এবং খাঁনজ সম্পদ কাজে লাগাইবার জন্য এই 
সকল উপাঁনবেশের শ্বেতকায় আঁধবাসাদের শ্রামকের প্রয়োজন ছিল। তাহারা 
দোঁখল, আফ্রিকার লোকেরা একটানা কাজ কারিতে অভ্যস্ত নয় এবং শ্রামক- 
হিসাবে তাহারা নিভ'রযোগ্যও নয়, কারণ তাহারা জাম হইতে যাহা উৎপন্ন 
কাঁরত তাহাতেই জীবনধারণ কাঁরয়া সন্তুষ্ট থাকিত; তাহাদের অনেকেরই 
মজুরি লইয়া কাজ কারবার আগ্রহ ছিল না। সেইজন্য এই ব্রিটিশ উপানবেশ- 
গল ভারতের ব্রিটিশ শাসনকর্তাদের সঞ্চে বন্দোবস্ত কাঁরল যে, চুন্তর অধানে 
ভারত'য় শ্রামকদের দাঁক্ষণ আফ্রিকায় পাঠাইতে হইবে। এইরূপ চুক্তিবদ্ধ 
শ্রামকদের প্রথম দল ১৮৬০-এ দক্ষিণ আফ্রিকায় যায়। চুন্তির মেয়াদ শেষ 
হইলে তাহারা ভারতে 'ফারতে পারিত বা আবও পাঁচ বৎসরের জন্য নূতন 
চুন্ত কিয়া দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকতে পারত, কিংবা গভর্মেশ্টের নিকট হইতে 
নির্দিষ্ট জমি বরাদ্দ লইয়া স্বাধীন নাগরিক হিসাবে স্থায়ীভাবে দাক্ষণ 
আফ্রিকায় বসবাস কারিতেও পাঁরিত। ভারতে 'ফাঁরতে যে জাহাজ-ভাড়া লাগত 
সেই মূল্যের জাম তাহারা পাইত। 

এই শ্রামকেরা সাধারণত ভারতের অত্যন্ত দারদ্র ঘব হইতে আসত। 
ইহারা স্বাস্থ্যবাধপালনে অনভ্যস্ত ও অনেক বিষয়ে পশ্চাৎপদ ছিল। ইহাদের 
প্রয়োজনানর্বাহের জন্য অচিরেই ইহাদের পিছনে পিছনে ব্যবসায়ীবা আসয়া 
জুঁটিল। ইহাই হইল দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় আঁধবাসঈগণের বসাতির 
আদি কথা । 

১৮৬৯-এ, এরূপ শ্রীমকদের ভারত হইতে পুনরায় দেশান্তরে পাঠাইবার 
যে, চুক্তির মেয়াদ শেষ হইলে শ্রামকেরা অপবের সাঁহত সমান মর্যাদা ভোগ 
কারবে এবং আইনগত বা শাসনগত কোন পার্থক্যের অধীন হইবে না। 
নাটাল গভমে্ট এর্‌প ভারতীয় শ্রীমক চাহিয়াছিল। তাহারা ভারত গভর্মেশ্টের 
এইরূপ ব্যবস্থায় সম্মত" হয় এবং পরে ১৮৭৫-এ লপ্ডনে ব্রিটিশ গভমেন্টি 
এই ব্যবস্থার অনুমোদন করে। তাছাড়া, ব্রিটিশ রানী, ১৮৫৮-র ঘোষণায়, 
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প্রাতশ্র্2াত দেন, “আমাদের ভারত-রাজ্যের আধিবাসীগণ, আমাদের অন্য সকল 
প্রজার মত” সমান আঁধকার ভোগ কাঁরবে। 

ওলন্দাক্রেরা 'কল্তু বরাবরই ভারতীয়দের দাক্ষিণ আঁফ্রকায় বসবাস কাঁরতে 
দিতে আনিচ্ক 'ছিল। তাহারা চাঁহত, দক্ষিণ আফ্রিকায় এশিয়ার শ্রামকদের 
(তাহার মধ্যে চীনা শ্রাীমকও ছিল) একটা 'নার্দন্ট কালের জন্য আনা হইবে 
এবং সেই কাল উত্তীর্ণ হইলেই তাহাদের ফেরত পাঠান হইবে। তাহাদের 
উপাঁদবেশ কেবলমান্র শ্বেত-উপাঁনবেশ হইবে আর সেখানে আফ্রিকাবাসীরা 
একটা নার্দ্ট এলাকায় আবম্ধ থাঁকিবে- ইহাই তাহারা চাঁহত। 
৬ স্থানীয় ব্রিটিশদেরও এরুপ ইচ্ছাই ছিল। দক্ষিণ আফ্রিকার অন্যান্য 
ইয়োরোপাীয় ব্যবসায়ীদের মত তাহারাও দেখিল যে কৃষি ও ব্যবসায়ে 
ভারতঈয়েরা তাহাদের দম প্রাতদ্বন্বী। ভারতায় কৃষকেরা সেখানে নূতন 
শাকসবাঁজ ও ফলের প্রবর্তন করিয়াছিল এবং সেগুলি কম খরচে প্রচুর পাঁরমাণে 
উৎপাদন কাঁরত। তাহাতে শ্বেতকায় কৃষকের উৎপন্ন দ্বব্যাদর মূল্য কমিয়া 
গিয়াছিল: 'প্রতীয় ব্যবসায়শ কম খরচে জীবনযাপন কাঁরত, সরঞ্জাম ও কর্ম- 
চারীর জন্য বায় প্রায় কারতই না, এবং সহজেই 'ব্রাটশ ও ওলন্দাজ ব্যবসায়ীদের 
অপেক্ষা কম দামে জনিসপন্র বিক্য় করতে পাঁরত। সুতরাং শ্বেতকায়দের 
আশঙ্কা দাঁড়াইল যে, ভারতীয়দের সেখানে অবাধে প্রবেশ কাঁরতে দিলে এবং 
সবচ্ছন্দে ভূমি বা ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠিত হইতে দিলে শ্বেতকায়েরা ভাঁসিয়া যাইবে। 

এই কারণে ভারতীয়দের উপর অনেক বাধানিষেধ আরোপ করা হইল। 
এগ্ঁলর মধ্যে সর্বপ্রথম হইল ওলন্দাজ-রপাবালিক দ্রান্সভালের ১৮৮৫-র 
তন আইন। এই আইনে ঘোষণা করা হইল যে, এশিয়াবাসীরা ওলন্দাজ 
নাগাঁরকের আঁধকার পাইবে না। ইহাতে আদেশ করা হইল যে “ক্বাস্থ্য- 
অণ্চলে অবস্থান কারবে, এ অণ্চলগ্রলি ব্যতীত অন্য স্থান তাহারা স্থাবর 
সম্পাত্তর অধিকারী হইতে পাঁরবে না, এবং ব্যবসার জন্য যাহাদের অন্য যাইতে 
হইবে তাহাদের টাকা দিয়া নাম রোঁজস্ট্রি কারতে হইবে ও লাইসেন্স বা 
অন:জ্ঞাপন্ন লইতে হইবে। 

ইহার দ্বারা অবশ্য, ১৮৮৪-তে লশ্ডনে ইংলণ্ডের রানী ও ট্রীন্সৃভালের 
ওলন্দাজ রিপাবাঁলক-এর মধ্যে সম্পাদত অঙ্গীকারপন্রের চতুর্দশ ধারাকে 
নির্লজ্জভাবে অস্বীকার করা হইল। এঁ অগ্গীকারপন্লে ঘোষণা করা হয় ষে 
“আফ্রিকার আদম আঁধবাসী ব্যতীত অন্য” সকল লোক ট্রানসভাল 
রপাবাঁলকের যে কোন স্থানে প্রবেশ করিতে, ভ্রমণ করিতে, বসবাস কাঁরতে, 
ও সম্পান্তর আধকারণশ হইতে পারবে এবং তাহাদিগকে ওলন্দাজ নাগারকদের 
উপর ধার্য কর ব্যতঁত আতরিন্ত অন্য কোন কর দিতে হইবে না। এ উপাঁনবেশে 
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বসবাসকারী ব্রিটিশ প্রজাদের স্বার্থসংরক্ষণের জন্য খ্রানাসভালে 'ব্রাটশ হাই 
কমিশনার ছিলেন। কিন্তু, খ্রান্সৃভালের শ্বেতকায়গণ, ওলন্দাজই হউক আর 
'ব্রাটশই হউক, উপাঁনবেশের উপর “এশিয়াবাসঈদের আসন্ন আক্রমণ”-এর রব 
তুলিয়া আন্দোলন আরম্ভ কারল। তাহাদের আন্দোলনের চাপে 'ব্রাটশ হাই 
কমিশনার ব্রিটেনের গভমেস্টকে এই আইনের বিরোধিতা না কারবার পরামর্শ 
দিলেন। তাহার ফলে লণ্ডনে '্রিটশ গভরেশ্ট ঘোষণা কাঁরল যে, তাহারা 
এই ভারতীয়-বিরোধী আইন সম্পর্কে কোন আপান্ত তুলিবে না। 

অন্যান্য ব্রিটিশ প্রজার সাহত ভারতীয়েরা সমান আঁধকার ভোগ কারিবে 
এই মর্মে ব্রিটিশ ইম্পারয়াল গভর্মেশ্টের আগেকার ঘোষণাবাণী সর্তেও দক্ষিণ 
আফ্রিকার ভারতীয়দের সম্পর্কে ইম্পারয়াল গভমে্টের নাতি এইভাবে 
উলটাইয়া গেল। ইহার ফলে শুধু ওলন্দাজ-ট্রান্সৃভালে নয়, ব্রিটিশ-নাটালেও, 
অবরোধমূন্ত বন্যাগ্রবাহের মত ভারতীয়দের স্বার্থাবরোধী বৈষম্যমূলক আইন- 
কানুন তোরির পথ উন্মৃস্ত হইয়া গেল; এবং তাহা এমন সময়ে হইল যখন 
দক্ষিণ আফ্রিকার, ওলন্দাজ ও ব্রিটিশ, উভয় অণুলেই আপন প্রজাদের রক্ষা 
কারবার পূর্ণ কর্তৃত্ব ইম্পারিয়াল গভর্মেন্টের ছিল। 

দক্ষিণ আফ্রিকার সবর জাঁতিগতভাবে ভারতীয়দের বিরুদ্ধে বৈষম্যমলক 
আচরণ চাঁলতে লাগিল-ট্রেন, বাস্‌, স্কুল, হোটেল সবন্র। অনুমাতপন্র ব্যতীত 
তাহাদের এক উপানবেশ হইতে অন্য উপনিবেশে যাইতে দেওয়া হইত না। 
'ত্রাটশ উপাঁনবেশ নাটালে সর্বাপেক্ষা আঁধকসংখ্যক ভারতীয় বাস কাঁরত। 
সেখানে ১৮৯৪-এ ভারতীয়দের মর্ধাদা হাস কারবার জন্য এবং তাহাদের 
রাষ্ট্রীয়" আধিকার-পাঁরিচালনায় বাধা সৃন্ট কবার উদ্দেশ্যে তাহাদের ভোটাধিকার 
হরণ করিয়া একাঁটি আইন বধিবদ্ধ কাঁরবাব চেল্টা চাঁলতে লাগিল। 

গাম্ধীজী ১৮৯৩-এর মে মাসে আইনজীবী 'হসাবে ব্যবসায়ের কাজে 
দক্ষিণ আফ্রিকায় আঁসয়াছিলেন। আইনসংক্রান্ত সেই কাজ শেষ হইলে 
১৮৯৪-এ তিনি দক্ষিণ আফ্রিকা ছাড়িয়া যাইবেন এমন সময়ে সংবাদপত্রে তিনি 
এই আইন সম্বন্ধে উল্লেখ দেখলেন। সেখানে তাঁহার স্বদেশবাসীরা 
অধিকাংশই আঁশাক্ষিত ছিলেন। তাঁহাদের পক্ষে এই আইনের ফলাফল 'কি 
দাঁড়াইবে, গান্ধীজী এ কথা বুঝাইয়া দিলে, তাঁহারা তাঁহাকে সেখানে থাকয়া 
তাঁহাদের সাহায্য কাঁরতে সম্মত করাইলেন। দাঁক্ষণ আঁফ্রকার ভারতীয়দের 
এই আইন হইতে উক্ধার কারবার, এবং তাহাদের অন্যান্য আভযোগের প্রাতকার 
কারবার কাজে তিনি একুশ বংসরেরও অধিক কাল অর্থাৎ ১৯১৪ পষযন্তি 
সেদেশে রাহয়া গেলেন। 
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সূচি 


শ্রদ্ধাজীল-_ ডাঃ রাজেন্দপ্রসাদ 
মুখবন্ধ__জওছরলাল নেহর; 

সাধারণ ভুমিকা 

বর্তমান খণ্ডের ভূমিকা 

দক্ষিণ আঁফ্রকার ভারতীয় সমস্যার এীতিহাঁসক পটভূমিকা 
চি্রসূচি 

পিতার নিকট পর্ন 
রাজকোটের এলফ্রেড হাই স্কুলে 
লক্ষন্নীদাস গান্ধীর নিকট 'লাখত পত্র 
লণ্ডন দনালাঁপ হইতে 

মিঃ লেলির নিকট চিঠি 

কর্নেল জে. ডার্রউ ওয়াটসনের নিকট চিঠি 
ভারতীয় 'নিরামিষাশীগণ 

ভারতের কয়েকাঁট উৎসব 

ভারতের খাদ্য 

লগ্ডনের ব্যান্ড অব্‌ মার্সর নিকট ভাষণ 
হলবর্ন-এ বিদায়-ভোজ 

কেন তান ইংলন্ডে গেলেন 
এডভোকেট-তািকাভুন্ত হওয়ার জন্য আবেদন 
পাটোয়ারীর 'নিকট চিঠি 

ভারতীয় ব্যবসায়ী 

নূতন গভর্নরকে স্বাগত-সংবর্ধনা 
ভারতশয়দের ভোট 
নিরামিষভোজনের পক্ষে প্রচেচ্টা 
প্রাণবন্ত খাদোর পরীক্ষা 
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১. পিতার নিকট পন্র 


গার্ধীজীর সকলের আগেকার একথানি চিঠির উল্লেখ এইখানে আছে। মূল 
চিঠখানি পাওয়া যায় নাই বাঁলয়া তাঁহার আত্মজীবনীতে 'তাঁন নিজে ইহার 
সম্বন্ধে যে বিবরণ 'দয়াছেন তাহা হইতে উদ্ধৃত কাঁয়া দেওয়া হইল। তাঁহার 
বয়স যখন পনেরো বৎসর তখন তাঁহার ভাইয়ের এক সামান্য দেনা শোধ করিবার 
জনষ্চ'তিনি তাহার বাজু হইতে এক টুকরা সোনা কাটিয়া লইয়াছিলেন। নিজের 
এই কাজে তিনি এত মর্মাহত হন যে পিতার নিকট অপরাধ স্বীকার করিবেন, 
স্থির করেন। পিতার নীরব অশ্রুবর্ষণের ভিতর 'দিয়া তান তাঁর ক্ষমা লাভ 
করেন। ঘটনাট তাঁহার মনে স্থায়ী রেখাপাত করে। গান্ধীজীর নিজের কথায়, 
পিতার এই দৃম্টান্ত হইতে তিনি আঁহংসার শান্তসম্বন্ধে প্রকৃত শিক্ষা লাভ করেন। 


[১৮৮৪ ] 


এক টুকরা কাগজে আমি ইহা 'লাঁখলাম এবং নিজেই তাঁহার হাতে দিলাম। 


এই ছোট চিঠিখানিতে আমি শুধু আমার অপরাধই স্বীকার কার নাই, 
অপরাধের যথাযোগ্য শাঁস্তও প্রার্থনা করিয়াছিলাম। আমার দোষের জন্য তিনি 
যেন নিজেকে সাজা না দেন এই অনুরোধ করিয়া আমি চিঠি শেষ কারি। ভবিষ্যতে 
আর কখনও চুরি করিব না, এই অঙ্গীকারও কাঁরয়াছিলাম। 


দি স্টোর অব্‌ মাই এক্স্পেরিমেপ্টূস্‌ উইথ্‌ রথ, ১৯৫৬, পৃঃ ২৭ 


২. রাজকোটের এলফ্রেড হাই স্কুলে 


এইটি সম্ভবত গান্ধীজার প্রথম বন্তৃতা। ১৮৮৮-র ৪ঠা জুলাই ব্যারিস্টার 
পাঁড়বার জন্য যখন তিনি ইংলপ্ড রওনা হইতেছিলেন, তখন রাজকোটের এলফ্রেড 
হাইস্কুলের সহপাঠীগণ তাঁহাকে যে বিদায়-সংবর্ধনা দেয় তাহাতে এই বন্তুতা 
করা হয়। আত্মজনীবনীতে (অটোবায়োগ্রাফি) 'তিনি বাঁলয়াছেন : “আম ধন্যবাদ 
জানাইয়া কয়েকটি কথা 'লিখিয়া লইয়াছিলাম, কিন্তু তাহা ভাল করিয়া পাঁড়তেই 
পারি নাই। মনে আছে. যেমন আম তাহা পাঁড়তে উঠিপাম, আমার মাথা কেমন 
ঘ্যারতে লাগল এবং সমস্ত শরীর কাঁপতে লাগিল।” (পৃঃ ৩৯) গান্ধীজীর 
বয়স তখন ১৮ বংসর। 'তিনি যাহা বাঁলয়াছিলেন সংবাদপন্লে প্রকাশিত তাহার 
বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল। 


২ গ্রাম্ধী রচনাবলশ 
জুলাই ৪, ১৮৮৮ 


আমি আশা কার আপনারা আমার পদাজ্ক অনুসরণ করিবেন এবং ইংলন্ড 
হইতে ফিরিয়া আসিয়া আপনারা ভারতবর্ষে প্রাণ ঢালিয্লা নানা গ্রুত্বপূর্ণ 
সংস্কারের কাজ কাঁরবেন। 
[গুজরাটী হইতে এ 

কাঘয়াওয়াড় টাইমস্‌, ১২ ৭-৮৮ 


৩. লক্ষমীদাস গান্ধীর নিকট লাখত পন্র 


লন্ডন, 
নভেম্বব ৯, ১৮৮৮, শূক্রবাব 


শ্রদ্ধাস্পদেষু 

দাদা, দুই তিন সস্তাহ হইল আপনার কোন চিঠি না পাইয়া দুঃাঁখত আছ। 
আমার নিকট হইতে কোন পন্রাদ না পাওয়ায় বোধ হয় আপাঁন এইরূপ চুপ 
কাঁরয়া আছেন। 'কল্তু লন্ডনে পেশীছিবার আগে আমার পক্ষে চিঠি ডাকে দেওয়া 
অসম্ভব ছিল। কিন্তু সেই কারণে আপাঁন আমাকে চাঠি দিবেন না ইহা 
আশ্চর্যের বিষয় বটে। আম বাঁড় হইতে অনেক দূরে আছি। তাই একমান্ন 
চিঠির মারফতে আমাদের দেখা হইতে পারে। চিঠি না পাইলে আমি খুবই 
উদ্বিগ্ন হই। অতএব প্রাত সপ্তাহে একখানি কারয়া পোস্ট কার্ড অবশ্য 
অবশ্য ডাকে দিবেন। আপাঁন আমার ঠিকানা পাইয়া না থাকলে আম ডীদ্বগ্ন 
হইতাম না। কিন্তু আমার দন$খ এই যে, দুইখাঁন চিঠি লেখাব পব আপাঁন 
লেখা বন্ধ কাঁরয়াছেন। গত মঙ্গলবার আম ইনার টেম্পল্‌্এ যোগ 'দিয়াছ। 
আগামী সপ্তাহে আপনার নিকট হইতে খবর পাইবার পব আমি সবিস্তারে 
চাঠি লাখব। এখানে এখন কনকনে শীত, কিন্তু এরুপ খারাপ আবহাওয়া 
সাধারণত বেশী দিন থাকে না। এত শত হইলেও আমার মাংস ও সুরার 
দরকার হয় না। এজন্য আমার হৃদয় আনন্দ ও কৃতজ্ঞতায় ভাঁরয়া যায়। আম 
খুব ভাল আছি। মা আর বোৌঁদাদিকে আমার প্রণাম জানাইবেন। 


ধড জি তেন্ডুলধন : অন্থাত্সা, ১ম খণ্ড; মল গজবাটীব ফটোস্ট্যাট-প্রাতাঁচন্র হইতে। 


৪, লন্ডন 'দনালাপ হইতে 


গান্ধীজীর আত্মীয় ও সহকম শ্রীছগনলাল গান্ধী ১৯০৯-এ যখন প্রথমবার 
লশ্ড়নে যাইতেছিলেন, তখন গান্ধীজী তাঁহার লণ্ডন 'দিনালাপখানি ছগনলালকে 
দেন। গাম্ধীজ+ ভাবিয়াছিলেন 'দনলিপি ছগনলালের ভাল লাগিবে ও কাজে 
আসিবে। 

দনালাপটি ১২০ পৃচ্ঠা ভরিয়া লেখা। শ্ত্রীছগনলাল ১৯২০-এ ইহা 
মহাদেব দেশাইকে দেন, কিন্তু দিবার আগে একখানি নোটবইএ নীচের অংশাঁট 
হুবহু নকল করিয়া লন। এই অংশাঁট মূলের প্রায় কুঁড়ি পৃচ্চা জঁড়য়া। বাকী 
১০০ পৃজ্ঠা ধারাবাহিক লেখা নয়, ১৮৮৮ হইতে ১৮৯১ পর্যন্ত গান্ধীজীর 
লণ্ডন-প্রবাসের ঘটনাপঞ্জীমান্র। 

মূল দিনালাপ খংজিয়া পাওয়া যায় নাই। শ্রীহগনলালের নকলট তুলিয়া 
দতে গিয়া দম্পাদকগণ, যেখানে যেখানে স্পন্টই বানান-ভুল আছে কেবল সেই- 
গুলির সংশোধন কারয়াছেন, বিরাম-চিহ যোগ কাঁরয়াছেন, এখানে-ওখানে 
দুই একটি কথা বসাইয়া দিয়াছেন, এবং পাঠের সাবিধার জন্য মাঝে মাঝে একটানা 
লেখাকে অনুচ্ছেদে ভাগ করিয়া 'দিয়াছেন। 

গান্ধীজী ইংরেজীতে এই দিনালাঁপাঁট লেখেন; তখন তাঁর বয়স ছিল মান 
উনিশ বংসর। ইংরেজী ভাষার উপর তাঁহার দখল তখনও পুরাপুরি হয় 
নাই। তাঁহার ইংরেজী লেখা তখন ধারে ধীরে বিকাশ লাভ কারিতেছে। 


লিপ্ডন 
নভেম্বদ ১২, ১৮৮৮ 


লণ্ডনে আসবার ইচ্ছা কেমন করিয়া হইল? এপ্রলের শেষের 'দিকে 
ইহার সূত্রপাত হয়। পাঠের উদ্দেশ্যে লন্ডনে আসার ইচ্ছা মনে ঠিকমত 
অঞ্কুরিত হওয়ার আগে, লশ্ডনে আসিয়া সে দেশ জানিয়া কৌতূহল িটাইব 
এইরূপ একটা গোপন আভিপ্রায় আমার ছিল। ভবনগরে যখন আমি কলেজে 
পাঁড়তোছলাম তখন জয়শঙ্কর বাকৃ-এর সাঁহত আমার কথাবার্তা হয়। এই 
কথাবার্তার সময় সে আমাকে, আমি সোরাঠের অধিবাসী বিয়া, লণ্ডন যাইবার 
জন্য বৃত্তি প্রার্থনা করিয়া জুনাগড় রাজদরবারে আবেদন কাঁরিতে পরামর্শ দেয়। 
সোঁদন তাহাকে আমি কি উত্তর 'দিয়াছিলাম তাহা সম্পূর্ণ স্মরণ নাই। মনে 
হয়, বৃত্তি পাওয়া অসম্ভব বাঁলয়া আমার বোধ হইয়াছল। সেই [সময়] হইতে 
আমার মনে লশ্ডন দেখবার বাসনা ছিল। সেই বাসনা পর্ণ কারবার পথ 
আমি খ*জিতেছিলাম। 


৪ গাম্থী রচনাবলী 


রাজকোটে ছিটা আনন্দে কাটাইবার জন্য ১৮৮৮-র ১৩ই এপ্রল আম 
ভবনগর হইতে যারা কাঁরলাম। ছনাটির পনেরো দিন কাটিয়া গেলে দাদা আর 
আমি পাটোয়ারীকে দোখতে গেলাম। সেখান হইতে ফিরিয়া আপিলে দাদা 
বাঁললেন, “আমরা এইবার মাওজী জোশশীকে* দোখতে যাইব ।” আমরা তাই 
গেলাম। প্রথামত মাওজী জোশী জিজ্ঞাসা কাঁরলেন, আমি কেমন আছি। 
তারপর ভবনগরে আমার পড়াশোনার সম্বন্ধে কয়টি প্রশ্ন কাঁরলেন। আম 
সোজাসীজ তাঁকে বাঁলয়া দিলাম যে, আমার প্রথম বার্ধক পরীক্ষায় পাস 
করার কোনও সম্ভাবনা নাই পাঠ্যবিষয় আমার খুব কঠিন বোধ হইতেছে, 
তাহাও বাঁললাম। এই কথা শুনিয়া তিনি ব্যারস্টারর যোগ্যতালাভের জন্য 
যতশীঘ্র সম্ভব আমাকে লপ্ডনে পাঠাইয়া দিতে দাদাকে পরামর্শ দিলেন। তিনি 
বাঁললেন, ইহার জন্য ব্যয় পাঁচ হাজার টাকার বেশী হইবে না।-পঁকছ মাষ- 
কলাইএর ডাল সঙ্গে লইয়া যাইবে, আর সেখানে নিজেই রান্না কাঁরয়া লইবে। 
তাহা হইলে ধর্মের দিক হইতে অন্য কোন আপান্ত উঠবে না। তবে এখন 
একথা কাহারও নিকট প্রকাশ কারও না। একটা বৃত্ত পাইবার চেষ্টা কর। 
জুনাগড় ও পোরবন্দর দরবারে আবেদন কর। আমার ছেলে কেবলরামের* সঙ্গে 
দেখা কর। আর্থক সাহায্য যাঁদ না পাও, আর তোমাদের যাঁদ অর্থের অনটন 
থাকে তবে আসবাবপন্ন বোচয়া ফেল। কিন্তু যে কোন রকমেই হউক মোহন- 
দাসকে লণ্ডনে পাঠাও। আম মনে কার, তোমাদের স্বর্গত 'পিতার সুনাম 
রক্ষা করার ইহাই একমান্র উপায়।” মাওজী জোশীর কথায় আমাদের পাঁরবারের 
সকলেরই খুব আস্থা । আমার দাদা স্বভাবতই সরলবিশবাসী মানুষ 'ছিলেন। 
মাওজ+ জোশীর নিকট তনি প্রাতিজ্ঞা করিলেন, আমাকে লম্ডনে পাঠাইবেন । 
সুতরাং এখন আমার এজন্য চেষ্টা করার সময় আসিল । 

গোপন রাখবার জন্য কথা দেওয়া সত্তেও দাদা সেই দিনই কথাটা 
খুশলভাইকেৎ বাঁলয়া ফেলিলেন। সেখানে আমার ধর্ম যদি আম পালন কাঁরতে 
পার তবে অবশ্য ইহাতে তাঁহার অনুমোদন আছে; এই কথাই 'তাঁন 
জানাইলেন। সেই 'দিনই মেঘজীভাইকে* ইহা বলা হইল। তিনি তখনই এই 
প্রস্তাবে পূর্ণ সম্মাত দিলেন এবং আমাকে পাঁচ হাজার টাকা দিতে চাঁহলেন। 
তাঁহার কথায় আমার কতকটা 'িশবাস ছিল। . কথাটা যখন আমার মার কাছে 
বলিলাম তিনি তখন আমাকে সরলাব*বাসী বলিয়া তিরস্কার কাঁরলেন এবং 
বাঁললেন, সে সময় গনখন আসিবে তখন আমি মেঘজীভাইএর নিকট কোন অর্থ 

১ গান্ধীপাঁরবারের পুরোহিত, বন্ধু ও পরামর্শদাতা। 

৭ কাথিযাওযাডেরপ্রসমধূ বাবহারজশবি। 

গান্ধীজশর জ্ঞাতিদ্রাতা কোজিন) এবং তাঁহার দাঁক্ষিণ আঁক্লকার সহকর্মী ছগনলাল ও 
মগনলালের [পিতা ৃ 


লশ্ডন দিনালাঁপ & 


পাইব না, আর সে সময় আঁসবেও না। 

সেই দিন আমার কেবলরামভাইএর কাছে যাওয়ার কথা ছিল। তদন[যায়ী 
তাঁর কাছে গেলাম। সেখানে কথাবার্তা সন্তোষজনক হইল না। তিনি অবশ্য 
আমার উদ্দেশ্যের সমর্থন কাঁরলেন, কিল্তু বলিলেন, “তোমাকে সেখানে অন্তত 
দশ হাজার টাকা ব্যয় কারতে হইবে» তাঁহার এই কথায় আমি মনে খুব 
ধাক্কা খাইলাম॥ তিনি আরও বাঁললেন, “্ধ্মীবষয়ে তোমার কোন সংস্কার 
থাকলে তাহা ত্যাগ কারতে হইবে। তোমাকে মাংসাহার কাঁরতে হইবে। 
সুরাপান করিতে হইবে। তাহা না কাঁরলে তুমি বাঁচতে পারিবে না। তুমি 
ফত বেশী ব্যয় কাঁরবে ততই চালাক-চতুর হইয়া উঠিবে। বিষয়টি খুব 
গুরুতর। তাই আমি তোমাকে খোলাখীল বালিতেছি। অসন্তুষ্ট হইও না; 
কিন্তু, দেখ, এখনও তোমার খুব কাঁচা বয়স। লশ্ডনে প্রলোভন অনেক, তুমি 
সহজে ফাঁদে পাঁড়য়া যাইবে ।৮ তাঁহার সেই কথায় আম কতকটা ভগ্নোৎসাহ 
হইলাম। কিন্তু কোন বিষয়ে মন স্থির কারলে সহজে তাহা ছাঁড়িবার মত 
লোক অ।াম ছিলাম না। কেবলরামভাই নিজের কথা বুঝাইবার জন্য মিঃ 
গোলাম মহম্মদ মুনশীর দস্টান্ত দলেন। আম তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কারলাম 
বৃত্ত পাইবার জন্য তান আমাকে কোন সাহায্য কারতে পারেন কিনা । তানি 
পারিবেন না বাললেন। বালিলেন, ইহা ব্তদত আর যে কোন রকমের সাহায্য 
ততনি বিশেষ আনন্দের সঙ্গে কাঁরবেন। দাদাকে সব কথা বাঁললাম। 

স্নেহময়ী মায়ের সম্মাতি আদায় কারবার ভার আমার উপর দেওয়া হইল। 
আমার পক্ষে এ কাজ কঠিন হইবে বলিয়া মনে হইল না। দুই এক 'দিন পরে 
দাদা আর আমি মিঃ কেবলরামের সঙ্গে দেখা কাঁরতে গেলাম। তিনি সে সময়ে 
খুব ব্যস্ত ছিলেন, তবু আমাদের সঙ্গে দেখা কারলেন। দুই «"5 দিন আগে 
আমার সঙ্গে যেরুপ কথা হইয়াছিল সেই ধরনের কথাই তাঁহার সঙ্গে হইল। 
তানি আমাকে পোরবন্দর পাঠাইবার জন্য দাদাকে পরামর্শ দিনেন। দাদা রাজী 
হইলেন। আমরা তার পর ফিরিয়া গেলাম । ঠাট্রার ছলে মায়ের নিকট কথাটির 
অবতারণা করিলাম। ঠাট্টা অচরে বাস্তবে পরিণত হইল। আমার পোরবন্দরে 
যাওয়ার দিন ঠিক হইল । 

দুই তিনবার আম যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম, কিন্তু কোন না কোন 
একটা বাধা আসিয়া জুাটিল। একবার জাভেরচাঁদের সঙ্গে যাওয়া ঠিক হইল, 
কিন্তু যাত্রার এক ঘণ্টা আগে গুরুতর একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়া গেল। আমার 
বন্ধু শেখ মহতাবের১ সঙ্গে আমার সর্বদাই কলহ চলিতেছিল। যাওয়ার 'দিন 
আম সেই কলহের চিন্তায় একেবারে মগ্ন হইয়া ছিলাম। রান্রতে আমাদের 


ছেলেবেলার বন্ধু। কয়েক বৎসর ধারয়া ইহাকে তিনি সংশোধন করার 
০৭৬০ 
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একটি গানের মজালস্প ছিল। আমার তাহা তত ভাল লাগিল না। রাত প্রায় 
সাড়ে দশটায় গান শেষ হইল। আমরা সকলে মেঘজীভাই ও রামিকে দোখিতে 
গেলাম। পথে, একদিকে লণ্ডন সম্বন্ধে অসম্বদ্ধ ভাবনা, অন্য দিকে শেখ মহতাব 
সম্বন্ধে চিন্তা, ইহাতেই আম মণ্ন হইয়া রাঁহলাম। চিন্তামশ্ন অবস্থায় 
অজ্জাতে একটা গাড়ির সঙ্গে আমার ধাক্কা লাগিল। কিছু আঘাত পাইলাম। 
তবুও কাহারও সাহায্য না লইয়াই আম চাঁলতে লাগিলাম। মনে হয়, আমার 
মাথা বেশ ঘারতোছিল। আমরা তারপর মেঘজাঁভাইএর বাড়তে প্রবেশ 
কাঁরলাম। সেখানে আবার অজ্ঞাতে একটা পাথরে ধাক্কা খাইলাম, আঘাতও 
লাগল। আম একেবারে অজ্ঞান হইয়া গেলাম। তারপর ক ঘটিয়াছিল 
আমার স্মরণ ছিল না। পরে শ্দনিয়াঁছলাম কয়েক ধাপ পড় উঠিয়াই আম 
সটান মাটিতে পাঁড়য়া যাই। মিনিট পাঁচেকের জন্য আমাতে আর আমি ছিলাম 
না। সঙ্গীরা মনে করিলেন আমি মরিয়া গ্িয়াছ। কিন্তু যে মাটির উপর 
আমি পাঁড়য়াছিলাম ভাগ্যক্রমে তাহা চৌরস ছিল। অবশেষে আমার জ্ঞান হইল 
এবং তাঁহারা সকলে খুশী হইলেন। মাকে আনিতে পাঠান হইল। আমার 
জন্য মার খুব দুঃখ হইয়়াছিল। ইহাতে আমার বিলম্ব হইয়া গেল। আমি 
িল্তু তাঁহাদের বাললাম, আমি বেশ ভাল আছি। কিন্তু তথান্পি কেহই 
আমাকে যাইতে দিতে চাহিলেন না। পরে জানতে পারলাম, আমার সাহসী 
ও স্নেহময়ী মা আমাকে .যাইতে দিতে পারেন, কিন্তু তান লোকানন্দার ভয় 
করিতেছিলেন। শেষকালে অনেক কম্টে কিছুদিন পরে আমি রাজকোট ছাড়িয়া 
পোরবন্দর যাইবার অননমাতি পাইলাম। রাস্তায়ও আমার একটু বিপদ 
ঘাঁটয়ার্ছল। 

শেষ পর্যন্ত আম পোরবন্দরে পেপীছিলাম। সকলে আনান্দিত হইল । 
আমাকে বাঁড় লইয়া যাইবার জন্য লালভাই১, ও কার্সনদাসং খাদি-পুলে 
আঁসিয়াছিলেন। এখন পোরবন্দরে আমার কাজ হইল 'পিতৃবোর (আন্কূলু) 
সম্মাতি আদায় করা, দ্বিতীয়ত, মিঃ লোৌলরৎ নিকট অর্থ-সাহায্য প্রার্থনা কারয়া 
আবেদন করা, আর শেষ রাজ-দরবার হইতে বৃন্তি না পাওয়া গেলে পরমানন্দ- 
ভাইকে কিছু অর্থ দিবার জন্য অনুরোধ করা। প্রথমে আম 'পিতৃব্যের সঙ্গে 
দেখা কাঁরয়া জিজ্ঞাসা কারলাম, আমার লণ্ডনে যাওয়া তিনি পছন্দ করেন 'কিনা। 
যাহা ভাবিয়াছিলাম তাহাই হইল। লশ্ডনে গেলে কি কি সাবিধা হইবে 
স্বভাবতই তিনি গ্কাহা জিজ্ঞাসা কাঁরলেন। আম যথাসাধ্য তাহার বর্ণনা 

১ গান্ধীজশর জ্ঞাতিভ্রাতা । 


২ গান্ধীজশর বড় ভাই। « 
৩ টিপ এনেন। ইনি ফুবরাজের নাবালক অবস্থায় পোরবন্দর রাজোর কার্য পারচালনা 


রানার াভিতাতা? 


লশ্ডন 'দনালাপ ৭ 


কারলাম। তিনি বাঁললেন : “আজকালকার লোকেরা অবশ্য বিলাত যাওয়া খুব 
ভালই মনে করিবে, কিন্তু আম ইহা ভাল মনে কার না। তথাপি আমরা এ 
গিষয়ে পরে বিবেচনা কারব।” এরুপ উত্তরে আমি হতাশ হই নাই। অন্তত 
এই বাঁঝয়া আমি সন্তুষ্ট হইলাম, যে, যাহাই হউক, মনে মনে তিনি ইহা 
পছন্দ কাঁরয়াছেন। আম যে ঠিকই বুঝিয়াছলাম, তাঁহার কাজ হইতে তাহা 
প্রমাণ হইয়াছিল। 

দুর্ভাগ্যক্রমে মিঃ লেলি পোরবন্দরে ছিলেন না। একথা খুবই ঠিক যে 
দুভাগ্য কখনও একা আসে না। যে জেলায় তিনি গিয়াছিলেন সেখান হইতে 
ফাঁরবার ঠিক পরেই তাঁহার ছ2াটিতে যাইবার কথা ছিল। আমার পতৃব্য আমাকে 
পরের রবিবার পর্যন্ত অপেক্ষা কারবার পরামর্শ দিলেন। আর বাঁললেন, 'মঃ 
লেলি তাহার মধ্যে ফারিয়া না আসিলে আমাকে তাঁহার নিকটে পাঠাইয়া দিবেন। 
খুব আনন্দের সঙ্গেই একথা বলিতেছি যে, রবিবারেই তিনি 'ফাঁরয়া আঁসলেন। 
তখন ঠিক হইল, সোমবারেই আম তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব। হইলও 
তাহাই । জাবণম এই প্রথম একজন ইংরেজ ভদ্রলোকের সাহত আমার সাক্ষাৎকার 
হইল। পূর্বে কখনও আমি তাহাদের সামনাসামান হইতে সাহস কাঁরতাম না, 
কিন্তু লণ্ডন যাইবার চিন্তা আমাকে সাহসা কাঁরয়া তুলিল। তাঁহার সঙ্গে 
গুজরাটীতে আমার অল্প কথাবার্তা হইল। তাঁহার খুব তাড়া ছল। 'তাঁন 
1সশড় "দিয়া তাঁহার বাংলো-বাঁড়র উপরতলায় উঠিতোছলেন, এমন সময় 
আমার সাঁহত তাঁহার দেখা হইল । তিনি বাঁললেন, পোরবন্দর দরবার অত্যন্ত 
দাঁরদ্রু এবং তাঁহারা আমাকে কোন প্রকার অর্থসাহায্য কাঁরতে পারবেন না। এ 
কথাও অবশ্য তিনি বাঁললেন যে, আমার প্রথমে ভারতবর্ষেই বি.এ. পাশ করা 
উচিত। তারপর তিনি বিবেচনা করিয়া দেখবেন, আমাকে কান সাহাষ্য 
কাঁরতে পারিবেন কিনা। প্রকৃতপক্ষে তাঁহার এরূপ উত্তরে আধি খুবই হতাশ 
হইলাম। তাঁহার নিকট এরুপ উত্তর আম আশা কাঁর নাই। 

এখন কারবার মধ্যে শুধু রাঁহল, পরমানন্দভাইকে পাঁচ হাজার টাকা 'দবার 
কথা বলা। তিনি বাললেন, আমার পতৃব্য যাঁদ আমার লণ্ডন যাওয়ার 
অনুমোদন করেন তবে খুশী হইয়া তান এ টাকা 'দিবেন। কাজটি যাঁদও 
কণ্ঠিন বালয়া আমার মনে হইল, তবু িতৃব্যের সম্মাতি আদায় করিতে আমি 
কৃতসঙ্কষ্প হইলাম। তিনি কি একটা কাজে ব্যস্ত ছিলেন, আমি তখন 
তাঁহার সঙ্গে দেখা করিয়া বলিলাম : “পিতৃবা, এখন বলুন তো আমার 
'বিলাত যাওয়ার সম্বন্ধে আপনি সত্যসত্যই ক মনে করেন। আমার এখানে 
আসার প্রধান উদ্দেশ্য হইল আপনার সম্মাত আদায় করা।” "তানি উত্তর 
কাঁরলেন, “আম ইহার অনুমোদন কার না। তৃমি কি জান না, আম তীর্থযান্রা 
করিতেছি। লোকের বিলাত যাওয়া আম ভাল মনে কার এরূপ বলা 'কি 


৮ গাঙ্থী রচনাবলী 


আমার পক্ষে লজ্জার কথা নয়? তবে তোমার মা আর দাদা যাঁদ তোমার 
বিলাত যাওয়া ভাল মনে করেন তবে আমি ইহাতে কোন আপাঁন্ত কারব না।” 
আমি বাঁললাম, “কন্তু আপনি তো জানেন না, আমার লপ্ডন যাওয়ায় মত দিতে 
অস্বীকার কাঁরয়া আপাঁন পরমানন্দভাইকে আমায় অর্থসাহাষ্য কাঁরতে বাধা 
দিতেছেন?” কথাগ্যাীল বালতেই, তিনি ক্লুম্ধভাবে বাঁলয়া উঠিলেন, “তাই 
নাক? বাপ, তুমি জান না, কেন সে এরূপ বাঁলয়াছে। সে জানে, তোমার 
বিলাত যাওয়া আমি কখনই অনুমোদন কাঁরব না; সেই জন্য সে এই ওজর 
দিয়াছে। কিন্তু, আসল কথা এই যে সে কখনও তোমাকে এ প্রকারের কোন 
সাহায্য করিবে না। তোমাকে অর্থসাহাষ্য কাঁরতে আমি তাহাকে বাধা দিতেছি 
না।” এইরূপে আমাদের কথাবার্তা শেষ হইল। আম স্ফৃর্তর সঙ্গে 
পরমানন্দভাইএর কাছে ছাঁটয়া গেলাম এবং 'পতৃব্যের সঙ্গে আমার যে কথাবার্তা 
হইয়াছিল আবকল তাহা তাঁহাকে বাঁললাম। এই কথা শুনিয়া তানিও বাগিয়া 
গেলেন, কিন্তু সেই সঙ্গে আমাকে পাঁচ হাজার টাকা দিবারও প্রাতশ্রতি দলেন। 
তাঁহার অঙ্গীকার পাইয়া আমার খুব আনন্দ হইল। তিনি ছেলের নাম লইয়া 
অগ্গণকার কারিলেন বাঁলয়া আমি আরও খুশী হইলাম। সেই দিন হইতে আম 
ভাবিতে লাগিলাম, আমার নিশ্চিত লণ্ডন যাওয়া হইবে। তারপর কয়েকাঁদন 
আম পোরবন্দরে থাঁকলাম। সেখানে যতই থাকিতে লাগলাম ততই এই 
অঙ্গণকারের সম্বন্ধে আমি নিশ্চিন্ত বোধ কাঁরতে লাগলাম। 

এখন আমার অনুপাস্থাততে রাজকোটে কি ঘাঁটল সে কথা এখানে 
াখতেছি। আমার বন্ধু শেখ মহতাবের চালাকির অন্ত ছিল না বাঁললেই 
হয়। সে মেঘজনীভাইর্কে তাঁহার প্রাতিজ্ঞার কথা স্মরণ করাইয়া দিল এবং আমার 
নাম জাল কাঁরয়া তাঁহাকে একখানি চিঠি 'লাখল যে, আমার পাঁচ হাজাব টাকার 
দরকার হইয়া পাঁড়য়াছে, ইত্যাঁদ ইত্যাদি। সেই চিঠিখানি তাঁহাকে দেখান হইল 
এবং তাহা আমারই চিঠ বলিয়া চাঁলয়া গেল। ইহাতে অবশ্য তান খুব গর্ব 
অনুভব কাঁরলেন এবং আমাকে পাঁচ হাজার টাকা 'দিবাব দড়ু সঙ্কল্প ব্য্ত 
কঁরিলেন। কিন্তু আমি রাজকোটে পেশীছিবার পূর্বে একথা আমাকে জানান 
হয় নাই। 

এখন আবার পোরবন্দবের কথায় ফিরিয়া আসা যাক। অবশেষে আমার 
যাত্নার দিন স্থির হইল। আমি পাঁরবারের সকলের নিকট 'বিদার় লইলাম এবং 
আমার দাদা কার্সন্দাস ও মেঘজাঁর পিতার সঙ্গে রাজকোট যারা করিলাম । 
মেঘজাীর 'পিতা কার্পণ্যের অবতার ছিলেন। রাজকোটে যাওয়ার আগে, ভাড়া- 
বাঁড় ছাঁড়য়া দিবার জন্য,এবং আসবাবপত্র বিক্রয় কারবার জন্য আম' ভবনগবে 
গেলাম। এই কাজ আমি এক দিনেই শেষ কারিলাম। প্রাতিবেশী বন্ধুবান্ধবগণ 
ও সহ্‌দয় বাঁড়ওয়াল চোখের জলে আমাকে বিদায় দিলেন। তাঁহাদেব এবং 


লশ্ডন দিনালাপ ৯ 


আনোপ্রাম ও অন্যান্য অনেকের সদয় ব্যবহারের কথা আমি কখনও ভুঁলিব না। 
এই কাজগুল সায়া আমি রাজকোটে ফাকা গেলাম। 

কিন্তু তিন বংসর কালের জন্য এই প্রবাসযান্রার পূর্বে কর্নেল 
ওয়াটসন*-এর সঙ্গে আমাকে দেখা করিতে হইবে। ১৮৮৮-র ১৯শে জুন 
তাঁর রাজকোটে আসবার কথা। আমার পক্ষে ইহা দীর্ঘ সময়, কেন না সে 
মাসের গোড়ার দকে আম রাজকোটে পেপছয়া গিয়াছি। "কিন্তু উপায় ছিল না। 
কর্নেল ওয়াটসন সম্বন্ধে দাদা খুব উচ্চ ধারণা পোষণ কাঁরতেন। এই কয়টা 
দিন আমার পক্ষে খুবই কষ্টকর হইয়াছি্। রান্রতে ভাল করিয়া ঘুমাইতে 
ঈগারতাম না, সর্বদা স্বপ্ন দেখিতাম। কেহ কেহ আমাকে লন্ডনে যাইতে 
বারণ করিত, কেহ কেহ আবার যাওয়ার পরামর্শই দিত। কখনও কখনও আমার 
মাও আমাকে নিষেধ কাঁরতেন, কিন্তু সব চেয়ে বিস্ময়ের বিষয় হইল যে, দাদাও 
প্রায়ই তাঁহার মত বদলাইতে লাগলেন। কাজেই আম একটা 'দ্বধার মধ্যে 
পাঁড়য়া গেলাম। িল্তু তাঁহারা সকলেই জানিতেন যে, একবার কোন কিছু 
ধাঁরলে আম তাহা ছাঁড়য়। দিই না। কাজেই তাঁহারা চুপ করিয়া রাহলেন। 
এই সময়ে দাদা মেঘজাীভাইএর প্রাতশ্রযাতর বিষয়ে একবার তাঁহার মন জানিতে 
বাঁললেন। ফল অবশ্য খুবই নৈরাশ্যজনক হইল এবং তার পর হইতে তাঁন 
বরাবরই শত্রুর মত ব্যবহার কাঁরতে লাগলেন। সকল লোকের নিকট 'নার্বচারে 
তিনি আমার নিন্দা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার ঠাট্রাবিদ্রুপ 
আম একেবারে অগ্রাহ্য করিতে পারিলাম। এইরূপ ব্যাপারের জন্য আমার 
স্নেহময়ী মাতা তাঁহার উপর খুব রাগিয়া গেলেন এবং সময় সময় অস্বাঁস্ত 
বোধ কাঁরতে লাগলেন। 'কলন্তু আম সহজেই তাঁহাকে শান্ত কাঁরতে 
পাঁরিলাম। তাঁহাকে শান্ত কারবার জন্য চেস্টা অনেক সময়ই - কল হইয়াছে, 
এজন্য আম তৃপ্ত হইয়াছি। আমার জন্য স্নেহময়ী মাতার যখন অশ্রু- 
বিসজন কারবার কথা, তখন তাঁহাকে প্রফুল্ল কারয়া তুলি আম তাঁহাকে 
হাসাইতে পাঁরয়াছি। অবশেষে ওয়াটসন আসলেন। আম তাঁহার সাহত 
দেখা কাঁরলাম। তিনি বাললেন : “আমি এ বিষয় বিবেচনা কাঁরয়া দেখব” 
ণকন্তু তাঁহার নিকট কখনও কোনও সাহাষ্য আম পাই নাই। বাঁলতে দুঃখ 
হয়, আঁত কম্টে আমি তাঁহার নিকট হইতে একটা তুচ্ছ পাঁরচয়পন্র আদায় কাঁরতে 
পারিয়াছিলাম। "তানি প্রভুত্বব্যঞ্জক স্বরে বলিয়াছিলেন, সেই পন্রের মূল্য এক 
লাখ টাকা । আজ সে কথা মনে করিয়া আমার হাঁস পায়। 

তারপর আমার যাত্রার দিন স্থির হইল। প্রপ্পুম ৪ঠা আগস্ট দিন ঠিক করা 
হইল। 'কল্তু ব্যাপারাঁট এখন এক সঙ্কটে পেশীছিল। আম ইংলগ্ডে যাইতোঁছ এ 
খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইল। সর্বদাই কেহ না কেহ দাদাকে আমার যাওয়ার 

১ কাথিয়াওয়াড়ের পাঁলটিক্যাল এজেস্ট, রাজকোটে থাঁকিতেন। 


১০ গাম্থী রচনাবলশ 


বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ কারতে লাগিল। এইবার সময় উপাস্থত হইল যখন 1তাঁন 
আমাকে যাওয়ার ইচ্ছা ত্যাগ করিতে বাঁললেন। কিন্তু তাহাতে আম রাজী 
হইলাম না। তৎপরে তিনি রাজকোটের ঠাকুরসাহেবের* সাহত দেখা করিলেন 
এবং আমাকে কিছ? অর্থ সাহায্য কারবার জন্য অনুরোধ কারিলেন। কিন্তু 
সোঁদক হইতে কোন সাহায্য পাওয়া গেল না। তারপর আম শেষবারের জন্য 
ঠাকুরসাহেব ও কর্নেল ওয়াটসনের সঙ্গে দেখা কাঁরলাম। ঠাকুরসাহেবের 
নিকট একখানি ফটো আর কর্নেলের নিকট একটি পারিচয়পন্ধ পাইলাম। এখানে 
একথা লেখা দরকার যে, যে-পাঁরমাণ 'বিরান্তকর চাটান্ত এই সময়ে আমাকে 
কাঁরতে হয় তাহাতে আম বেশ একট; রুষ্ট হইয়া উাঁঠ। আমার প্রিয়তম সরল 
বিশ্বাসী ভ্রাতার জন্য না হইলে এরুপ নিলজ্জ চাটুকারিতা আমি কখনই 
কাঁরতাম না। যাহাই হউক ১০ই আগস্ট আসিয়া পাঁড়ল। দাদা, শেখ মহতাব, 
মঃ নাথুভাই, খুশলভাই ও আম রওনা হইলাম। 

রাজকোট ত্যাগ করিয়া বোম্বাই যান্রা করিলাম। সোট শুক্রবারের বান্রি। 
সতীর্৫েরা আমাকে আভনন্দন দল । যখন আম আভনন্দনেরং উত্তর দিতে 
উঠিলাম তখন আমার বেশ অস্বস্তি বোধ হইতে লাগল । অর্ধেক মান্র বালিয়াই 
আম কাঁপতে লাঁগলাম। ভাবিলাম ভারতবর্ষে 'ফাঁরয়া, আশা কার আর 
কখনও আম এরুপ করিব না। কোন 'কিছুতৈ আর অগ্রসর হওয়ার পূর্বে 
আমাকে 'লিখিয়া লইতে হুইবে। আমাকে 'বিদায় দিতে সে রান্রতৈে অনেকেই 
আ'সিয়াছিলেন। যাঁহারা আঁসিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন, সবশ্লী কেবল- 
রাম, ছগনলাল (পাটোয়ারী), ব্রজলাল, হরিশঙ্কর, অমুলখ, মানেকচাঁদ, লাতিব, 
পোপট, ভানজি, খিমাঁজ, রামাঁজ, দামোদর, মেঘাঁজ, বামাঁজ কাঁলদাস, নারাণাঁজ, 
রণছোড়দাস, মণিলাল। জটাশগ্কর 'বি*বনাথ এবং অন্যান্য অনেকের নামও 
এখানে যোগ কাঁরিয়া দেওয়া দরকার। আমাদের প্রথম স্টেশন হইল গোন্ডাল। 
সেখানে ডাঃ ভাউকে দোঁখলাম এবং কপুরভাইকে আমাদের সঙ্গে লইলাম। 
নাথ্ভাই জেতপুর পর্য্ত আসলেন। ধোলাতে ওসমানভাই আসিয়া জুঁটিলেন 
এবং ওয়াধওয়ান পর্যন্ত আঁসলেন। ধোলায় বিদায় দিতে আসলেন সবশ্রী 
নারাণদাস, প্রাণশঙ্কর, নাভেরাম, আনন্দরায় ও ব্রজলাল। 

২১ তাঁরখে আমার বোম্বাই ত্যাগ কারবার কথা। কিন্তু বোম্বাই-এ 
আমাকে যে-সকল বাধার প্রাতিরোধ কাঁরতে হইল তাহা অবর্ণনীয়। আমাব 
স্বজাতীয়বর্গ আম আর বেশী দূর অগ্রসব হওয়ায় বাধা দিতে প্রাণপণ চেষ্টা 
কারতে লাগিল। তাহারা সকলেই বিরোধিতা কারতেছিল। অবশেষে আমার 
ভাই খুশলভাই এবং পাক্ট্রেয়ারী নিজেও আমাকে যাইতে বাবণ কারলেন। কিন্তু 


১ বাজ্োর শাসনকর্তা । 
২ দ্রন্টবা পৃঃ ১1 
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আম তাঁহাদের কথায় কান দিলাম না। তখন সামুদ্রক আবহাওয়ার অজুহাত 
আমার যাত্রায় বিলম্ব ঘটাইয়া দিল। দাদা এবং আর সকলে তখন চাঁলয়া গেলেন। 
[কিন্তু ১৮৮৮-র 5ঠা সেপ্টেম্বর আমি হঠাৎ বোম্বাই ত্যাগ কারলাম। এই 
সময়ে সবশ্পী জগমোহনদাস, দামোদরদাস ও বেচারদাস আমার অশেষ উপকার 
করেন। শামলজীর প্রাতি অবশ্য আমার কৃতজ্ঞতার সীমা নাই এবং রণছোড়- 
লালের* প্রতি যে আম কি পারমাণ খণী তাহা আম বাঁলতে পারি না। তাহা 
খণের চাইতেও বেশী । সবশ্পী জগমোহনদাস, মানশঙ্কর, বেচারদাস, নারায়ণদাস 
পাটোয়ারী, দ্বারকাদাস, পোপটলাল, কাশীদাস, রণছোড়লাল, মোঁদ, ঠাকুর, 
ধ্লীবশঙ্কর, ফেরোজশা, রতনশা, শামলজা এবং অন্য অনেকে আমাকে বিদায় 
দতে ক্লাইভ স্টীমারের উপর আঁসলেন। ইন্হাদের মধ্যে পাটোয়ারী আমাকে 
পাঁচ টাকা দিলেন, শামলজীও তাই, মোঁদ দুই টাকা, কাশীদাস এক, নারায়ণদাস 
দুই এবং আরও কৈ কি দিলেন আমার মনে নাই। মিঃ মানশঙ্কর আমাকে একটি 
রূপার চেন 'দিলেন। তার পর তন বৎসরের জন্য বিদায় লইয়া সকলে চলিয়া 
গেলেন। এই কথা শেষ করাব আগে আম িাখিতে চাই যে, আম তখন 
যে-অবস্থায় পাঁড়য্লাছিলাম অন্য কেহ হইলে. আম জোর কাঁরয়া বাঁলতে পারি, 
তাহার পক্ষে ইংলশ্ড দেখা সম্ভব হইয়া উাঠত না। যান্রাকালে অনেক বাধা 
আমাকে আতিক্রম করিতে হইয়াছে বাঁলয়া, ইংলণ্ড সাধারণভাবে আমার 'িনকট 
যতটা "প্রিয় হইত, তাহা অপেক্ষা অনেক বেশণ প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। 

৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৮৮৮। সমদূদ্রযান্রা। বৈকাল প্রায় পাঁচটায় জাহাজ ছাঁড়ল। 
জলযান্রাসম্পর্কে আমার বিশেষ উদ্বেগ ছিল, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে ইহা আমার 
সহ্য হইয়া গেল। এই জলযান্রায় কোন সময়েই আমি সম[দ্রপীড়াষ কাতর হই নাই 
এবং আমাকে বামও করিতে হয় নাই। জীবনে এই প্রথম আমি -াহাজে কাঁরয়া 
ভ্রমণ করিলাম। জলযান্রা আমার খুবই ভাল লাগল । প্রায় ছয়ট।য় খাবার ঘণ্টা 
পঁড়ল। স্টুয়ার্ড (জাহাজেব যাব্লীগণেব পাঁরচারক) আমাঙে খাবার টোবলে 
যাইতে বাঁলল। আম গেলাম না, সঙ্গে যাহা আনিয়াছলাম তাহাই খাইলাম। 
প্রথম রান্িতেই মিঃ মজমূদার আমাব সঙ্গে যে রকম স্বচ্ছন্দ ব্যবহার করিলেন 
তাহাতে আম খুব বিস্ময় বোধ কাঁবলাম। তান আমার সাঁহত এরুপভাবে 
কথা বাঁললেন যেন আমাদেব কত কালের পাঁবচয়। তাঁর কালো রঙেব কোট 
ছিল না। কাজেই খাবার টোবলে যাওয়ার জন্য আমার কালো কোটাঁট তাঁহাকে 
দিলাম। 'তনি টোবিলে খাইতে গেলেন। সেই রান্রি হইতেই তাঁহান্টে আমার 
খুব ভাল লাগল। তান তাঁহার চাবি আমা? নিকট রাখিয়া দিলেন। সেই 
রাত্রি হইতেই আমি তাঁহাকে নিজেব বড় ভাইএর মত বাঁলিয়া মনে কাঁরতে 


রণছোড়লাল পাটোযাবর সঙ্গে গান্ধজশব খুব ঘাঁনজ্ঠতা 'ছিল। বণছোডলালের তা 
উবাই সবাক আিকি নাহারা জরিবাছিরেন! 


৯২ গাম্থী রচনাবলশ 


লাগিলাম। একজন মারাঠা ডান্তার আমাদেয় সঙ্গে এডেন পর্যন্ত যাইতোছিলেন। 
তাঁহাকে দেখিয়া মোটের উপরে ভালমানুষ বাঁলয়্াই মনে হইত। এইরূপে 
জাহাজে আমার নিকট যে মিঠাই-মণ্ডা ও ফল 'ছিল তাহাতেই দুই দিন কাটাইয়া 
দিলাম। ইহার পর মিঃ মজমহদার জাহাজের কয়েকটি ছোকরা খালাসীর সঙ্গে 
বন্দোবস্ত করিলেন যে তাহারা আমাদের জন্য রান্না কারয়া 'দবে। এরূপ 
বন্দোবস্ত আমি কখনই কাঁরতে পারতাম না। আবদুল মাঁজদ বাঁলয়া একজন 
ছিলেন প্রথম শ্রেণীর যাল্লী, আর আমরা ছিলাম সেল্‌নের যানরী। খালাসীদের 
রান্না খাবার আমরা আনন্দের সাঁহত খাইতাম। 

এখন জাহাজাটির সম্বন্ধে কিছ বলা যাক। জাহাজের ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত 
আমার খুব ভাল লাগিল। যখন আমরা কোবন বা সেল্‌নে বাঁস তখন 
ভূিয়া যাই যে, উহা এই জাহাজেরই অংশাবশেষ। কখনও কখনও আমরা যে 
চলিতোছি তাহা বোধই কারতাম না। লোকলস্কর ও নাবকদের কুশলতা যথার্থই 
বিস্ময়কর ছিল। জাহাজে বাদ্যযন্ত্র ছিল। আম প্রায়ই পিয়ানো বাজাইতাম। 
জাহাজে তাস, দাবা ও ড্রাফট খেলার সরঞ্জাম ছিল। রাত্রে ইউরোপীয় যাব্লীগণ 
সর্বদাই কোন না কোন খেলা লইয়া থাকিতেন। ডেকগীল হইল যাব্লীদের 
ক্লান্তি-উপশমের জায়গা । কোঁবিনে বাঁসয়া থাকতে থাঁকতে সাধারণত ক্লান্তি 
আসিয়া পড়ে। ডেকে খোলা হাওয়া পাওয়া যায়। তৎপর ও আলাপ হইলে 
সহযাব্রীদের সঙ্গে মেলামেশা ও কথাবার্তা কাঁহতে পারা যায়। আকাশ পাঁরজ্কার 
থাকিলে সমদ্রের দৃশ্য চমৎকার হয়। এক চাঁদনী রাতে আমি সমুদ্র দোখিতে- 
ছিলাম ।" জলে চন্দ্র প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইলাম। তরঙ্গভঙ্গে মনে হইতে 
লাগিল চাঁদ এখানে ওখানে চাঁলয়া বেড়াইতেছে। এক অন্ধকার রাতে আকাশ 
'নিমেন্ঘ ছিল, আর নক্ষব্ররাঁজ জলে প্রাতীবাম্বিত হইতোছল। তখন চাব দক 
দেখিতে খুব সুন্দর হইয়াছিল। আম প্রথমে বুঝিতে পাঁর নাই, সেগুলি কি। 
সেগুলি হশরক বাঁলয়া মনে হইতেছিল। কিন্তু হশীরা জলে ভাসে না তাহা তো 
জানতাম। তখন আমার মনে হইল, এগ্ীল জলের কোন পোকা হইবে, কেবল 
রান্রকালেই যাহা দেখা যায়। এইরূপ ভাবতে ভাবতে আমি আকাশের দিকে 
তাকাইলাম। তখনই বাঁঝতে পারলাম এঁগ্াঁল জলে তারকারাজর প্রাতাঁবম্ব 
ছাড়া আর কিছু নয়। নিজের নির্বাম্ধতায় তখন আমার হাঁসি পাইল। তারকার 
এই প্রাতিফলন আমাদের আতশবাজির কথা মনে করাইয়া দেয়। কজ্পনা কর, 
যেন একটি বাংলোর উপরতলায় দাঁড়াইয়া সামনে আতশবাজি পোডানো 
দেখিতেছি। এই দৃশ্য আমি অনেক সময়ই উপভোগ কাঁরতাম। 

কয়েকাদন পর্ত আম সহযান্রীদের সঙ্গে কথাবার্তা বাল নাই। আম 
প্রাতাঁদন সকাল আটটায় উঠিতাম, দাঁত মাঁজতাম, তার পর পায়খানায় াইতাম 
ও স্নান কারতাম। ইংরেজদের পায়খানাব ব্যবস্থা দেখিয়া আমাদের দেশের 


লন্ডন 'দনালাপ ১৩ 


যাত্রীরা অবাক হইবে। সেখানে আমরা জল পাই না, কাগজের টুকরা ব্যবহার 
কাঁরতে বাধ্য হই। 

প্রায় পাঁচ দিন সমযুদ্রুযান্লা উপভোগ কারবার পর আমরা এডেন পেপীছিলাম। 
এ কয় দিন আমরা ভূমি বা পাহাড় কিছুই দোখিতে পাই নাই। একঘেয়ে জলযান্রায় 
আমরা সকলেই ক্লান্ত হইয়া উঠিয়াছিলাম। ডাঙ্গা দোৌখবার জন্য আমরা 
উদগ্রীব হইলাম। অবশেষে ছয় দনের দিন আমরা ডাঙ্গা দোখতে পাইলাম । 
সকলেই খুব খুশী ও উৎফুল্ল হইল। বেলা প্রায় এগারোটায় আমরা এডেনে 
নঙ্গর ফেলিলাম। কতকগ্যীল বালক ছোট ছোট নৌকা লইয়া আসিল। তাহারা 
ঙাল সাঁতার। কোন কোন ইউরোপায় জলে টাকাপয়সা ছ্ড়য়া 'দল। 
বালকেরা ডুব 'দিয়া জলের গভনর তল হইতে তাহা তুলিয়া লইল। আমার মনে 
হইল আমি যাঁদ এরূপ কাঁরিতে পারিতাম। দৃশ্যাট রমণীয়। আধ ঘণ্টা ধাঁরয়া 
এই দৃশ্য উপভোগ করিয়া আমরা এডেন দোখতে গেলাম। একথা এখানে উল্লেখ 
করা উচিত যে, আমরা কেবল ছেলেদের টাকাপয়সা খশীঁজয়া বাহর করাই 
দোঁখলাম, নিজেরা একটি পয়সাও জলে নিক্ষেপ করিলাম না। ইংল্ডে কি রকম 
খরচ হইতে পারে এই দিন হইতে সে বিষয়ে আমাদের বোধ জান্মিতে লাগিল। 
আঙ্ললা তিনজন ছিলাম, নৌকাভাড়া দিতে হইল দুই টাকা। তারের দূরত্ব এক 
মাইলও হইবে না। পনেরো মানটে আমরা তারে পেশছিলাম। একখান গাঁড় 
ভাড়া কারলাম। জলকলের ব্যবস্থা দোঁখতে যাওয়ার ইচ্ছা আমাদের ছিল। 
এটিই এডেনের একমারর দোখিবার জিনিস। কিন্তু, দুরাগ্যক্রমে, সময় ছিল না 
বলিয়া আমরা সেখানে যাইতে পারিলাম না। আমরা এডেনের ছাউনি দোঁখলাম। 
ছাউীনাঁটি ভাল, বাঁড়ঘরগাল ভাল। বাড়িগ্মলি সাধারণত দোকান-বাঁড়। 
বাঁড়গীলির গড়ন খুব সম্ভব রাজকোটের বাংলোগুলির, " শষ কাঁরয়া 
পাঁলাটক্যাল এজেস্ট-এর নূতন বাংলোর মত। কোন কুয়া বা ভা” জলের কোন 
জায়গা দেখিতে পাইলাম না। আমার মনে হয় ট্যাঙ্কগুঁপই ভাল জলের 
একমান্র জায়গা । রোৌদ্রের তাপ অত্যধিক। আম ঘামে একেবারে ভাজয়া গেলাম। 
লোহিত সাগর হইতে আমরা বেশী দূরে 'ছিলাম না বাঁলয়া বোধ হয় এইর্প 
হইয়াছিল। একাটিও গাছ বা সবৃূজ চারা না দেখিয়া আম আরও 'বাস্মিত 
হইয়াছিলাম। লোকেরা খচ্চর বা গাধায় চঁড়িয়া যাতায়াত কারতেছিল। ইচ্ছা 
করিলে আমরাও খচ্চর ভাড়া করিতে পারিতাম। ছাউনিটি ছোট পাহাড়ের 
উপরে অবস্থিত। ফাঁরবার সময় মাঁঝর নিকট শুনলাম যে, যে-ছেলেদের কথা 
আগে 'লিখিয়়াছি তাহারা মাঝে মাঝে আঘাতও “'য। সামদীদ্রুক জল্তুরা কাহারও 
হাত কাহারও বা পা কাটিয়া লয়। তবুও গাঁরব বাঁলয়া বালকগুীল নিজের 
নিজের ছোট 'ডাঁঙ্গতে বসিয়া থাকে; আমরা তাহাতে বাঁসতেও সাহস কাঁর না। 
আমরা প্রত্যেকে এক টাকা করিয়া গাঁড়ভাড়া দিলাম। রাত বারোটায় জাহাজ 


১৪ গ্াম্থধী রচনাবলখ 


ছাড়ল, আমরা এডেন ত্যাগ কাঁরলাম। কিন্তু এই দিন হইতে আরম্ভ কারয়া 
সর্বদাই আমরা কিছ না কিছ স্থল দোঁখতে লাগিলাম। 

সন্ধ্যাকালে আমরা লোহিত সাগরে প্রবেশ কারলাম। গরম বোধ কাঁরতে 
আরম্ভ করিলাম। বোম্বাইএ কেহ কেহ যের্প বাঁলয়াছিলেন, তাপ কিন্তু ততটা 
জবালাময় মনে হইল না। কোবনের তাপ অবশ্য অসহ্য 'ছিল। রোদ লাগান 
কাহারও চলিত না। আবার কয়েক মিনিটের জন্যও কেবিনে থাকিতে কাহারও 
ভাল লাগিত না। কিন্তু ডেকে থাকলে একটা ঝোড়ো হাওয়া অবশ্যই পাওয়া 
যাইত। সে হাওয়া ছিল নির্মল ও আরামদায়ক। আমি অন্তত ডেকেই থাকিতাম। 
প্রায় সকল যান্রীই ডেকের উপর ঘুমাইত, আমিও ঘমাইতাম। নবোঁদিত প্রভাত- 
সূর্ষের তাপও সহ্য করা কাঁঠন ছিল। ডেকে থাকলে সর্বদাই নিরাপদ । এরূপ 
উত্তাপ সাধারণত তন 'দন ধরিয়া পাওয়া যায়। চতুর্থ রান্রতৈ আমরা সয়েজে 
প্রবেশ করলাম। অনেক দূর হইতে সুয়েজের আলো চোখে পাঁড়ল। লোহত 
সাগর কোথাও কোথাও প্রশস্ত, কোথাও কোথাও আবার আতশয় সঙ্কীর্ণ। এত 
সঙ্কীর্ণ যে দুই তীরের মাঁটি দোৌখতে পাওয়া যায়। সুয়েজ খালে প্রবেশের 
পূর্বে আমরা হেল্‌্সৃগেট আতক্রম কারলাম। হেল্‌্স্‌গেট হইল, দুই দিকে 
পাহাড়ে-ঘেরা অত্যন্ত সঙ্কর্ণ এক জলভাগ। এখানে অনেক জাহাজ মারা যায় 
বাঁলয়া ইহার এই নাম। লোহিত সাগরে আমরা একখানি জাহাজের ধবংসাবশেষ 
দেখিতে পাইলাম। সুয়েজে আমরা আধ ঘণ্টা কাল থাঁকলাম। বলাবাল হইতে 
লাগিল, এখন আমরা শীত পাইব। কেহ কেহ বালিল, এডেন ছাড়ার পর হইতেই 
সুরাপানের দরকার হইবে । কিন্তু তাহা ঠিক নয়। ইতিমধ্যে আমি সহযানীদের 
স্গে অল্পস্বল্প আলাপ আরম্ভ কারয়াছিলাম। তাহারা বাঁলল, এডেন ছাঁড়বার 
পর মাংসাহারের প্রয়োজন হইবে; কিল্তু তাহা হইল না। জীবনে এই প্রথম আম 
আমাদের জাহাজের সম্মুখে বৈদ্যাতক আলো দেখিলাম। উহা চাঁদের আলো 
বলিয়া মনে হইল। জাহাজের সম্মুখভাগ খুব স্ন্দর দেখাইতে লাগল । মনে 
তবে ইহা আরও স্ন্দর বলিয়া মনে হইত, ঠিক যেমন আমাদের দেহের সৌন্দর্য 
অপরে যের্প ভাল দেখিতে পায় আমরা নিজে তেমনাঁট পাই না, অর্থাৎ নিজের 
দেহ তেমন সুবিধাজনকভাবে নিজে দেখা যায় না। সুয়েজ খালের নির্মাণ- 
কোঁশল আমি বুঝিতে পার না। ইহা যথার্থই বিস্ময়কর । যান ইহার উদ্ভাবন 
করেন তাঁহার প্রাতভান্ন কথা আমি ভাবিতেই পারি না। জানি না, কেমন করিয়া 
শতাঁন ইহা কাঁরয়াছিলেন। একথা বলা খুবই সঙ্গত যে তানি প্রকীতির সাঁহত 
প্রাতদ্বান্তা কারয়াছেন। দূহীট সমদ্রকে যোগ করা সহজ কাজ নয়। খালের 
ভিতর "দয়া এক বারে একখানিমার্র জাহাজ যাইতে পারে। ইহার জন্য নিপুণ 
পথপ্রদর্শনের প্রয়োজন । জ্যহাজ খুব ধীরে ধীরে চাঁলতে থাকে । আমরা ইহার 


লণ্ডন 'দিনালাঁপ ১৫ 


'গাঁত বুঝিতে পাঁর না। খালের জল খুব নোংরা । ইহা কত গভাঁর আমার তাহা 
আনে নাই। রামনাথে আজ* নদী যতখান চওড়া, ইহা ততখানি চওড়া । দুই 
তীরে লোক-চলাচল দেখিতে পাওয়া যায়। খালের ধারের জাম উষর। খালটি 
ফরাসীদের। ইস্মাইলিয়া হইতে আর একজন পথপ্রদর্শক (পাইলট) আসল, 
জাহাজাঁট পাঁরচালনা কারবার জন্য। খাল দয়া যে সকল জাহাজ চলাচল করে, 
ফরাসীরা সেগুলির মাথাপছদ কিছ কিছ টাকা নেয়। ইহাতে আয় নিশ্চয়ই 
বেশ মোটা রকমের হইয়া থাকে। জাহাজের বৈদ্যাতক আলো ছাড়াও দুই 
তাঁরেই প্রায় কুঁড় ফুট অন্তর আলো দেখা যায়। এই আলোগ্দাল নানা রঙ্ডের। 
জাহাজকে এই সকল আলোর সারির মধ্য দিয়া যাইতে হয়। খালের ভিতর দিয়া 
যাইতে প্রায় চাবত্বশ ঘণ্টা সময় লাগে । এই দৃশ্যের সৌন্দর্য বর্ণনা করা আমার 
সাধ্যের অতীত। না দোখলে কেহ ইহা উপভোগ কাঁরতে পারে না। পোর্ট 
সৈয়দ এই খালের শেষ প্রান্ত। সয়েজ খালের জন্যই পোর্ট সৈয়দের আস্তত্ব। 
সন্ধ্যায় আমরা পোর্ট সৈয়দে নষ্গর ফোঁললাম। সেখানে জাহাজের এক ঘণ্টা 
থাকবার কথ:, িল্তু পোর্ট সৈয়দ দোখবার পক্ষে এক ঘণ্টাই যথেম্ট। এখানে 
ইংরেজী মরার প্রচলন। ভারতীয় মুদ্রায় কোন কাজই হয় না। নৌকাভাড়া 
মাথাঁপছু ছয় পৌঁন। এক পোনি এক আনার সমান। পোর্ট সৈয়দের বাঁড়ঘর 
ফরাসীদেরই তোর। এখানে আমরা ফরাসী জীবনযান্রার আভাস পাই। আমরা 
কতকগদলি কফি-রেস্তোরাঁ দেখিতে পাইলাম। প্রথমে ভাবিয়াছিলাম উহা বোধ 
হয় থিয়েটার হইবে। কিন্তু দোখলাম, উহা কফ খাওয়ার জায়গা ছাড়া অপর 
কিছ নয়। এক পার্রবে কফি, সোডা, চা বা অন্য কোন পানীয় পান করা যায়, 
আর অপর পারের গীতবাদ্য শোনা যায়। কয়েকাঁট মেয়ে বেহালা বাজাইতোছিল। 
এই সকল রেস্তোরাঁ বা কাঁফ-ঘরকে কাফে বলে। কাফেগ্লিতে এক বোতল 
লেমোনেডের দাম বারো পেনি। বোম্বাইএ উহা আমরা এক পেমির কমে পাই। 
বলা হয়, ক্েতারা িখরচায় বাজনা শ্ানবে, কিন্তু আসলে সেকথা ঠিক নয়। 
বাজনা শেষ হইলেই একাঁট মেয়ে রুমালে-ঢাকা একখান রেকাব হাতে লইয়া 
প্রত্যেক ক্রেতার নিকট যায়। তার অর্থ এই যে, কিছু দিতে হইবে, এবং আমরা 
কিছ কিছ দিতে বাধ্য হই। আমরা কাফেতে ঢাঁকয়াছলাম এবং মেয়োটিকে 
ছয় পেনি দিলাম। পোর্ট সৈয়দ 'বিলাসের জায়গা ছাড়া আর কিছুই নয়। 
সেখানকার মেয়ে-প্রুষেরা আঁতশয় ধূর্ত। পথ দেখাইবার জন্য দোভাষাীরা সঙ্গে 
সঙ্গে ফারিবে। তখন সাহস করিয়া বাঁলতে হইবে যে, তাহাদের সহায়তার কোন 
দরকার নাই। রাজকোটে পাড়াৎ বাঁলতে ঠিক যাহা বোঝায়, পোর্ট সৈয়দ তাহার 
চাইতেও ছোট। সন্ধ্যা সাতটায় আমরা পোর্ট সৈয়দ ত্যাগ কাঁরলাম। 


১৯ রাজকোটের নিকটবতর্ নদশী। 
২ গুজরাট ভাষায় শহরতাঁল। 


১৬ গাম্থী রচনাঘলশ 


আমাদের সহযান্নীদের মধ্যে মিঃ জেক্িজ নামক একজন আমার উপর খুব 
সদয় ছিলেন। তিনি সর্বদা আমাকে খাবার টেবিলে গিয়া কিছ খাইতে 
বাঁলতেন, কিন্তু আমি যাইতাম না। 'তাঁন বাঁললেন, 'ব্রান্দীস ছাঁড়বার পর তুমি 
শীত বোধ করিবে, কিল্তু তাহা হয় নাই। তন দিন পরে রান্রতে আমরা 
ব্রিন্দীস পেশছিলাম। ব্রিন্দিস পোতাশ্রয়টি সুন্দর । জাহাজ উপকূল স্পর্শ 
করে মান্র; সেখানে মইএর ব্যবস্থা আছে। সেই মইএর সাহায্যে তরে নামতে 
হয়। অন্ধকার হইয়াছিল বালয়া 'ব্রান্দীসতে বোশ কিছ দৌখতে পারলাম না। 
সেখানে সকলে ইতালীয় ভাষায় কথা বলে। ব্রিন্দাসর বড় রাস্তাগ্দাল পাথর 
দয়া বাঁধান। বসাঁতর 'ভতরকার রাস্তাগীল এক 'দিকে ঢালু। সেগ্লও 
বাঁধান। আলোর জন্য গ্যাস ব্যবহার করা হয়। ব্রান্দীসর স্টেশনটি দৌখলাম। 
বি. বি. এণ্ড সি. আই. রেলওয়ের স্টেশনগ্লি যত স্ন্দর, ইহা তত স্ন্দর নয়। 
কল্তু রেলের গাঁড়গ্বাীলি আমাদের দেশের গাঁড়র চেয়ে অনেক বড়। যান্নী- 
চলাচল কম নয়। ব্রিন্দিসিতে নামলে, তুমি যাঁদ কালা আদাঁম হও, কোন লোক 
তোমার কাছে আসিয়া বাঁলবে, “মহাশয়, চোদ্দ বৎসর বয়সের সান্দরী মেয়ে 
আছে। আমার সঙ্গে আসুন, আম আপনাকে সেখানে লইয়া যাইব, টাকাকাঁড় 
বেশী লাগিবে না।” তুমি তো হতবুদ্ধি হইয়া যাইবে । কিন্তু তুমি যাঁদ শান্ত 
থাক এবং জোর কাঁরয়া বল যে তুমি তাহাকে চাও না, আর লোকিকেও চলিয়া 
যাইতে বল, তাহা হইলে তুমি বিপদের হাত হইতে রক্ষা পাইবে । তুমি যাঁদ 
কোন বিপদে পড় তবে তৎক্ষণাৎ নিকটবর্তাঁ পুলিশের লোকের নিকটে গিয়া 
ঘটনাটি জানাইবে, অথবা বড় যে কোন বাঁড় দেখিতে পাও, কোন না কোন বড় 
বাঁড় দেখতে পাইবেই,_ তৎক্ষণাৎ তাহাতে ঢুঁকিয়া পাঁড়বে। কিন্তু ঢোকার 
আগে বাড়ির গায়ে তাহার নামাঁট দৌখয়া লইবে, এবং তাহা যে সকলের পক্ষে 
উন্মন্ত, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইবে । তাহা ঠিক কারতে তোমার বিলম্ব হইবে 
না। বাঁড়র দারোয়ানকে বাঁলবে যে তুমি বিপদে পাঁড়য়াছ। সে তোমাকে তখনই 
বালয়া দিবে, তোমার কি করা উচিত। তোমার যাঁদ সাহস থাকে তবে 
দারোয়ানকে বাঁলবে, তোমাকে প্রধান কর্মকর্তার নিকট লইয়া যাইতে, এবং তাঁহার 
নিকট তুমি ঘটনাটি বাঁলবে। বড় বাঁড় বাঁলতে আঁম টমাস কুক বা হেনাঁর দিও 
অথবা এরূপ আর কোন এজেপ্টদের বাঁড় ব্ুঝাইতে চাহিয়াছি। তাহারা তোমার 
ভার লইবে। তখন কৃপণ হইও না। দারোয়ানকে কিছু দিও । কিন্তু এই উপায় 
কেবলমারর তখনই' অরঙ্গন্বন করিবে ষখন মনে করিবে যে কোন বিপদে পাঁড়য়াছ। 
যে বড় বাঁড়গুির কথা বলিলাম তাহা কেবলমাত্র উপকূলের ধারেই পাইবে। 
তুমি যাঁদ উপকূল হইতে অনেক দে গিয়া পাঁড়য়া থাক তবে কোন পীলশের 
লোককে খাজয়া বাঁহর করিবে, পাীলশের লোক না পাইলে নিজের জ্ঞানব্ম্ধি- 
মত কাজ কারতে হইবে। খ্যব ভোরে আমরা ব্রিন্দিস ত্যাগ কারিলাম। 
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দিন 'তনেক পরে আমরা মালটা পেশছিলাম। বৈকাল দুইটার কাছাকাছি 
জাহাজ নঙ্গর ফোৌলল। জাহাজ সেখানে প্রায় চার ঘণ্টা থাকার কথা । মিঃ 
আবদুল মাঁজদের আমাদের সঙ্গে যাওয়ার কথা 'ছিল। কিন্তু যে কোন কারণে 
তাঁর খুব দোর হইতে লাগিল। আম যাওয়ার জন্য বেশ চণ্চল হইয়া উঠিলাম। 
মিঃ মজমুদার বাঁলিলেন : “আমরা কি একাই যাইব £ মিঃ মাঁজদের জন্য অপেক্ষা 
কাঁরব নাঃ” আমি বান্তিলাম, “যাহা ইচ্ছা হয় করূুন। আমার 'কছুতেই আপান্ত 
নাই।” তারপরে অবশ্য আমরা নিজেরাই গেলাম। ফারিয়া আসলে পর 
আবদুল মাঁজদ দেখা কাঁরতে আঁসলেন। বাঁললেন, আমরা চাঁলয়া যাওয়ায় 
কান খুব দনঃাঁখত হইয়াছেন । মিঃ মজমন্দার বাঁললেন : “গান্ধীই তো অসাহষু 
হইয়াছলেন এবং আমাকে আপনার জন্য অপেক্ষা না কাঁরতে বালিলেন।” মিঃ 
মজম্দারের এই আচরণে আমি সত্যই খুব বিরন্ত হইলাম। আভিযোগ স্খালন 
করার কোন চেম্টা আমি কাঁরলাম না, নীরবে তাহা মানিয়া লইলাম। আম 
জান, যাঁদ আম ইঙ্গিতেও মিঃ আবদুল মাঁজদকে বাঁলতাম : “মঃ মজমন্দার 
যাঁদ যথার্থই স:পনার জন্য অপেক্ষা কাঁরতে চাহতেন তবে আমার কথামত 
কাজ তিনি কাঁরতেন না” তাহা হইলেই আমার দোষ ক্ষালন হইয়া যাইত। আম 
মনে কার, চলিয়া যাওয়ার ব্যাপারাঁটতে আমার যে কোনই হাত 'ছিল না, তাহা 
মিঃ আবদুল মাঁজদকে বুঝাইবার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট হইত। তখন এরূপ কোন 
কিছু কারতে আম চাহ নাই। কিন্তু সেই দন হইতে মিঃ মজমহদার সম্বন্ধে 
আম খুব নঈচ ধারণা পোষণ কাঁরতে লাগিলাম, এবং তাঁহার প্রাতি আমার 
যথার্থ সম্মানের ভাব আর রাঁহল না। ইহা ছাড়া আরও দুই তিনাঁট ঘটনা 
ঘঁটিল। তাহাতে দিনের পর দিন মজমুদারকে আমার আরও খারাপ লাগতে 
লাগিল। 

মালটা আকর্ষণের জায়গা । সেখানে দেখবার জিনিস অনমৈক। কিন্তু 
আমাদের হাতে সময় যথেম্ট ছিল না। আগেই বাঁলযাছি, মিঃ মজমুদার ও আমি 
তীরে গিয়াছিলাম। সেখানে আমরা আতিশয় দুম্ট এক লোকের পাল্লায় পাঁড়। 
সেজন্য আমাদের অনেক ক্ষাতি সহ্য কারতে হইয়াছিল। আমরা নৌকার নম্বর 
লইলাম ও শহর দোঁখবার জন্য একখান গাঁড় ভাড়া কারলাম। দূম্ট লোকাঁট 
আমাদের সঙ্গেই চাঁলল। আধ ঘণ্টা যাওয়ার পর আমরা সেন্ট জুয়ান গির্জায় 
পেশছিলাম। গির্জাটি সুন্দরভাবে তোরি। সেখানে বিখ্যাত লোকেদের কঙ্কাল 
দেখিলাম । সেগ্ল খুব প্রাচীন । যে বন্ধুটি আমাদের গির্জা ঘুরয়া দেখাইল 
তাহাকে এক শালং দিলাম । িজার ঠিক বিপরীত 'দিকে সেন্ট জঃয়ানের এক 
মুর্ত ছিল। সেখান হইতে আমরা শহরে গেলাম। রাস্তাগুি বাঁধান। বাঁধান 
রাস্তার দুইধারে লোকচলাচলের জন্য বাঁধান ফুটপাথ । দ্বীপাঁট খুব সন্দর। 
অনেক বড় বড় বাঁড়। আর্মীর হল (অস্ত্রাগার) দেখিতে গেলাম। হলাঁট 
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সুন্দরভাবে সাজান। সেখানে খাব প্রাচীন চিন্রসকল দেখিলাম । সেগুলি আসলে 
আঁকা ছবি নয়, সূচের কাজ। কিন্তু কেহ বাঁলয়া না দিলে বিদেশী কোন লোক 
বাঁঝতেই পারিবে না যে তাহা সূচের কাজ। হলের 'ভতর প্রাচীন কালের 
যোদ্ধাদের অস্ত্রশস্ত্র রাখা । সবগ্দীলই দোখবার মত। লেখা নাই বলিয়া 
সবগ্লির কথা আমার মনে আসিতেছে না। একটি শিরস্ত্রাণ ছিল 'ন্রশ পাউন্ড 
ওজনের। নেপোলিয়ন বোনাপার্টএর গাঁড়খানি খুব সুন্দর। যে লোকটি 
আমাদের হলের ভিতর ঘুরিয়া দেখাইতেছিল তাহাকে ছয় পেনি বকশিশ "দিয়া 
আমরা ফিরিয়া আসিলাম। যখন আমরা গির্জা আর আর্মার হল দেখ, তখন 
সম্মানের নিদর্শন [হিসাবে আমাদের মাথা হইতে টপ খ্ালয়া লইতে 
হইয়াছিল। সেখান হইতে আমরা দুষ্ট লোকটির দোকানে গেলাম। সে জোর 
করিয়া আমাদের কিছ গ্ছাইবার চেষ্টা কীরিল। কিন্তু আমরা কিছ নিব না। 
শেষকালে মিঃ মজমদার আড়াই শিলিং দিয়া মাল্টার কতকগুলি দশ্যচিন্র 
কিনিলেন। দূুম্ট লোকটি তখন একজন দোভাষীকে সঙ্গে দিল, নিজে আর 
আমাদের সঙ্গে আসিল না। দোভাষীট খুব ভাল লোক। সে আমাদের অরেঞ্জ 
গার্ডেন্সৃ-এ লইয়া গেল। উদ্যানাটি দোঁখলাম। আমার উহা মোটেই ভাল 
লাগিল না। এঁ উদ্যান অপেক্ষা আমাদের রাজকোটের সার্বজানিক উদ্যান (পার্ক) 
আমার বেশী ভাল লাগে। সেখানে আমার দেখিবার মত যাহা ছিল তাহা হইল 
জলের ছোট একটি ঘেরার মধ্যে রাখা পীত ও লোহিত বর্ণের মাছ। শহরে 
ফাঁরয়া আমরা একটি হোটেল-এ গেলাম। মিঃ মজমুদার কিছু আল ও চা 
খাইলেন। রাস্তায় একজন ভারতীয়ের সঙ্গে দেখা হইল। মিঃ মজমুদার খুব 
সপ্রাতিভ; তিনি তাহাকে ডাঁকিলেন। কথাবার্তায় জানা গেল যে তার ভাইএর 
মাল্টায় এক দোকান আছে । তখনই আমরা সেই দোকানে গেলাম । দোকান- 
দারাঁটর সঙ্গে মিঃ মজমুদার বেশ আলাপ জমাইলেন। সেখানে কিছ? কেনাকাটা 
কাঁরলাম। দোকানে ঘণ্টা. দুই কাটাইলাম। কাজেই মাল্‌্টার বোশ 'িছ7 আমরা 
দেখিতে পারিলাম না। আর একাট গিজ্জা দোখলাম। সেটিও খুব সুন্দর, 
দেখিবার মত। আমাদের অপেরা-হাউস দোঁখতে যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু 
তাহার আর সময় ছিল না। ভদ্রলোকাটির নিকট বিদায় লইলাম। লন্ডনে তাঁহার 
ষে ভাই থাকে তাহাকে দিবার জন্য 'তাঁন মিঃ মজমুদারকে নিজের নাম-লেখা 
কার্ড দিলেন। 'ফাঁরবার পথে সন্ধ্যা ছয়টার সময় আবার দুষ্ট লোকটি আসিয়া 
আমাদের সঙ্গ লইল। আমরা সমদ্রতীরে পেপশাছলাম। দুষ্ট লোকাঁটকে, 
দোভাষীকে ও গাড়োয়ানকে যাহা দেয়, দিলাম। মাঁঝর সঙ্গে ভাড়া লইয়া 
গ্রডগোল হইল। শেষ পর্যন্ত অবশ্য মাঁঝর কথাতেই রাজী হইতে হইল। 
এখানে আমাদের বেশ কিছ ঠাঁকতে হইল । 

' ক্লাইড জাহাজ সন্ধ্যা সাতটায় ছাঁড়ল। তন 'দন চলার পর বেলা বারোটায় 
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আমরা জিন্রালটার পেশছিলাম। জাহাজ সেখানে সারা রাত থাঁকল। আমার 
জিত্রালটার দোঁখবার বেশ ইচ্ছা ছিল। কাজেই খুব ভোরে উঠিয়া মিঃ মজমন্দারকে 
জাগাইলাম। 'জিজ্ঞার্সা করিলাম, তান আমার সঙ্গে তীরে যাইবেন 'কি না। 
তিনি সম্মত হওয়ায়, মিঃ মাঁজদকে ডাঁকয়া তুললাম তিনজনে তারে গেলাম । 
আমাদের হাতে সময় ছিল মোটে দেড়.ঘণ্টা। খুব সকাল বাঁলয়া তখন দোকান- 
পাট সব বন্ধ ছিল। লোকে বলে, শুল্ক দিবার বালাই নাই বাঁলয়া 'জব্রালটারে 
ধূমপান করার খরচ খুব কম। একটি প্রস্তরময় পাহাড়ের উপর জিরালটার 
নির্মিত। পাহাড়ের মাথায় দুর্গ। দুঃখের বিষয়, সোঁট আমরা দোঁখতে পারলাম 
নাঁ। বাঁড়গ্ীল সারি সারি সাজান। প্রথম সার হইতে দ্বিতীয় সারতে যাইতে 
আমাদের কয়েক ধাপ উঠিতে হইল। আমার ইহা বেশ ভাল লাগল। নির্মাণ- 
কৌশল সুন্দর । রাস্তাগ্ল বাঁধান। সময় না থাকায় শীঘ্রই আমাদের ফিরিতে 
হইল । সকাল সাড়ে আটটায় জাহাজ ছাঁড়িল। 

[তন দিন পরে রাত এগারোটায় আমরা প্লাইমাউথ পেপশীছিলাম। এইবার 
যথার্থ শঈতের সময় আসল । যাত্রীরা সকলেই বাঁললেন, মাংস ও সূরা ব্যতীত 
আমরা বাঁচব না। কিন্তু সেরুপ কিছুই হইল না। যথার্থই বেশ শীত 
পাঁড়ল। ঝড়ের কথাও শহনিয়াছিলাম, 'কল্তু ঝড় দোঁখতে পাইলাম না। 
ঝড় দোঁখবার জন্য সত্যই আমি খুব উৎসুক হইয়াছলাম, কিন্তু ঝড় দেখা 
গেল না। রান্রিকাল বাঁলয়া প্লাইমাউথের কিছ; দেখিতে পাইলাম না। দেখা 
গেল কেবল ঘন কুয়াশা। অবশেষে জাহাজ লণ্ডনের দিকে চাঁলল। চাঁত্বশ 
ঘণ্টায় আমরা লন্ডনে পেপশছিয়া গেলাম । জাহাজ ত্যাগ কাঁরয়া, টিলবোর স্টেশন 
হইয়া, ১৮৮৮-র ২৮শে অক্টোবর, বৈকাল চারটার সময় আমরা ভিকটোরিয়া 
হোটেলে উপাস্থিত হইলাম। 


২৮শে অক্টোবর, ১৮৮৮, শাঁনবার হইতে ২৩শে নভেম্বর, শুক্রবার 


মিঃ মজমনদার। মি আবদুল মাঁজদ ও আম ভিকটোরিয়া হোটেলে 
পেসছিলাম। মিঃ মাঁজদ িকটো?রয়া হোটেলের দারোয়ানকে গম্ভীরভাবে 
আমাদের গাঁড় (ক্যাব) চালকের পাওনা ভাড়া 'মিটাইয়া দিতে বাঁললেন। মিঃ 
মাঁজদ নিজেকে খুব বড় বলিয়া মনে কাঁরতেন, কিন্তু একথা এখানে লেখা উচিত 
যে, তাঁহার পোশাক-পারচ্ছদ এ দারোয়ানের পোশাক-পাঁরচ্ছদ অপেক্ষা নিকৃষ্ট 
ধরনের 'ছিল। মালপন্ের দিকেও তিনি নজর 'দলেন না। যেন অনেক দন 
ধরিয়া লণ্ডনে আছেন এই রকম একটা ভাব দেখাঈয়া হোটেলের ভিতরে ঢুকিয়া 
পাঁড়লেন। হোটেলের এঁশ্বর্য দৌখয়া আমার চোখ ধাঁধয়া গেল। এত আড়ম্বর 
আমি জীবনে কখনও দেখি নাই। আমি কেবল চুপ করিয়া দুই বন্ধুর পিছনে 
পিছনে চালতে লাগিলাম। চার দিকে 'বদ্যতের আলো । একাঁট ঘরে আমাদের 


২০ গ্রাম্ধশ রচনাবলী 


লইয়া যাওয়া হইল । মিঃ মাজদ সরাসার ভিতরে ঢুঁকিয়া পাঁড়লেন। ম্যানেজার 
তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তেতলা তাঁহার চাঁলবে কি না। দৈনিক ভাড়ার কথা 
জিজ্ঞাসা করা মর্যাদার হানিকর মনে করিয়া মিঃ মাঁজদ বাঁললেন, চাঁলবে। 
ম্যানেজার তখনই আমাদের প্রত্যেককে দৈনিক ছয় শিলং করিয়া এক-একাঁট 
বিল দিলেন, আর একটি ভূত্যকে আমাদের সঙ্গে দলেন। এই সমস্তক্ষণ আমি 
মনে মনে হাসতেছিলাম। লফ্‌ট্‌-এ চাঁড়য়া আমাদের তেতলায় যাইতে হইল । 
আম জানতাম না উহা ি। ভূত্যাট কি একটা টীঁপিয়া 'দল। মনে কাঁরলাম 
উহা বোধ হয় দরজার তালা হইবে। পরে জানয়াছিলাম, উহা একটি ঘণ্টা। 
লিফটু-পারচালককে লিফট আনিতে বলার জন্য ভূত্যটি ঘণ্টা বাজাইয়াছল। 
দিফটের দরজা খোলা হইল। আম মনে কারলাম, এ ঘরে কিছুক্ষণের জন্য 
আমাদের বাঁসতে হইবে । শিকল্তু দোঁখয়া অবাক হইলাম, আমরা তেতলায় 
আসিয়া গিয়াছি। 


[ অসম্পূর্ণ ] 


&. মিঃ লেলির” নিকট চিঠি 


লন্ডন 
[ডল্সম্নব ১৮৮৮ 


মহাশয়, 

আপনার সঙ্গে যখন আমার দেখা করার সুযোগ হয় তখন আপাঁন 
বাঁলয়াছলেন, স্মারকাঁলাপাঁটি আপাঁন রাখিয়া 'দবেন। সেই স্মারকলিপাঁট 
দোঁখলে আমার কথা আপনাব মনে পাঁড়বে। 

সেই সময়ে, আম যাহাতে ইংলশ্ডে আসিতে সমর্থ হই সেই জন্য আপনাকে 
কিছ অর্থ-সাহায্য কাঁরতে অনুরোধ কারয়াছলাম। দভাগ্যক্রমে আপনার 
মত সময় আম পাই নাই। 

তখন ইংলশ্ডে আসবার জন্য আম খুব ব্যস্ত হইয়া পাঁড়য়াছলাম। 
কাজেই আমার নিকট অল্প যাহা কিছ ছিল তাহা লইয়াই ১৮৮৮-র ৪ঠা 
সেপ্টে'বর আম ভারত ত্যাগ কাঁর। বাবা আমাদের তিন ভাইএর জন্য যাহা 


১ ধমঃ লোৌলর নিকট চিঠির খসড়া । অনুমোদনের জন্য গাম্ধীজশ ইহা তাঁহাব দাদা 
লক্ষ়শদাস গান্ধশব নিকট পাঠইযা দেন। 


৮ পা 


ক | * ৮ 
" বপব৪ব টি 


মিঃ লৌলর নিকট চিঠি ২৯ 


রাখিয়া গিয়াছিলেন তাহা খুব সামান্যই । অনেক কম্টে আমার দাদা আমাকে 
সর্বসমেত প্রায় ৬৬৬ পাউন্ডের মত দিতে পাঁরয়াছলেন। তবুও, আমার 
তন বংসর লণ্ডনে থাকার খরচ তাহাতেই কুলাইয়া যাইবে মনে কাঁরয়া ইংলণ্ডে 
আইন পাঁড়বার উদ্দেশ্যে আম ভারত ত্যাগ কাঁর। ভারতে থাঁকতে আম 
জানিতাম যে, লণ্ডনে থাকিয়া পড়াশোনা করা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য ব্যাপার & এখন 
লণ্ডনে দুই মাসের আঁভজ্ঞতায় দেখতেছি আসল খরচ, ভারতে থাকিতে ষেরুপ 
মনে হইয়াছিল তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী। 
.. এখানে স্বচ্ছন্দে থাকিতে ও ভালভাবে 'শক্ষা পাইতে হইলে আমার আরও 
৪০০ পাউন্ড সাহায্যের দরকার হইবে। আম পোরবন্দরের আঁধবাসী। সেই 
1হসাবে উহাই একমান্ন স্থান যেখানে আম এরূপ সাহায্যের জন্য আবেদন 
কাঁরতে পারি। | 

স্বর্গত রানাসাহেবের আমলে, শিক্ষার ব্যাপারে উৎসাহ খুব কমই দেওয়া 
হইত। কিন্তু ইংরেজ-শাসনে শিক্ষায় উৎসাহ দেওয়া হইবে ইহা আমরা 
স্বভাবতই আশ। কাঁরতে পাঁর। আম এমন এক ব্যান্ত যে এরূপ উৎসাহের 
সদ্ব্যবহার কাঁরতে পাঁরবে। 

অতএব আশা কার, আপাঁন অনগ্রহপূর্বক কিছ অর্থ-সাহায্য দ্বারা আমার 
বিশেষ উপকার করিয়া বাধিত কারিবেন। 

আমার দাদা লক্ষীদাস গান্ধীকে এই সাহায্য লইতে এবং আবশ্যক হইলে 
আপনার সঞ্চে দেখা কারতে লিখিয়া দিতেছি। 

আশা কারি আমার প্রার্থনা মঞ্জুর করিতে আপানি সম্মত হইবেন। 

অশেষ শ্রদ্ধা জানাইতেছি। 


আপনার 


এম. কে. গান্ধী 


এই চিঠির খসড়া আঁম তন সপ্তাহ আগে তোর কার এবং তখন হইতে 
এ পর্যন্ত ইহার বিষয় চিন্তা কাঁরয়া আসিতেছি। আমার মনে হয়, মিঃ লেলি 
ইহার কোন উত্তর দিবেন না। সেই হেতু আপনার বিবেচনার জন্য খসড়াঁটি 
পাঠাইতোছি। সম্পূর্ণ টাকাটা চাওয়া অসঙ্গত হইবে মনে কারিয়া আমি তাহা 
চাই নাই। তা ছাড়া, তিনি মনে কাঁরতে পারেন, তাঁহার সাহায্যের উপর প্রাপ্নীর 
শনর্ভর কাঁরলে, সাহায্য সম্বন্ধে নিশ্চিত না হ্ইয়া আম ইংলশ্ডে চলিয়া 
আসতাম না। কিন্তু এখানে আসিয়া যখন দেখলাম, আমার আরও অর্থের 
আবশ্যক হইবে, তখন কেবল আতারন্ত অর্থুকুই চাহিলাম। আম নিজেকে 
কোন রকমে আবদ্ধ করিতে চাহি নাই. কেন না তাহা আবশ্যক মনে কাঁর নাই। 


২ গান্ধী রচনাবলশ 


যে টাকা আমার ব্যয়ভার কেবল আধাঁশক ভাবে লাঘব কাঁরবে তাহার জন্য নিজেকে 
আবদ্ধ করা আমি সঙ্গতও মনে কার নাই। তাহা ছাড়া, যাঁদ...১ 


[অসম্পূর্ণ ] 
মহাত্মা, ১ম খণ্ড; ফটোস্ট্যাট-প্রাতাঁচতত হইতে। 


৬. কর্নেল জে. ডরিউ ওয়াটসনের নিকট চিঠি 


[ ডিসেম্বর, ১৮৮৮7 
কর্নেল জে. ডাঁবউ ওয়াটসন 
পাঁলটিক্যাল এজেন্ট 
কাঁথিয়াওয়াড় 


মহাশয়, 

ছয় সাত সম্তাহ আগে আমি এদেশে পেশছিয়াছি। এই সময়ের মধ্যে 
আমি স্বচ্ছন্দভাবে কায়েম হইয়াছি এবং পড়াশোনাও ভালভাবে আরম্ভ 
কাঁরয়াছি। আইনের পাঠ লইবার জন্য আম ইনার টেম্পুল্‌-এ যোগ 'দিয়াছি। 

আপানি ভালই জানেন যে, ইংলণ্ডের জীবনযাত্রা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য এবং ইহার 
যতটুকু আভজ্ঞতা আমার হইয়াছে তাহাতে বুঝিয়াছি যে, ভারতে বাসিয়া এ 
ব্যাপার ঘতটা ব্যয়বহন্ল বাঁলিয়া মনে কাঁরতাম, তাহা অপেক্ষাও ইহা কতখাঁন 
বেশী। আপান জানেন আমার সঙ্গত কত কম। আমার মনে হয় নাষে, 
বাহির হইতে কোন সাহায্য না পাইলে তিন বৎসর সন্তোষজনক ভাবে আমি পড়া 
চালাইতে পাঁরব। আমার স্মরণ আছে, আমার পিতার সম্বন্ধে আপনার যথেষ্ট 
আগ্রহ ছিল এবং তাঁহাকে বন্ধু বালিয়াই আপানি মনে কারতেন। এই কথা স্মরণ 
আছে বাঁলয়া, আমার সন্দেহ নাই যে, তাঁহার সম্পাঁকত ব্যাপারেও আপনি সেই 
আগ্রহই দেখাইবেন এবং আমি ভরসা রাখ, আমাকে এমন বেশ কিছু সাহাষ্য 
সংগ্রহ করিয়া দিতে আপনি যথাসাধ্য চেস্টা কাঁরবেন যাহাতে এদেশে পড়া 
চালানো আমার পক্ষে সহজ হইতে পারে। এরূপ সাহায্য আমার পক্ষে একান্ত 
প্রয়োজন এবং ইহা কারলে আপাঁন আমার প্রভূত উপকার করিবেন। 

কয়েকাদন আন্মে ডাঃ বাট্লারের সঙ্গে আম দেখা করিয়াছিলাম। তিনি 
আমাকে খুব ভালভাবে গ্রহণ করিলেন এবং সাধ্যমত সকল রকমে সাহায্য 
কাঁরবেন বাঁলয়া কথা 'দিলেন। 


১ খসড়ার সংলগ্ন, মূলত গুজরাটীতে লেখা, এই মন্তব্য, ডীল্লাথত খসড়ার লঙ্গো 
লক্ষমণীদাস গান্ধীকে পাঠাইবার সময়ে, তাঁহাকেই উদ্দেশ কবিয়া লেখা হুয। 
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এখানকার আবহাওয়া এখন পর্যন্ত খুব পণড়াদায়ক হয় নাই। আম ভালই 
আছি। 
শ্রদ্ধা জানাইতেছি। 


আপনার বিশ্বস্ত 
এম.. কে. গান্ধী 


নি 


মহাত্া, ১ম খণ্ড; ফটোস্ট্যাট-প্রাতিচন্ন হইতে। 


৭. ভারতীয় নিরামষাশগণ 


এই প্রবন্ধগঁল সম্ভবত গান্ধীজার প্রথম লেখা। এগুলি দি ভেজিটৌরয়ান-এ 
প্রকাশিত হয়। 


এক 


ভারতে আড়াই কোঁট* লোকের বাস। তাহাদের জাতি 'বাঁভল্ল, ধর্মীবশবাস 
বাভল্ন। যে সকল ইংরেজ ভারতে যায় নাই বা ভারতের বিষয়ে যাহারা 'বশেষ 
কোন আগ্রহ দেখায় না, তাহাদের একটা খুব সাধারণ ধারণা আছে যে ভারতীয়- 
মান্রেই জন্ম-নিরামষাশী। কিন্তু একথা কেবল আংশিক ভাবে সত্য। ভারত- 
বাসীরা সাধারণত 'তিনট প্রধান ভাগে বিভন্ত-_হিন্দু, মুসলমান ও পারসী। 

হিন্দুরা আবার চারাট প্রধান জাতিতে 'বভন্ত-ব্রাহমণ, ক্ষত্রিয়, সৈশ্য ও শদ্বু। 
ইহাদের মধ্যে, কেবলমান্র ব্রাহয়ণ ও বৈশ্যগণেরই খাঁটি নিরামিষাশী হওয়া বিধি। 
কিন্তু কার্যত ভারতবাসীদের প্রায় সকলেই নিরাঁমষভোজী-কেহ বা স্বেচ্ছায়, 
অন্যেরা বাধ্য হইয়া। শেষোন্তরা যাঁদও সর্বদাই আমিষ গ্রহণে ইচ্ছুক তথাপি 
তাহারা এত গরিব যে তাহাদের মাংস ব্যয় করিবার সঙ্গাঁতই নাই। একথার 
প্রমাণ এই যে, ভারতে হাজার হাজার লোক আছে যাহারা এক পয়সা আয়ে 
(১/৩ পোনি) দিন কাটাইতে বাধ্য হয়। ইহারা রুট ও লবণ খাইয়৷ জীবনধারণ 
করে। সেই লবণের উপর আবার মোটা রকমের কর ধার্য আছে। ভারতের মত 
দারিদ্যগ্রদ্ত দেশেও খাবার যোগ্য পশু-মাংস ১/৩ পেনিতে পাওয়া, নিতাল্ত 
অসম্ভব না হইলেও, খুবই কঠিন ব্যাপার । 

ভারতবর্ষে কাহারা নিরামিষাশশ সে কথা বলা হইল। এখন স্বভাবতই এই 
প্রন উঠিবে, ত।হারা যে নিরামিষ আহার করে তাহা কিরুপঃ প্রথমেই বলা 


১ স্পম্টই ছাপার ভুল। সংখ্যাট পণশচশ কোটি হইবে। 


২৪ গান্ধী রচনাবলী 


দরকার যে ভারতে নিরামিষভোজন বলিতে ভি. ই. এম১ খাদ্যগ্রহণ বোঝায় না। 
ভারতীয়েরা, অর্থাৎ ভারতীয় নিরামিষভোজীগণ, মাছ ছাড়াও, পশহ ও পক্ষীর 
মাংস এবং ডিম খায় না, কেন না তাহাদের 'বচারে ডিম খাওয়া প্রাণীহত্যারই 
সমান; যেহেতু ভিমকে নিরুপদ্রবে থাকতে দিলে তাহা হইতে স্বতই পাঁখ 
জন্মায়। কিন্তু এখানকার উৎকট 'নরামিষাশশীদের মত তাহারা যে কেবল দুধ 
ও মাখন খায় না তাহা নয়, দুধ ও মাখনকে তাহারা পাবন্র খাদ্য বালয়া মনে 
করে। প্রাত পক্ষে যে দিনটিকে “ফলাহার দিবস” বলা হয়, এবং যাহা সাধারণত 
দুধ ও মাখন খায়; যেহেতু তাহারা বলে, গরুর নিকট হইতে দুধ লইলে গরুকে 
হত্যা করা হয় না। এবং গো-দোহন, যাহা, প্রসঙ্গত বলা বায়, কাব্য এবং চিন্ন- 
শিল্পে বার্ণত হইয়াছে তাহা আমাদের সুক্ষ ও সুকুমার হৃদয়বৃক্তিতে আঘাত 
দেয় না, কিন্তু গোহত্যা কঠিন আঘাত দয়া থাকে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা 
যাইতে পারে যে, গরু হিন্দুদের উপাস্য, এবং হত্যার উদ্দেশ্যে গো-রপ্তানি বন্ধ 
কারবার যে-আন্দোলনাটি সেখানে আরম্ভ হইয়াছে তাহা দ্রুত প্রসারলাভ 
কারতেছে। 


দি ভোঁজচৌরয়ান, ৭-২-১৮১৯১ 


দুই 


জরতীয় নিরামিষাশনদের খাদ্য ?বাভিন্ন অণ্ুলে 'বাভন্ন রকমেব হইমা থাকে। 
বাঙলাদেশে প্রধান খাদ্য হইল চাল, কিন্তু বোন্বাই প্রোসডৌন্সিতে তাহা হইল 
গম। 

সাধারণত সকল ভারতীয়ই-বশেষ কাঁরয়া বয়স্কেরা, আর তাহাদের মধ্যে 
উচ্চবর্ণের হিন্দুরা--দিনে দুই বার খায়। যখন পিপাসা বোধ করে তখন দুই 
এক গেলাস জল তাহারা' খায়। তাহারা বেলা দশটায় প্রথমবার খায়। এই 
আহার ইংরেজদের ভিনার বা প্রধান ভোজনের মত। তাহারা দ্বিতীয়বাস খায় 
রান্র আটটায় । উহা নামে ইংরেজদের 'সাপার বা নৈশভোজনের মত, যাঁদও কার্যত 
উহা বেশ পর্যাপ্ত রকমের ভোজন । কিন্তু উপরের বর্ণনা হইতে দেখা যাইবে 
যে ব্রেকফাস্ট বা গ্রাতরাশ বাঁলয়া কোন ব্যাপার ভারতে নাই, যাঁদও ভারতীষেরা 
সাধারণত সকাল ছয়টায় ওঠে, কখন বা ভোর চারটা পাঁচটায়ও ওঠে বাঁলয়া মনে 
হইবে তাহাদের পক্ষে প্রাতর্ভোজন আবশ্যক । মধ্যাহ্ন আহাবও তাহাদের নাই। 
কোন কোন পাঠকের হয় তো আশ্চর্য লাগবে যে, প্রথম আহারের পর নয় ঘণ্টা 


৯ ভি. ই. এম্‌. বাঁলতে সম্ভবত দুধ বাদ দিয়া 'নরামিষগ্রহণ বোঝায়। 
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পর্যন্ত কিছু না খাইয়া তাহারা কেমন করিয়া কাজকর্ম করে। ইহার দুইাঁট 
কারণ নিদেশ করা যাইতে পারে। প্রথমাট হইল এই যে অভ্যাসই স্বভাবে 
দাঁড়াইয়া বায়। কাহারও কাহারও পক্ষে ধর্মের নির্দেশ আছে যে, দিনে দুই- 
বারের বেশি আহার গ্রহণ কাঁরবে না। রাজি-রোজগারের কাজ বা প্রথার বশেও 
কেহ কেহ এরূপ কাঁরতে বাধ্য হয়। "দ্বতীয়ত, ভারতের জলবায়ু হইল এই 
অভ্যাসের মূলে । এই জলবায় কোন কোন অঞ্চল ছাড়া প্রায় সর্ব্ই খুব গরম । 
কারণ, দেখা যায়, ইংলন্ডেও শীতকালে যে পাঁরমাণ খাদ্যের প্রয়োজন হয়, গ্রীজ্ম- 
কুলে সে পাঁরমাণ আবশ্যক হয় না। ইংরেজদের মত ভারতয়েরা প্রত্যেক পদ 
আলাদা আলাদা খায় না। তাহারা অনেক জিনিস একত্র মিশাইয়া খায়। আবার 
হিন্দুদের মধ্যে কাহারও কাহারও পক্ষে সকল জিনিস একত্র মিশাইয়া খাওয়া 
ধর্মের বাধি। তা ছাড়া, প্রত্যেকটি পদ বহন শ্রম ও যত তোর করা হয়। বস্তুত 
সাদামাঠা [সদ্ধ তরকারিতে তাহাদের রুচি নাই। তাহারা মরিচ, লবণ, লবঙ্গ, 
হলুদ, সারষা ইত্যাদি মসলা যথেম্ট পাঁরমাণে দিয়া খাদ্যবস্তু সুস্বাদু কাঁরয়া 
লয়। ইহা ছাড়া অ।রও এমন অনেক মসলা তাহারা ব্যবহার করে যাহার ইংরেজ 
নাম পাওয়া কঠিন, কেবল ওষধের জন্যই সেগ্দালর ব্যবহার বাঁলয়া সেইসব নাম 
ছাড়া সেগ্াীলর অন্য নাম পাওয়া যায না। 

প্রথমবারের আহার হইল সাধারণত রুটি বা কেক,_এ বিষয়ে পরে আরও 
বলা যাইবে_কিছু ডাল অর্থাৎ কলাইশট, ফরাসবীন ইত্যাদি, এবং দুই তিন 
রকমের সবাঁজ একন্র বা আলাদা আলাদা রান্না করা। ইহার পরে আসে নানা- 
রকম মসলায় সমৃদ্ধ ভাত-ডালের খিচুড়ি । শেষকালে কেহ কেহ দুধভাত বা 
শুধু দুধ বা দই খায়, এমন কি ঘোলও খায়, বিশেষ করিয়া গ্ম্মকালে। 

দ্বিতীয়বারের আহারে অর্থাৎ নৈশভোজনে প্রথমবারের মতই ঢাবার জিনিস 
থাকে, কেবল পাঁরমাণে কম হয় আর তরকারির পদ হয় কম। এই আহারের 
সময় দুধ বেশ" কারয়া খাওয়া হয়। পাঠককে একথা মণ করাইয়া দেওয়া 
দরকার যে, ভারতীয়েরা সকল সময় কেবল এইরকম খাবারই যে খায় এমন নয়। 
এ কথাও তাহার মনে করা ঠিক নয় যে, ইহা ভারতবর্ষের সকল জায়গার ও 
সকল শ্রেণীর খাবারের নিদর্শন। যেমন, এই খাদ্য-তালকায় 'মিঠাই-মণ্ডার 
উল্লেখ করা হয় নাই, অথচ অবস্থাপন্ন ঘরের লোকেরা সম্তাহে অন্তত এক 'দিন 
অবশ্যই িঠাই-মন্ডা খায়। তা ছাড়া, উপরে যেমন বলা হইয়াছে, বোম্বাই 
প্রোসডেন্সিতে চালের চেয়ে গমের চলন বেশি, আবার বাঙলায় গমের চেয়ে 
চালেরই বেশি চলন। সেইর্‌প, তৃতীয় ব্যাঁতক্রম হইল এই যে, শ্রমিকদের খাবার 
উল্লিখিত খাদাতালিকা হইতে ভিন্ন রকমেব। ভিন্ন ভিন্ন সকল রকম খাবারের 
কথা উল্লেখ কারতে হইলে এক-আধখানা গ্রন্থে কুলাইবে না, এবং আশঙ্কা হর, 
তাহাতে এই প্রবন্ধের আকর্ষণই চলিয়া যাইবে। 


হ্ঙ গান্ধী রচনাবলী 


রান্নার জন্য মাখন, অথবা যাঁদ ঘৃত বালিতে চান তবে ঘৃত, ইংলশ্ড ও এমন 
কি হয়তো ইয়োরোপ অপেক্ষাও বেশী কাঁরয়া ব্যবহার করা হয়। একজন 
প্রীতিজ্ঠাবান ডান্তারের মতে, মাখন বেশন ব্যবহার কাঁরলে উপকার যঘাঁদ নাও হয়, 
তবু ইংলশ্ডের মত শশতপ্রধান দেশে যে রকম ক্ষাত হইতে পারে, ভারতের মত 
গরম জলবায়ূতে সে রকম ক্ষতি হইবার কথা নয়। 

পাঠকের হয়তো দুঃখের সঙ্গে নজরে পাঁড়বে, উপরের এঁ খাদ্যতালিকায় 
ফলের, একান্ত প্রয়োজনীয় ফলের, কোন উল্লেখই নাই। ইহার কারণ অনেক। 
কয়েকটির কথা বলি : ভারতীয়েরা ফলের যথার্থ মূল্য জানে না, গাঁরব লোকেরা 
ভাল ফল কানিতে পারে না, আর বড় বড় শহর ছাড়া ভারতের অন্য কোন 
জায়গায় ভাল ফল পাওয়াও যায় না। কতকগুলি ফল অবশ্য ভারতের সকল 
লোকেই খায়, সেগুলি এখানে পাওয়া যায় না। কিন্তু, হায়, সেগ্ীলও বাড়াঁত 
খাবার হিসাবে খাওয়া হয়, খাবারের আবাশ্যক অঙ্গ হিসাবে নয়। সেগাীলর 
রাসায়নিক মূল্যে কথা কেহ জানে না, কারণ কেহই সেগুলি বিশ্লেষণ করিয়া 
দেখিবার কষ্ট স্বীকার করে না। 


দি ভেজিচৌরয়ান, ১৪-২-১৮১১ 


[তিন 


আগের প্রবন্ধে রুটির বিষয়ে পরে আরও কিছ বলা হইবে বাঁলয়া কথা 
দেওয়া হইয়্াছিল। সাধ্বরণত গমের আটা দিয়া রুটি তোর করা হয়। গম 
প্রথমে হাতে-চালানো জাঁতায় ভাঙ্গা হয়। জাঁতা গম 'পাঁষবার সরল যন্দ্র। 
তাহাতে মলের মত জাঁটল যন্তপাঁত নাই। এই গমের গণড়াকে বড় বড় 'ছদ্ুষন্ত 
চালানিতে চাঁলিয়া লওয়া হয়। তাহাতে মোটা মোটা চোকলগ্াল বাদ পাঁড়য়া 
যায়। গাব লোকেরা অবশ্য আটা চালিয়াই লয় না। কাজেই, এখানে 
নিরামিষভোজীরা যে-আটা ব্যবহার করে, ভারতীয়দের আটা যাঁদও সে-আটার 
মত নয়, তবুও তাহা, এখানে বহ্যানাল্দিত সাদা র্যা তোর করার জন্য সাধারণ 
যে ময়দা ব্যবহৃত হয়, তাহা অপেক্ষা অনেক ভাল। মাখন গলাইয়া ছাঁকিয়া 
লওয়া হয়, মাখন খাঁট হইলে অবশ্য ছাঁকার দরকারই হয় না। সেই মাখন- 
গলান ঘি ঠাণ্ডা হইলে, এক পাউন্ড আটায় চায়ের চামচের এক চামচ ঘি ময়ান 
দয়া তাহাতে প্রয়োজনমত জল ঢালা হয়। তখন হাত "দয়া ঠাঁসয়া সব আটাকে 
মিলাইয়া-মিশাইয়া গোলাকার 'পিশ্ড বা তালে পাঁরণত করা হয়। এই তালকে 
সমানভাবে ছোট ছোট ভাগে ভাগ করিয়া ছোট ছোট চ্যাপটা কমলালেবুর 
আকারে লোচ কাটা হয়। কাঠ 'দিয়া বিশেষভাবে তোর বেলুনের সাহায্যে এই 
লেচিগ্ীলকে বোলয়া ছয়-ইণ্চি-ব্যাসাবশিষ্ট গোলাকার পাতলা এক-একটি টুকরা 


ভারতীয় নিরামষাশনগণ ২৭. 


তোর করা হয়। প্রত্যেকটি টুকরা একটি চ্যাপটা তাওয়ায় আলাদা আলাদা ভাবে 
ভাল করিস্না সেশকয়া নেওয়া হয়। একখানি রুটি সেশকতে পাঁচ সাত 'মানিট 
সময় লাগে। এই রুটি গরম থাকিতে থাকিতে মাখন মাখাইয়া খাওয়া হয়। 
ইহার গন্ধ ও স্বাদ খুব মিম্ট। ঠাণ্ডা হইয়া গেলেও ইহা খাওয়া যায়, লোকে 
খায়ও। সাধারণ ইংরেজের নিকট মাংস যে রকম, ভারতীয়ের পক্ষে, সে নিরামিষ- 
ভোজীই হউক বা আমষাশীই হউক, রুটিও সেই রকম। কারণ, লেখকের 
মতে, ভারতবর্ষে মাংসাশীরাও মাংসকে একান্ত আবশ্যক বলিয়া মনে করে না, 
বরং রদাটর সহায়ক আনষঁঙ্গক খাদ্য হিসারে ইহা গ্রহণ করে। 

* ভারতের সঙ্গাঁতপন্ন নিরামিষভোজীর খাদ্যের ইহা রেখাচিত্র, কেবলমান্ন 
রেখাচিত্রই। এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে, পত্রটিশ শাসনে ভারতীয়দের অভ্যাসের 
কি কোন পাঁরবর্তন হয় নাই?” খাদ্য ও পানীয়ের সম্পর্কে উত্তর দিতে হইলে 
“হাঁ”-ও বালিতে হয়, “না”-ও বাঁলতে হয়। 'না' এইজন্য যে সাধারণ স্ব্রী- 
পুরুষেরা তাহাদের পৃর্বেকার আহার ও আহার গ্রহণের সময় বজায় রাখিয়াছে। 
'হাঁ এই জন্য, ষে যাহারা একটু-আধটু ইংরেজী 'শাখয়াছে তাহারা এখানে 
সেখানে ইংরেজী ধরনধারন গ্রহণ কাঁরয়াছে, কিন্তু এই পাঁরবর্তনও- ইহার 
ভালমন্দ বিচার করার ভার পাঠকের উপরই ছাড়িয়া দিতে হইবে-খুব লক্ষ্য 
কারবার মত নয়। 

শেষোল্ত শ্রেণী প্রাতর্ভোজনে বিশ্বাস কাঁরতে আরম্ভ কাঁরয়াছে। প্রাত- 
ভোঁজনে সাধারণত এক পেয়ালা বা দুই পেয়ালা চা থাকে। এই প্রসঙ্গে 
পানীয়ের প্রশ্ন আসিয়া পড়ে। তথাকাথিত শিক্ষিত ভারতীয়গণ, প্রধানত 
ব্রাটশ শাসনের প্রভাবেই, চা ও কফ পান করে। তাহার সধাক্ষপ্ত উল্লেখই 
যথেস্ট। চা ও কাঁফর জন্য খরচ বড়জোর সামান্য কিছু বাড়ে এবং " হা অত্যধিক 
পান কাঁরলে সাধারণভাবে স্বাস্থ্যের হানি হয়। কিন্তু ব্রাশ রাজত্বের 
সর্বাপেক্ষা গরূতর অনিন্টকর ফল হইল, সে দেশে কোন *' কোন আকারে 
আভশাপ। 

এই ধার-করা অভ্যাস যে কি পাঁরমাণ ক্ষাতি করিয়াছে তাহা পাঠক তখনই 
যথার্থভাবে বাঁঝতে পারবেন যখন তাঁহাকে বলা হইবে যে ধর্মের নষেধ সত্বেও 
এই অন্যায় ভারতের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ছড়াইয়া পাঁড়য়াছে। 
নিজের ধর্মের বিধি অনুসারে, যেবোতলে সুরা আছে সেই বোতল স্পর্শ 
কাঁরলেই মুসলমান অপবিন্ হয়। 'হন্দুধর্মেওড পুরাপান সর্বথা নাঁষদ্ধ করা 
হইয়াছে । তবুও, হায়, গভর্মেন্ট যেন সূরার প্রসার বন্ধ না কাঁরয়া তাহা 
বাড়াইতে সাহায্য কারতেছে। যেমন অন্য সর্বঘ, তেমনই ভারতেও, ইহার জন্য 
গাঁরব লোকেরাই সর্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতিগ্রস্ত। তাহারা স্বল্প যাহা কিছু 


২৮ গান্ধী রচনাবলণী 


উপার্জন করে, তাহা 'দিয়া ভাল খাবার বা অন্যান্য দরকারী জিনিস না কিনিয়া 
মদেই সব খরচ করিয়া ফেলে। ইহারা সেই নিঃস্ব সম্প্রদায়, যাহারা সরাপান 
করিতে করতে নিজেদেরই দুর্দশা ও অকালমত্যু ডাঁকয়া আনে না, নিজেদের 
'পরিবারকেও উপবাসী কাঁরয়া রাখে, এবং সন্তানসল্তাঁতি থাকিলে তাহাদের 
লালন-পালন কারবার পাঁবন্র দায়িত্বও লঙ্ঘন কাঁরতে বাধ্য হয়। ব্যারো 
নির্বাচন-কেন্দ্রের ভূতপূর্ব সদস্য মিঃ কেইনের সুখ্যাতি কাঁরয়া এখানে বলা 
দরকার যে, তিনি এখনও অকুতোভয়ে এই পাপের প্রসারের বিরুদ্ধে তাঁহার 
প্রশংসনীয় আভযান চালাইয়া যাইতেছেন। কিন্তু স্দীপ্তমগন ও উদাসীন 
গভমেন্টের নাক্কয়তার বিরুদ্ধে এক জনের, তা সে যতই ক্ষমতাশালী হউক না 
কেন, শান্ত কি করিতে পারে! 

দি ভেজটোরয্নান, ২১-২-১৮৯১ 


চার 


ভারতে নিরামিষাশী কাহারা, আর সাধারণত কি তাহারা খায় তাহা 
জানিবার পর, 'নিম্দে প্রদত্ত তথ্যাবলী হইতে পাণ্ক 'বিচার কারয়া দৌঁখিতে 
পারিবেন, নিরামিষফভোজাী হিন্দুদের দুর্বল শরীর সম্পর্কে লোকে যে-সকল 
য্যান্ততর্ক উপাস্থত করে তাহা কত অসার ও ভাত্তহীন। 

ভারতীয় নিরামিষফভোজীঁদের সম্পর্কে একটা কথা প্রায়ই বলা হয় যে, 
শরীরের 'দিক হইতে তাহারা খুবই দুর্বল, অতএব নিরামিষভোজন শারীরিক 
শান্তরক্ষীর উপযোগী নয়। 

এখন, একথা যাঁদ প্রমাণ কাঁরতে পারা যায় যে. ভারতের নিরামিষাশীরা 
সাধারণত ভারতের মাংসাশীদের অপেক্ষা আঁধক বলশালী না হইলেও, তাহাদের 
সমানই বলবান, এমন ক তাহারা মাংসাশী ইংরেজদের মতই বলবান, আর 
ইহাও যাঁদ দেখানো যায় যে, যেখানে যেখানে তাহারা দুর্বল সেখানে, নিরামিষ 
আহার ছাড়া তাহার অন্য অনেক কারণ বর্তমান, তাহা হইলে যে কাঠামোর 
উপর ডীল্লখিত য্যান্তর নির্ভর, তাহা ধূলসাৎ হইবে। 

আরম্ভেই একথা স্বীকার করিয়া লওয়া উচিত যে, হিন্দুরা সাধারণত 
দুর্বল বালয়া 'নান্দিত; কিল্তু একজন মাংসাশী নিরপেক্ষ লোক, যান ভারতবর্ষ 
ও তাহার অধিবাসদের ভাসা-ভাসা ভাবেও জানেন,*বাঁলবেন, হিন্দুদের এই 
সর্বজনাবাদত দুর্বলতা সৃষ্টি করিবার জন্য অন্য অনেক কারণ আবিরত কাজ 
কাঁরয়া যাইতেছে । একমান্ত না হইলেও ইহার সর্বাপেক্ষা অধিক গরদত্বসম্পন্ন 
অন্যতম কারণ হইল জঘন্য বাল্যাববাহপ্রথা ও তাহার আননষাঁঙ্গক কুফল। 
সাধারণত নয় বৎসর বয়সেই শিশুরা বিবাহত জীবনের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়। 


ভারতীয় নিরামিষাশশগণ ২৯ 


অনেক ক্ষেত্রে, আরও অজ্প বয়সে তাহাদের 'ববাহ হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে 
আবার জন্মের আগেই তাহাদের বিবাহের বাগদান হইয়া থাকে। আবার 
হয়ত কোন স্ত্রীলোক সঙ্কল্প কাঁরবে যে তাহার যাঁদ ছেলে বা মেয়ে হয়, তবে 
অপর একজনের মেয়ে বা ছেলে হইলে, তাহাদের পরস্পরের 'বিবাহ' দিবে 
অবশ্য শেষোল্ত ক্ষেত্র দুইটিতে শিশুরা দশ এগারো বৎসরের না হইলে 'বিবাহ- 
কার্য সিদ্ধ হয় না। এরূপ ঘটনা 'লাঁপবদ্ধ আছে যে, ষোলো সতেরো বংসরের 
স্বামীর ওরসে বারো বৎসরের স্ত্রীর সন্তান হইয়াছে । খুব সবল শরীরের 
পক্ষেও কি এইরূপ বিবাহ ক্ষতিকর হইবে নন? 

“ এখন ভাবিয়া দেখুন, এরূপ বিবাহের ফলে সন্তান কিরূপ দুর্বল হইবে। 
তারপর চিন্তা করুন, দম্পাতকে কত ভাবনা-চিন্তার ভিতর "দিয়া দন কাটাইতে 
হইবে। ধরা যাক, এগারো বছরের একট ছেলের প্রায় সমবয়সী একট মেয়ের 
সঙ্গে বিবাহ হইল। ফলে যে বয়সে স্বামী হওয়ার দায়িত্ব ি, তাহা তাহার 
জানবার কথা নয়, এবং জানাও নাই, সেই বয়সে বালকটির উপর জোর কাঁরয়া 
একাট দ্ব্রী চাপাইয়া দেওয়া হইল। সে অবশ্য তখন স্কুলে পাঁড়তেছে। স্কুলের 
নীরস খাটনির সঙ্গে সঙ্গে বালিকা-পত্বীর দেখাশোনাও তাহাকে করিতে 
হইবে। অবশ্য স্লীর ভরণপোষণ কার্ধত তাহাকে কারতে হয় না, কেন না, 
িতামাতার সঙ্গে বিরেধ না ঘাঁটলে, ভারতে ছেলের 'ীববাহ হইলেই, ছেলেকে 
যে পিতামাতা হইতে পৃথক হইয়া যাইতে হয় এরূপ নয়: কিন্তু কেবল ভরণ- 
পোষণ ব্যতত আর সকলই তাহাকে কারতে হয়। 

তারপর বিবাহের ছয় বংসর পরে তাহার একটি ছেলে হইল, সম্ভবত 
তখনও সে পড়া শেষ কাঁরতে পারে নাই। তখন কেবলমাত্র 'নিজের জন্য নয়, 
স্মীপুন্রের জন্যও তাহাকে অর্থোপাজনের কথা ভাবিতে হইবে কারণ সারা 
জীবন তো আর সে 'পতার সংসারে বাঁসয়া কাটাইতে পারে না, আর যাঁদ বা 
তা পারে, তবুও স্ব্ীপুন্রের ভরণপোষণের আধাঁশক ব্যয় সে নির্বাহ কাঁরবে, 
এর্‌প প্রত্যাশা তো তাহার নিকট নিশ্চয়ই করা হইবে। এই কর্তব্য বা 
অনিষ্ট কাঁরবে নাঃ ইহা যে খুব সবল শরীরকেও ভাঁঙ্গয়া দিবে না. একথা 
কি কেহ জোর করিয়া বাঁলতে পারেঃ একথা অবশ্য কেহ বাঁলতে পারে যে, 
উপরে যে বালকের দণ্টান্ত 'দয়াছি সে যাঁদ মাংসাশী হইত তবে তার শরীর 
অপেক্ষাকৃত সবল থাকিতে পাঁরত। যে সকল ক্ষত্রিয় রাজা মাংসাশ* হওয়া 
সত্তেও লাম্পট্যের কারণে আতিশয় দূর্বল তাঙ্"দের দ:ষ্টান্তের ভিতর এই 
তর্কের উত্তর মিলিবে। 


১ এখানে ইংরেজী যে কথাটার ব্যবহার হইয়াছে তাহার দ্বাবা গাম্ধীজশী সম্ভবত 
শবরোধ'-এর কথাটাই বুঝাইতে চাহিয়াছেন। 


৩০ গান্ধী রচনাবলী 


অন্য বিরোধী কারণগুলি ভারতের মেষপালকদের মধ্যে বিদ্যমান নাই-_ 
সুতরাং ভারতের 'নরামিষভোজী কিরুপ বলবান হইতে পারে তাহার ভাল 
উদাহরণ ভারতের মেষপালকদের মধ্যে পাওয়া যাইবে । ভারতীয় মেষপালকের 
দেহ সুগঠিত ও দৈত্যের মত বলশালী। যে কোন সাধারণ ইয়োরোপায় তরবাঁর 
লইয়া যদি সম্মুখে দাঁড়ায় তবে ভারতীয় মেষপালক তার শন্ত মোটা লাঠি লইয়া 
এ ইয়োরোপীয়ের সমকক্ষ প্রাতিদ্বন্ী হইয়া দাঁড়াইতে পারে। এমন সব 
ঘটনার প্রামাণিক বিবরণ পাওয়া যায় যেখানে এ মেষপালকেরা তাহাদের মোটা 
লাঠি দিয়া বাঘ ও সিংহ তাড়াইর্লা 'দয়াছে এবং মারয়াও ফেলিয়াছে। “ণকল্তু” 
একাঁদন এক বন্ধু বাললেন, “আদম প্রকৃতির মধ্যে যাহারা বাস করে ইহা তো 
তাহাদের দৃজ্টান্ত। বর্তমান সমাজে তো কৃত্রিমতা আতশয় প্রবল। সমাজের 
এই কৃত্রিম অবস্থায় আপনার পক্ষে বাঁধাকাপি ও কড়াইশ:টির দানা ছাড়া 
আরও বেশ কিছুর দরকার হইবে । আপনার মেষপালকের তো বাদ্ধ নাই, 
সে বই পড়ে না, ইত্যাঁদ ইত্যাদি।” ইহার একমান্র উত্তর হইল এই যে, নিরামিষ- 
ভোজনী মেষপালক মাংসাশশী মেষপালক অপেক্ষা প্রবল যাঁদ নাও হয় তব্‌ অন্তত 
তাহার সমকক্ষ হইবে । ইহাতে এক সমশ্রেণীব নিরামষাশী ও মাংসাশীর মধ্যে 
তুলনা করা হইল। ইহা বলের সঙ্গে বলের তুলনা, বলের সঙ্গে বাদ্ধ্যুক্ত 
বলের তুলনা নয়, কারণ উপাস্থত আম কেবল ইহাই অগ্রম্মণ কাঁরতে চেষ্টা 
কাঁরতোঁছ যে, ভারতীয় নিরামিষাশীগণ কেবল নিরামষভোজনের কারণেই 
শরীরের দিক হইতে দর্বল। 

যে কোন খাদ্যই গ্রহণ করা যাক না কেন, মনে হয় দুই একটি দুর্লভ 
দৃজ্টান্ত ছাড়া, শারীরিক বল ও মানাসক শান্তর একন্র সমাবেশ হইতে দেখা 
কোথাও সম্ভব বাঁলয়া মনে হয় না। ক্ষতিপূরণের নিয়ম অনুসারে মানাঁসক 
হইবে। স্যামসন কখনও গ্ল্যাডস্টোন হইতে পারে না। এই য্ান্ত যাঁদ 
মানিয়াই লওয়া যায় যে, সমাজের বতমান অবস্থায় সবজির পরিবর্তে অন্য 
কিছ:র প্রয়োজন আছে তাহা হইলেই 'কি চূড়ান্তভাবে প্রমাণ হয় যে মাংসই সেই 
পরিবর্ত ? 

তারপর ভারতের তথাকথিত সামারক জাত ক্ষান্রয়দের কথা ধরা যাক। 
তাহারা অবশ্য মাংসাশী, কিন্তু তাহাদের মধ্যে কয়জনই বা তরবারি চালনা 
কাঁরয়াছে? তাহারা 'ষে জাতাহসাবে দূর্বল এরূপ বলা আমার কল্পনারও 
অতাঁত। যতাঁদন পর্যন্ত পৃথবীরাজ (প্রথরাজ), ভীম এবং তাঁহাদের মত 
অপর সকলের কথা- (তাঁহাদের সময় ছাঁড়য়া আরও প্রাচীন কালে যাইতে 
হইবে না) লোকের মনে থাঁকবে, তত 'দিন পর্যন্ত নিতান্ত নির্বোধ ছাড়া আর 
কেহ বিশ্বাস কাঁরিবে না যে ক্ষত্রিয় জাতি দূর্বল। 


ভারতীয় নিরামষাশশগণ ৩১ 


কিন্তু দুঃখের বিষয় সে জাতির অধঃপতন হইয়াছে। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ- 
গুীলতে ভায়া নামে যাহারা পাঁরচিত, অন্যান্য জাতির মধ্যে তাহারা হইল এখন 
ভারতের অন্যতম যথার্থ সামারক জাতি । তাহারা গরম, ডাল ও সবজি 
খাইয়া জীবনধারণ করে। তাহারাই দেশের শান্তি রক্ষা করে। তাহারাই 
আধক পরিমাণে দেশীয় সৈন্যদলে নিযুস্ত হয়। 

এই সকল তথ্য হইতে সহজেই বোঝা যাইবে যে, নিরামিষ-গ্রহণ ক্ষাতিকর 
তো নয়ই, বরং তাহা শারীরিক শান্তর পাঁরপোষক এবং 'হন্দদের দ্বলতার 
জন্য নিরামষভোজনকে দায়ী করা নিছক ভ্দ্রান্ত যযক্তপ্রসৃত। 

* দি ভোঁজটোরয়ান, ২৮-২-১৮৯১ 


পাঁচ 


আগেকার প্রবন্ধে আমরা দোঁখয়াছি যে হিন্দু নিরামিষাশনীদের শারীরিক 
দুর্বলতার জন; খাদ্য ব্যতীত অন্য অনেক কারণ বিদ্যমান। আমরা আরও 
দেখিয়াছি যে, নিরামিষফভোজনী এ মেষপালকগণ মাংসাশীদের মতই বলবান। 
নিরামিষাশীদের খুব ভাল দন্টান্ত হইল এই মেষপালক। তাহাদের জীবনযান্না 
পরাক্ষা করিলে আমরা পাভবান হইব; িন্তু আর বোশ অগ্রসর হইবার পূর্বে 
পাঠককে বলা দরকার যে, এই সিদ্ধান্ত ভারতের সকল অণুলের মেষপালকদের 
সম্পর্কে প্রযোজ্য নয়। ইহা ভারতের কোন বিশেষ অণুলের মেষপালকদের 
সম্বন্ধেই প্রয়োগ করা যায়। যেমন স্কটল্যান্ডের লোকেদের রীতিনীতি 
ইংলণ্ডের আধবাসীদের হইতে ভিন্ন, তেমনই ভারতের এক অণ্চলের লোকেদের 
রীতিনীতি অন্য অণ্ুচলের লোকেদের রীতিনীতি হইতে ভিন্ন। 

ভারতীয় মেষপালক সাধারণত ভোর পাঁচটায় ওঠে। সে বাদ ধর্মভীর, 
হয় তবে তাহার প্রথম কাজ হয়, তাহার ঠাকুরের নিকট প্রার্থনা নিবেদন করা। 
তার পর সে শোৌচকর্ম করে অর্থাৎ মুখ-হাত ধুইয়া পারিচ্কার হয়। ভারতীয়েরা 
যে দাঁতন-কাঠ 'দিয়া দাঁত মাজে, পাঠককে তাহার পাঁরচয় দিবার জন্য এখানে 
আমাকে একটু অন্য বিষয়ের অবতারণা কাঁরতে হইবে৷ দাঁতন-কাঠি বাব্‌লা 
(বাবুল) নামে একটি কাঁটা-গাছের ডাল ছাড়া আর ছু নয়। একটা ডালকে 
এক ফুট লম্বা কাঁরয়া কয়েকাঁট টুকরা করা হয়। কাঁটাগ্লি অবশ্য ভা্গিয়া 
ফেলা হয়। একটি কাঠির এক প্রান্ত দাঁতে চিবাইয়া দাঁত মাজার উপযোগন 
ও নরম কারয়া লওয়া হয়। এইরূপে নিজের জন্" সে প্রাতাঁদন একট কাঁরয়া 
ঘরে-তোর নূতন দাঁতন কাঁরয়া লয়। ভাল করিয়া দাঁত মাজা হইয়া গেলে 
দাতিগুঁলে যখন মূস্তার মত সাদা ঝকঝক করে তখন সে দাঁতনকাঠাঁটকে ারয়া 
দুই ভাগ করে এবং একটি ভাগ্কে বাঁকাইয়া লইয়া তাহা দয়া নিজের জিভ 
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ছোলে। এইর্‌পে দাঁত মাজা হয় বাঁলয়া সাধারণ ভারতবাসীর দাঁত এত মজবুত 
ও সন্দর। বলাবাহ্ল্য যে দাতি মাজার সময় সে কোন গড়া মাজন ব্যবহার 
করে না। দাঁতের জোর কমিয়া যাওয়ায় বৃদ্ধ লোকেরা দাঁতনকাঠিকে চিবাইয়া 
নরম কাঁরতে পারে না; তাহারা তখন ছোট হাতুঁড়র দ্বারা নরম কাঁরয়া লইয়া 
উহা ব্যবহার করে। এইরূপে দাঁত মাঁজতে কুঁড়ি পণচশ মিনিটের বেশী সময় 
লাগে না। 

মেষপালকটির কথায় পুনরায় ফারিয়া আসা যাক। সে বাজরার (বাজার) 
একখানি মোটা রুটি দিয়া প্রাতর্ভোজন শেষ করে। ইঞ্গ-ভারতীয়েরা বাজরাকে 
বলে মিলেট; এই শস্য ভারতে গমের পাঁরবর্তে বা গমের সঙ্গে খুব ব্যবহার 
করা হয়। র্দাটর সঙ্গে মেষপালক ঘি আর গুড়ও খায়। যে সকল গৃহপালিত 
পশু চরাইবার ভার তাহার উপর দেওয়া আছে, সকাল আটটা কি নয়টার সময় 
সেগ্লিকে সে চরাইতে লইয়া যায়। পশচারণভমি তাহার শহর হইতে 
সাধারণত দুই তন মাইল দূরে । এই চারপক্ষেত্র পার্বত্য ভূমি, সতেজ পন্র- 
পল্পবসম্ভারের সবুজ গালিচায় খচিত। কাজেই, সুন্দর প্রাকীতক দৃশ্যের 
মধ্যে নির্মল বায়ু উপভোগ করার অপূর্ব সুযোগ সে পায়। কখনও কখনও 
তার স্বী, ভাই বা অন্য কোন আত্মীয় তার সঙ্গে যায়। পশনুরা যখন চতুর্দকে 
চাঁরয়া বেড়ায় তখন সে হয় গান করিয়া সময় কাটায়, না হয় সঙ্গীর সাঁহত 
গজ্পগুজব করে। দহুপনরের খাবার সে সঙ্গে করিয়া লইয়া ষায়। বেলা বারোটার 
সময় সে তাই খায়। দ্বিপ্রহরের আহার সেই চিরন্তন রা, ঘি, আর একাঁট 
তরকারি বা ডাল, অথবা তাহার পারিবর্তে কিংবা তাহার সঙ্গে, কিছু আচার 
ও সদ্য-্দাওয়া টাটকা গো-দস্ধ। ইহার পর অপরাহব দুইটা কি তিনটায় সে 
প্রায়ই ছায়াবহল একটি বৃক্ষের নীচে আধ-ঘণ্টার মত একট; নিদ্রা সাঁরয়া লয়। 
এই স্বজ্প নিদ্রা প্রখর রৌদ্ুতাপ হইতে তাহাকে রক্ষা করে। সন্ধ্যা ছয়টায় সে 
ঘরে ফিরিয়া যায়, সাতটায় রাতের খাবার খায়-_গরম রুটি, ডাল বা তরকারি, 
আর দুধ-ভাত কিংবা ঘোল-ভাত "দয়া সে খাওয়া শেষ করে। তারপর 
সকলের সঙ্গে মধুর আলাপ-আলোচনা প্রভীতি-_রাত দশটায় সে শুইতে যায়। 
সে হয় খোলা জায়গায় শোয়, না হয় একঘর লোকে ভাতি” কুশ্ড়ের ভিতর শুইয়া 
থাকে। শীতকালে বা বর্ধাকালে' সে কুড়ে ঘরে আশ্রয় লয়। ইহা উল্লেখযোগ্য 
যে এঁ কুড়ে ঘরে প্রায়ই জানালা না থাকিলেও এবং উহা দোখতে জরাজশর্ণ 
হইলেও উহাতে বাতাস আটকায় না। যেমন তেমন ভাবে তৈরি বলিয়া, উহার 
দরজা করা হয় চোর ঠেকাইবার জন্য, ঝড়-ঝাপটা হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য 
নয়। একথা অবশ্য অস্বীকার করা যায় না যে, কুড়ে ঘরগ্লির অনেক উন্নাত- 
সাধন করা যাইতে পারে। 
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এই হইল একজন সঙ্গাঁতপল্ন মেষপালকের জশবনযান্লা। অনেক দক 
হইতে তাহার এই জীবনযান্না আদর্শ জীবনযান্না। বাধ্য হইয়াই তাহার অভ্যাস- 
গুল খুব নিয়ামত। বেশীর ভাগ সময় সে বাঁহরে কাটায়। বাহরে থাকার 
সময়ে *বাসের সঙ্গে সে বিশুদ্ধ বায়ু গ্রহণ করে। যথাযোগ্য অঞ্গচালনা 
তার হইয়া থাকে । সে প্ম্টকর ভাল খাবার খায়। আর শেষ কথা, কিন্তু 
শেষ কথা হইলেও তুচ্ছ কথা নয়,-সেই সব চিন্তা-ভাবনা হইতে সে মুমূ্ত 
যেগুলি প্রায়ই শরীরের দুর্বলতার কারণ হইয়া দাঁড়ায়। 


* দি ভোজচৌরয়ান, ৭-৩-১৮৯১ 


ছয় 


তাহার জীবনযান্রাপ্রণালীতে একমান্ন যে ভ্রুটি দেখা যাইবে তাহা হইল 
স্নানের স্বতপঙ।' গরম জলবায়ুর দেশে স্নানের দরকার খুব বেশী। যেখানে 
একজন র্রাহমণ 'দনে দুইবার স্নান করে এবং একজন বৈশ্য 'দনে একবার স্নান 
করে, একজন মেষপালক সেখানে সম্তাহে মান্র একবার স্নান কাঁরয়া থাকে। 
ভারতের লোক কেমন রিয়া স্নান করে তাহা বুঝাইবার জন্য এখানে আম 
আবার বিষয়ান্তরে যাইব। সাধারণত তাহার শহরের নিকট দিয়া যে নদী 
বাঁহয়া ষায় ভাহাতেই সে স্নান করো? কিন্তু আলস্য করিয়া যাঁদ সে নদীতে 
যাইতে না চায়, অথবা ডুবিয়া যাইবে বাঁলয়া যাঁদ সে ভয় পায়, কিংবা তাহার 
শহরেব নিকটে যাঁদ কোন নদ না থাকে, তাহা হইলে সে বাড়তেই স্নান করে। 
কিন্তু বাড়তে এমন কোন স্নানের জায়গা নাই যেখানে সে ডুন "দয়া স্নান 
কারতে পারে । তাহার নিকটে একটা বড় পান্রে জল থাকে । সে ঘট কাঁরয়া 
পান্র হইতে জল তুলিয়া নিজের গায়ে ঢালে, কারণ তার বিশ্বস, স্থির জলে 
অবগাহন করিলে সে জল তখনই অপাঁরজ্কার হইয়া যায়, এবং অন্য কাজের 
অনুপয্স্ত হইয়া ওঠে। এ একই কারণে সে কোন জলপাত্রে হাত ডুবাইয়া হাত 
ধোয় না, কাহাকেও দিয়া সে হাতে জল ঢালাইয়া লয় অথবা দুই হাতের মধ্যে 
ঘাঁটি ধারয়া নিজেই জল ঢাঁলয়া লয। 

কিন্তু, যাহা বালতেছিলাম। মনে হয়, স্নানের স্বল্পতাহেতু মেষপালকের 
স্বাস্থোর আসলে কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু ইহা সস্পন্ট যে, এ ব্রাহ্মণ যাঁদ 
একাঁদনের জন্যও স্নান বাদ দেয় তবে সে দারুণ অস্পাষ্ত বোধ করিবে, এবং যাঁদ 
কিছুদিন সে বিনা স্নানে চালায় তবে খুব্শীঘই অসস্থ হইয়া পাঁড়বে। 

এমন অনেক জানিস আছে যাহা অন্য কোন ভাবে বুঝানো যায় না, 
'একমান্র অভ্যাস তাহার কারণ বাঁলয়া মনে হয়। আমার মনে হয় উপরোন্ত 
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বিষয়টি তাহারই এক উদাহরণ। যেমন, একজন মেথর বা ঝাড়ুদার নিত্য সাফাই 
কর্ম কারয়াও আপন স্বাস্থ্য বজায় রাখবে, অথচ একজন সাধারণ লোক সেই 
কর্ম কারতে গেলে মৃত্যুর সম্মুখীন হইবে। 'বলাস ও আরামে লালিত পাঁলত 
কোন লড? ইস্ট্‌ এণ্ড-এর কোন শ্রমিকের অনুকরণ করিতে চেষ্টা কারলে 
অচিরে মৃত্যু আসিয়া তাহার দরজায় হানা 'দবে। 

এই কথারই সমগোন্র হিসাবে একাঁট উপকথা বা কাহনী এখানে না বাঁলয়া 
পাঁরতোছি না। একাট মেয়ে দাঁত-মাজার বুরুশ বিক্রয় কারত। দোঁখতে সে 
(সৌন্দর্যের আধিষ্ঠান্রী গ্রীক দেবতা) ভেনাসের মত সুন্দরী 'ছিল। এক রাজা 
তাহার প্রেমে পাঁড়লেন। এরূপ ক্ষেত্রে স্বভাবতই যাহা আশা করা যায় তাহাই 
ঘাটিল। মেয়েটিকে রাজার প্রাসাদে লইয়া গিয়া রাখিবার আদেশ দেওয়া হইল। 
ভোগবিলাসের মধ্যে তাহার স্থান হইল । তাহার খাবার হইল সর্বোৎকৃষ্ট, পোশাক 
সুন্দর, তাহাই তাহার ভোগে আদসিল। কিন্তু, আশ্চর্যের বিষয়, যে পাঁরমাণে 
ভোগাবিলাস বাড়িতে লাগল সেই পাঁরমাণে তার স্বাস্থ্যের হান হইতে লাগিল। 
তাহাকে দেখিতে দলে দলে ডান্তার আসল, 'িল্তু সকল রকমের ওষধ খদব 
নিয়মিতভাবে প্রয়োগ করিয়াও কোন ফল পাওয়া গেল না। ইহাদেব মধ্যে 
একজন চতুর ডান্তার মেয়োটর অসুখের আসল কারণাঁট ধাঁরয়া ফেলিল। ডান্তার 
বাঁলল, মেয়েটিকে ভূতে পাইয়াছে। সুতরাং ভূতশান্তির জন্য, ডান্তারের নদেশে. 
মেয়েটি যতগ্ীল ঘর লইয়া থাকিত তাহার প্রত্যেকাটতে, কতকগ্াল কাঁরয়া 
বাসি রুটি ও কিছ; ফল রাখিয়া 'দিবার ব্যবস্থা হইল। ডান্তার বালিল, ঘরগুলি 
সংখ্যায় যত ঠিক ততদিনে-ভূত চলিয়া যাইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে মেয়োটর অসুখও 
'সারিয়া যাইবে । তাহাই হইল। বেচারী রানই অবশ্য রুটগ্ীল খাইয়াছল। 

ইহাতে প্রমাণ হয়, মানুষের উপর অভ্যাসের প্রভাব কতখান। তাই, 
আম মনে করি, স্নানের স্বল্পতা মেষপালকের স্বাস্থ্যের বেশন ক্ষাতি করে না। 

এইরুপ জীবনযান্রাপ্রণালীর ফলাফল কি তাহা পূর্ব প্রবন্ধে আংশক- 
ভাবে দেখান হইয়াছে। তাহা হইল এই যে, নিরামিষফভোজী মেষপালক 
শারীরিক সবলতা লাভ করে, সে দীর্ঘজীবীও হয়। আম এক মেষপাঁলকাকে 
জান। ১৮৮৮ সালে তাহার বয়স এক শত বংসরের উপর ছিল। শেষবার 
তাহাকে যখন দোখ তখনও তাহার দস্টিশান্ত খুব ভাল ছিল। স্মরণশান্তও 
ছিল সতেজ । শৈশবে যাহা দোখিয়াছে তখনও তাহা সে স্মরণ কারতে পাঁরিত। 
আশা কার সে এখনও বাঁচিয়া আছে। 

তা ছাড়া, মেষপালকের দেহঞ্ভি সডৌল। তাহার কোনরূপ অঙ্গবিকীতি 
কঁচিৎ কখনও দেখা যায়। ধাঘের মত ভয়ঙ্কর না হইয়াও সে বলবান ও সাহসী 
অথচ মেষশাবকের মতই সে অনুগত । তাহার দীর্ঘ দেহ ভশীতি উৎপাদন করে 


ভারতের কয়েকটি উৎসব ৩৫ 


না, তাহা সম্ভ্রম জাগায়। মোটের উপর, ভারতের মেষপালক নরামিষভোজাদের 
আত উত্তম নিদর্শন; শারীরিক শন্তির দিক হইতে যে কোন মাংসাশীর সহিত 
তুলনা কাঁরলে, তাহার লজ্জা পাওয়ার কোন হেতু ঘাঁটবে না। 


দ ভোজটোব্রয়ান, ১৪-৩-১৮৯১ 


৮. ভারতের কয়েকটি উৎসব 


এক 


এই ইস্টারের সময়ে ইহার সমকালীন উৎসব-দিনের সম্পর্কে কিছু লাখবার 
ইচ্ছা আমার ছিল, কিন্তু উহার আন_ষাঁঙ্গক অনেক ব্যাপার দুঃখদায়ক। উহা 
গহন্দু পর্বাদনের মধ্যে সর্বশ্রেন্ঠও নয়। গুরুত্ব ও সমারোহের দিক হইতে 
দেওয়ালি ৩ৎসব এঁ উৎসব অ.পক্ষা বহুগুণে শ্রেম্ঠ। কাজেই দেওয়াল উৎসবের 
কথাই আগে বলা সঙ্গত। 

দেওয়ালিকে 'হন্দ? বড়াদন বলা যাইতে পারে । ইহা হিন্দু বৎসরের শেষে 
অর্থাৎ নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত হয়। ইহা সামাজিক উৎসব, ধর্মউৎসবও 
বটে। এই উৎসব এক মাস ধাঁরয়া চলে। হিন্দু বৎসরের দ্বাদশ মাস আশ্বনের 
পয়লা তাঁরখে এই মহোৎসবের আগমনী বাক্তিয়া ওঠে। এই 'দনই 'শশুরা 
প্রথম বাঁজ পোড়ায় । প্রথম নয় দিনকে নব রান্র (নয় রান্র) বলে। 

এই কয়দিন প্রধানত গরবার (গরবি) জন্য বিখ্যাত। গরবায় বিশ, ত্রিশ বা 
তদধিক লোক একটি বড় বৃত্তের আকারে দাঁড়ীয়ন। বৃত্তের চি. মাঝখানে 
একটি বিশাল আলোকস্তম্ভ রাখা হয়। আলোকস্তম্ভটি সূচারুরূপে 'নার্মত 
এবং চতুর্দিকে দীপাবলাঁবোৌম্টত। মাঝখানে ঢোলক লইয়া এটি লোক বসে। 
সে লোক-সঙ্গীত গাহিতে থাকে। বৃত্তাকার লোকেরা তাল রাখবার জন্য 
দিকে নত হইয়া তাহারা অর্ধ-বাঁঙ্কম অবস্থায় দঈপস্তম্ভটির চার 'দিকে ঘুরতে 
থাকে। সাধারণত এই গরবাগ্দাীল (গরাব) পরম উপভোগ্য হয়। 

এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, এই সকল গরবাভে, স্ীলৌকদের 
তো কথাই নাই, বাঁলিকারাও কখনও অংশগ্রহণ করে না। মেয়েদের অবশা 
নিজেদের আলাদা গরবা হয়। তাহাতে পুরুষেশ বাদ পড়ে। কোন কোন 
পাঁরবারে একবেলা উপবাসের রীতি প্রচলিত আছে। পাঁরবারের মা একজন 
এই উপবাস কাঁরলেই হয়। উপবাসী লোকটি 'দিনে একবেলা খায়, তাও 
আবার সন্ধ্যাকালে। এই আহারের সময় তাহাকে চাল, গম প্রভাতি খাদ্যশস্য 


৩৬ গ্রাম্ধী রচনাবলী 


বা ডাল খাইতে দেওয়া হয় না, ফল, মূল, যেমন আল ইত্যাঁদ ও দুধ মান 
খাইতে দেওয়া হয়। 

এই মাসের দশম দিনকে দশেরা বলে। এই 'দন বন্ধুবান্ধবরা মেলামেশা 
করে। পরস্পর পরস্পরকে খাওয়ায়। বন্ধুবান্ধবদের, বিশেষ করিয়া মুরুব্বী 
ও গ্রুজনদের মিঠাই উপহার দেওয়ারও রীতি আছে। দশেরার দন ছাড়া 
অন্য সকল দিনের আমোদপ্রমোদ সব কিছুই রান্রকালে হয়, আর 'দনের বেলা 
লোকে দৈনান্দন সাধারণ কাজকর্ম করে। দশেরার পর প্রায় একপক্ষকাল সব 
কিছ কতকটা শান্ত থাকে । কেবল আগতপ্রায় মহোৎসবের দিনটির জন্য 
মেয়েদের প্রস্তুতির কাজ চলিতে থাকে। তাহারা মিঠাই তোর করে, পিঠা 
তোর করে, আরও অনেক কিছ তৈরি করে। ভারতে উচ্চতম শ্রেণীর মেয়েরাও 
রান্না করিতে কুশ্ঠিত হয় না। বস্তুত রন্ধনের মত একাঁট সুকুমার কলা 
প্রত্যেক মেয়েরই আঁধগত থাকবে ইহাই আশা করা হয়। 

আশ্িবন মাসের কৃষ্পক্ষের ভ্রয়োদশী তথ পর্যন্ত রোজ সন্ধ্যাকালে 
এইরূপ গান ও ভোজের উৎসব চলে । ভারতে প্রত্যেক মাসের দুই ভাগ বা পক্ষ, 
কৃষপক্ষ ও শুক্রপক্ষ, পার্ণমা ও অমাবস্যার পর হইতে এক-একটির আরম্ভ; 
যেমন, পার্ণমার পর দিন হইল কৃষ্পক্ষের প্রথম দিন, ইত্যাদি । ভ্রয়োদশ দিবস 
এবং তাহার পরবতাঁ তিন দিন ধাঁরয়া সর্বাদনব্যাপ আমোদ-প্রমোদ ও আনন্দ 
চলে। ত্রয়োদশ দবসকে ধনতেরাশ বলা হয় অর্থাৎ এঁশ্বর্ষের আধধজ্ঠান্রী দেবতা 
'লক্ষনীর পৃজা করার জন্য নার্দন্ট এই ভ্রয়োদশশী তিথি। ধনী লোকেরা নানা 
রকমের মাঁণ, মানিক, রত্ব, মুদ্রা প্রভৃতি সংগ্রহ করে ও সযত্বে একটি বাঝে 
রাখিয়া দেয়। পৃজা ছাডা অন্য কোন উদ্দেশ্যে কখনও তাহারা এগ্ীলর ব্যবহার 
করে না। প্রীতি বংসর এই সংগ্রহে কিছ কিছ7 যোগ করা হয়। পূজা অর্থে 
বাহরঙ্গ পূজা, কেন না, বাছা বাছা অল্প কিছু লোক ছাড়া, এমন কে-ই বা 
আছে যাহার অন্তবে লোভ নাই, অর্থাৎ যে অর্থের পূজা করে না। পূজা 
হইল এ রত্বরাঁজকে জল আর দুধ "দয়া প্রক্ষালন করা এবং পুষ্প ও কুঙ্কুম 
বা লাল গারমাট 'দিয়া সেগুলিকে সুশোভিত করা। 

চতুর্দশ দিবসকে কালী-চৌদাস বলা হয়। এই দিন লোকেরা রান্র 
থাকিতে ওঠে। নিতান্ত অলস লোককেও সোদন ভাল করিয়া স্নান কারিতে 
হয়। শীতকাল হইলেও মায়েরা ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জোর কাঁরয়া স্নান 
করায়। লোকের ধারণা, কালী-চৌদাসের রান্রিতে প্রেতেরা দল বাঁধয়া *মশানে 
বিচরণ কারতে আসে। প্রেতে যাহারা বিশ্বাস করে তাহারা মৃত-বন্ধুদের 
প্রেত দোখবার জন্য সেদিন এ সকল জায়গায় যায়। পাছে প্রেত দোখতে 
পায়, এই ভয়ে, ভীরু লোকেরা সে রান্রিতে ঘরের বাহির হয় না। 

দি ভোজরৌরয়্ান, ২৮-৩-৯৮৯১ 


ভারতের কয়েকাট উৎসব ৩৭ 
দুই 


এই তো পণ্চদশ দিনের সকাল! এই দিন আসল দেওয়ালি। এই 
দেওয়ালির দিন ভাল ভাল বাঁজ পোড়ানো হয়। এই দিনে কেহ টাকাপয়সা 
খরচ করে না। কেহ ধার করে না, ধার দেয়ও না। যাহা কিছু কেনাকাটা সব 
আগের দিন শেষ করা হয়। 

রাজপথের এক পা্রে দাঁড়াইলে দেখা যাইবে দুগ্ধধবল পাঁরচ্ছদ পাঁরধান 
কাঁরয়া রাখাল পথ চিতেছে। পারিচ্ছদ নৃতন, এই প্রথম পরা হইয়াছে। দীর্ঘ 
*শ্রু মুখের দুই পাশ দয়া উঠাইয়া পাগাঁড়র নীচে আটকান হইয়াছে । গানের 
বিচ্ছিন্ন টুকরা টুকরা পদ গাহিতে গাহিতে সে পথ চলিয়াছে। তাহার পিছনে 
পিছনে চঁিয়াছে এক পাল গরু । সেগাঁলর শিঙ লাল ও সবুজ রঙে রাঞ্জত 
এবং রূপা "দিয়া বাঁধান। তাহার পরই দোঁখবে দল বাঁধিয়া ছোট ছোট কুমারী 
চলিয়াছে। তাহাদের মাথায় বিড়ার উপরে ছোট ছোট মাটির ভাঁড়। অবাক 
হইয়া ভাঁ্বে, ভাঁড়ের ভিতর কি আছে? এ কুমারীটি অসাবধান হইয়া ভাঁড় 
হইতে একট; দুধ ফোলয়া দল। অমনই তোমার সংশয় দূর হইয়া গেল। 
একজন বড়লোক যাইতেছে । তার গোঁফ-দাঁড় সাদা, মাথায় প্রকান্ড সাদা পাগাঁড়, 
পাগাঁড়তে লম্বা একট খাগের কলম গোঁজা। কোমরে লম্বা চাদর জড়ান, উহাতে 
একট রুপার দোয়াত বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। জানিয়া রাখা উচিত, লোকটি 
একজন বড় মহাজন। এইরূপ নানা রকমের লোক দোখতে পাইবে. সকলেই 
ধীরে-সুস্থে পথ চাঁলিতেছে, সকলেই হর্ষ-উল্লাসে সমুজ্জবল। 

রাত্রি হইল। পথঘাট তীবোজ্জৰল দীঁপমালায় উদ্ভাঁসত হইল। যে কখনও 
রিজেন্ট স্ট্রীট বা অক্সফোর্ড স্ট্রীট দেখে নাই তান্ান কাছেই ইহা হীব্রোজ্জবল, 
কিন্তু, বোম্বাইএর মত বড় শহরগুলিকে বাদ দিলে, ক্রীস্টাল প্যালে ক (স্ফাটক 
প্রাসাদ) যে পাঁরমাণে আলোকোজ্জবল করিয়া তোলা হয়, তাহার সঙ্গে ইহার 
কোন তুলনাই হয় না। মেয়ে, পুরুষ, শিশু, সকলেই তাহাদেন সর্বোৎকৃষ্ট 
পারচ্ছদ পাঁরধান করিয়াছে । প্রায় সবগ্যালই রঙে-রঙে রাঁঙ্ন। নানা রঙ 
মলিয়া মিশিয়া অদ্ভূত এক শোভা রম্য চলচ্চিত্রের সঙ্গাঁতর মধ্যে বিধৃত 
হইয়াছে। বিদ্যার আঁধন্ঠান্রী দেবতা সরস্বতীর পূজাও এই রান্রতেই হইয়া 
থাকে। বেনেরা নূতন খাঁতয়ান খুলিয়া দেয়। তাহাতে প্রথমজমা কিছ লেখে। 
ব্রাহনণ পুরোহত,-পুজার জন্য ব্রাহন্ণ সর্বই হাঁজর থাকে- মন্দ উচ্চারণ 
কাঁরয়া দেবীর আবাহন করে। বালকবালিকারা উদ্গ্রব হইয়া অপেক্ষা কাঁরয়া 
থাকে । পূজা শেষ হইলেই তাহারা বাজতে আগুন ধরাইয়া দেয়। এই পূজা 
সাধারণত 'নির্দষ্ট একাঁট সময়ে হয় বলিয়া রাস্তাগ্াল একই সময়ে বাঁজর 
ফট ফট, হিস হিস. দুম দাম শব্দে মুখর হইয়া ওঠে। ধর্মনিম্ঠ লোকেরা 


৩৮ গাম্থ রচনাবলশ 


মান্দরে যায়। সেখানেও কেবল আনন্দ-উল্লাস, তীব্র উজ্জবল আলো ও সমারোহ 
ছাড়া আর কিছুই দোখতে পাওয়া যায় না। পরের 'দিন নববর্ষের প্রথম দিন, 
দেখা-সাক্ষাৎ করিতে যাওয়া-আসার 'দিন। এ দিন রান্নাঘরে আগুন জবলে না। 
কাজেই লোকেদের আগেকার রান্না বাসি খাবার খাইতে হয়। কিন্তু ভোজন- 
বিলাসী লোকের খাওয়ার কোন ুটি হয় না, কেন না খাবারের এত প্রাচুর্য যে 
সে যাঁদ কেবল খাইয়াই চলে, খায় এবং আবার খায়, তবুও প্রচুর খাবার বাঁচিয়া 
যায়। সঙ্গাঁতপন্ন লোকেরা সব রকমের সবাঁজ, খাদ্যশস্য ও ডাল কেনে ও রান্না 
করে এবং নববর্ষের দিনে সব রকম খাবারই খায়। 

নূতন বৎসরের দ্বিতীয় দিন অপেক্ষাকৃত শান্ত থাকে । রান্নাঘবের আগুন 
আবার জহলে। কয়াঁদন প্রচ্ুব আহারের পর লোকে হালকা ধরনের খাবার খায়। 
দুই একাট দুষ্ট ছেলেছোকরা ছাড়া বাঁজর খেলা কেউ খেলে না। দীপাবলও 
কম হয়। দ্বিতীয় দিনের সঙ্গে সঙ্গে দেওয়াঁলও বস্তুত শেষ হইয়া যায়। 

এখন দেখা যাক, এই উৎসবদিনগ্লি কেমন করিয়া সমাজকে প্রভাবান্বিত 
করে এবং লোকেরা অজ্ঞাতে এই সময় কত ভাল ভাল কাজ করে। সাধারণত 
পরিবারের সকল লোক, উৎসবের দিনে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য, 
তাহাদের আদ বাঁড়তে একত্র হইবার চেম্টা করে। স্বামী হয়তো ব্যবসায়ের 
খাঁতরে সংবংসরই বাহিরে কাটাইতে বাধ্য হইয়াছেন। তিনি এখন আবার 
বাড়িতে স্তীর নিকট ফিরিয়া আসবার চেম্টা করেন। অনেক দৃব হইতে 'পতা 
আসেন ছেলেমেয়েদের দেখিবার জন্য। ছেলে লেখাপড়ার জন্য বিদেশে থাকিলে, 
সেখান হইতে বাড় ফারিয়া আসে। কাজেই এই উৎসব উপলক্ষে সর্বদাই 
সাধারণভ্তাবে একটা পূনার্মলন ঘটে। যাহারা পানে তাহাবা সকলেই নূতন 
কাপড়চোপড় কেনে। ধনী লোকেরা বিশেষ করিয়া এই উপলক্ষে গয়নাও তোর 
করায়। পুরাতন পাঁরবাঁরক 'ববাদও 'মিটাইয়া ফেলা হয়। অন্তত 'মিটাইবার 
জন্য যথেষ্ট চেস্টা করা হয়। বাঁড়ঘর মেবামত ও চুনকাম করা হয়। এতাঁদন 
কাঠের ঘেরের মধ্যে তুলিয়া-রাখা পরানো আসবাবপন্ন এইবাব বাঁহর কাবিয়া 
পরিজ্কার করা হয় এবং এই সময়ে সেগ্ীল ঘর সাজাইবাব কাজে লাগে। সম্ভব 
হইলে পুরাতন দেনা শোধ করা হয়। নববর্ষের প্রথম দিনের জন্য প্রত্যেকেই 
কিছু কিছু নূতন 'জানিস- প্রায়ই কোন ধাতুপান্র বা অনুর্প অন্য কোন 
কিছ7_কেনে। ম্স্তহস্তে ভিক্ষা দেওয়া হয়। পৃজা দেওয়ার বা মন্দিরে যাওয়ার 
বিষয়ে যাহাদের বিশ্ষে নিষ্ঠা নাই, তাহারাও এ সময়ে তাহা কাঁরয়া থাকে। 

উৎসবের সময়ে কাহারও সহিত 'ববাদ কারিতে নাই, কাহাকেও গাল দিতে 
নাই। এই আঁনম্টকর অভ্যায্স বিশেষ করিয়া 'নিম্লশ্রেণীর মধ্যেই বেশণ প্রচলিত। 
এক কথায়, সব কিছুই এখন শান্ত ও আনন্দপূর্ণ। দূর্বহ বোঝা না হইয়া 
জশবন এখন পরম উপভোগ্য হইয়া ওঠে। এরুপ উৎসবকে কুসংস্কারের অবশেষ 


ভারতের কয়েকটি উৎসব ৩৯ 


ও নির্বোধের মত আচরণ বালিয়া কেহ কেহ নিন্দা করিলেও, স্পন্ট দেখা যায় যে 
এরুপ উৎসব হইতে সুদূরপ্রসারী ভাল ফল না ফাঁলয়া পারে না। আসলে 
এর্প উৎসব মানবসমাজের পক্ষে এক আশীর্বাদ। ইহা লক্ষ লক্ষ কমক্রান্ত 
জীবনের বৈচিন্রহবীনতার অবসাদ যথেম্ট পাঁরমাণে দূর করে। 

দেওয়াল উৎসব সর্বভারতের সাধারণ উৎসব। কিন্তু কেমন কাঁরয়া এই 
উৎসব পালন কাঁরতে হয় তাহার খধটনাটি 'বাঁভন্ন অঞ্চলে ভিন্ন রকমের। তা 

ছাড়া, 'হন্দুদের সবশ্রেষ্ঠ উৎসবের এই বর্ণনাও অসম্পূর্ণ বর্ণনা। এ কথাও 

মনে করা ঠিক য় যে, এই উৎবে খারাপ কিছুই করা হয় না। সকল 'জানসের 
মত” এই উৎসবেরও মন্দ দিক একটা থাকিতে পারে এবং হয়তো বা আছে, 
কিন্তু সে দিকটা বাদ দেওয়াই ভাল। ইহা ভাল যাহা করে তাহা নিশ্চয়ই মন্দ 
দিকের চেয়ে ওজনে অনেক ভারা । 

দি ভোঁজিডোরয়্ান, ৪-৪-১৮৯১ 


তন 


গুরুত্বের দিক হইতে দেওয়াঁলর পরেই হোঁল-উৎসব বা দোল। ইহার 
কথাই ২৮শে মার্চের ভোজটোৌরয়ান-এ ইঙ্গিত করা হইয়াছে। 

ইহা স্মরণ থাকিতে পারে যে সময়হিসাবে আমাদের দোল ইস্টারের 
কাছাকাছি । দোল অন:ন্ঠিত হয় হিন্দু বৎসরের পণ্চম মাস ফাল্গুনের পূর্ণিমার 
দিন। তখন বসন্তের সবে আরম্ভ। গাছে গাছে ফুলের কুশীড়। লোকে গরম 
কাপড়চোপড় ত্যাগ করিয়াছে। হালকা পারচ্ছদই দোলের সময়ের নীতি। কোন 
মন্দিরে উপক মারলে আমরা আরও বুঝিতে পাঁরিব যে ব+ল্ত সত্যই 
আঁসয়াছে। যেই তুমি মান্দরে প্রবেশ কারবে-_ অবশ্য হিন্দ না হইলে তুমি 
সেখানে ঢুকিতে পারিবে না-_অমনই ফুলের 'মষ্ট গন্ধ ছাড়া তু'ম আর কিছুই 
পাইবে না। ধর্মপ্রাণ লোকেরা 'সিশঁড়তে বাঁসয়া ঠাকুনজীর জন্য মালা তৈরি 
কঁরিতেছে। ফুলের মধ্যে তুমি সুন্দর সুন্দর গোলাপ, চামেলি (চাম্পোল), বেল 
(মোগরা) ও আরও অনেক ফুল দেখিতে পাইবে। দর্শনের জন্য মান্দরের 
দরজা খোলা হইলে তুমি দেখিতে পাইবে, ফোয়ারা হইতে জল উৎসাঁরত 
হইতেছে। সুগান্ধি মৃদু বাতাস তোমাকে 'স্নগ্ধ করিয়া দিবে। ঠাকুরজী 
হালকা পাঁরচ্ছদ পাঁরধান কারিয়াছেন। তাহাতে রঙের সুক্ষন্ন বৈচিন্যের খেলা। 
তাঁর সম্ম্খের স্তৃপীকৃত পুজ্পরাশি আর গলার *নুঞ্জত পুষ্পমালাদল, তোমার 
দৃষ্টি হইতে তাঁহাকে প্রায় ল্কাইয়া রাখিয়াছে। তাঁহাকে দোল দেওয়া হইতেছে। 
দোলাট সবুজ পল্লবে ঢাকা, সৃগন্ধি জলে 'সিম্ত। 


৪০ গ্াম্থধী রচনাবলশ 


হইতে এখানে অশ্লীল ভাষা ছাড়া আর কিছু শোনা যায় না। ছোট ছোট গ্রামে 
মেয়েদের বাঁহরে আসা কঠিন। আসলেই কর্দমান্ত হইতে হইবে । লঘ্দ-গদুরদ 
ভেদ না রাখিয়া পুরুষদের প্রাতিও এইরকম ব্যবহারই করা হয়। লোকেরা ছোট 
ছোট দলে একত্র হয়। তখন এক দল ও আর এক দলের মধ্যে অশ্লীল কথা 
বলার আর অশ্লীল গান করার প্রাতযোগিতা হয়। বালক-বৃদ্ধ সকলেই-__কেবল 
মেয়েরা বাদে- এই বাঁভৎস প্রাতযোগিতায় যোগ দেয়। 

এই সময়ে অশ্লীল কথা বিলে তাহা কুরুচি বাঁলয়া মনে করা হয় না। 
যেখানে লোকেরা একেবারেই অজ্জ্র, সেখানে তাহারা পরস্পর টিল-ছোঁড়াছণঁড়ও 
করিয়া থাকে। তাহারা লোকের জামা-কাপড়ে অশ্লীল কথার ছাপও মারিয়া 
দিবে। পাঁরম্কার জামা-কাপড় পরিয়া কেহ বাহরে গেলে তাহাকে নিশ্চয়ই 
প্রচুর কাদা মাখিয়া ঘরে 'ফাঁরতে হইবে । দোলের দন ইহা চরমে ওঠে। ঘরেই 
থাকো আর বাহিরেই যাও, অশলীল কথা তোমার কানে বাঁজতে থাঁকিবে। বন্ধুর 
সঙ্গে দেখা করিতে যাও, তোমাকে নিশ্চয়ই নোংরা বা সুগাম্ধি জলে আভিষিন্ত 
হইতে হইবে। 

সন্ধ্যায় অনেক কাঠ বা ঘঃটে স্তৃপাকার করিয়া তাহাতে আগুন দেওয়া 
হইবে। এই স্তৃপগযীল অনেক সময় কুঁড় ফুট বা আরও বেশী উগ্চু হয়। 
কাঠের টুকরাগ্ীল এত মোটা যে তাহাতে আগুন ধরাইলে সাত আট 'দিন 
পর্য্ত আগুন নেভে না। পরের দিন লোকেরা এই আগুনে জল গরম করিয়া 
সেই জলে স্নান করে। 

এ পর্যন্ত আমি দোলের খারাপ 1দকের কথাই বালিয়াঁছ। এখন এই কথা 
বালিতে পারিয়া স্বস্তি বোধ কাঁরতোছি যে শিক্ষা ও সভ্যতার অগ্রগাতির সঙ্গে 
সঙ্গে এর্প নোংরা ব্যাপার ধীরে ধীরে, কিন্তু নিশ্চিতভাবে, দূর হইয়া 
যাইতেছে । ধনী ও শিল্ট শ্রেণীর লোকেরা এই উৎসব খুব সুন্দবভাবে পালন 
কাঁরয়া থাকে । কাদার বদলে তাহারা রঙ্গিন সুগন্ধি জল ব্যবহাব করে। কলাঁস 
কলাঁস জল না ঢাঁলয়া কেবল নামমাত্র জল 'ছটাইয়া দেয়। উৎসবের 'দিনগাীলিতে 
তাহারা কমলা-রঙের জলই বেশী ব্যবহার করে। কেশর-ফুলের (কেশুড়) বঙ 
কমলালেবুর মত। শুকানো কেশর-ফুল জলে ফুটাইয়া এই কমলা-রঙ তোর 
করা হয়। লোকে যেখানে পারে, গোলাপজলও ব্যবহার করে। বন্ধুবান্ধব ও 
আত্মীয়স্বজন পরস্পর দেখাসাক্ষাৎ করে, একে অন্যকে ভোজ খাওয়ায় এবং 
এইরূপে বসন্তকাল আমোদ-আহনাদে কাটায়। 

দোল-উৎসবের অনেকটাই শিল্টাচারসম্মত নয়। ইহার সঙ্গে তুলনায়, অনেক 
দিক হইতেই, দেওয়ালির প্রার্থক্য ও সৌন্দর্য বিশেষভাবে ফৃঁটিয়া ওঠে । বর্ষার 
ঠিক পরই দেওয়াল-উৎসব আরম্ভ হয়। বর্ষা আবার উপবাসের কাল। তাই 
দেওয়াঁলর ভূরভোজ আরও উপভোগ্য হয়। দোল হয় শীতের শেষে। 


ভারতের খাদ্য ৪১৯ 


শীতকালে সব রকমের প.ম্টিকর খাদ্য গ্রহণ করা হয় বালয়া দোলের সময় সে 
রকমের খাবার বর্জন করা হয়। দেওয়ালর পাবনশ্রতম সঙ্গীতের পর আসে 
দোলের অশ্লীল ভাষণ। দেওয়ালিতে লোকে গরম কাপড়-চোপড় পরে, দোলে 
সেগুলি ত্যাগ করে। দেওয়াল হয় আশ্বন মাসের কৃষ্ণপক্ষে, অমাবস্যার দিন। 
কাজেই তখন দীপসজ্জার ঘটা হয়। দোল হয় পূর্ণিমার দিন, কাজেই তখন 
দ্রীপদানের কোন প্রশ্নই ওঠে না। 


দি ভোজচোরয়ান, ২৫-৪-১৮৯১ 


ভোঁজটোরয়ান পান্রকার ১৮৯১-এর ৬ই মে তারিখের সংখ্যায় নিম্নালাখত 


মিসেস হটরসনের পর মং এমূ. কে. গান্ধী (বোল্যাই প্রেসিডৌম্দর জনৈক 
ব্রাহ্মণ) বলিতে ওঠেন। পূর্ববর্তাঁ বন্তাকে আভনন্দন জানাইয়া এবং নিজের 
লাখত ভাষণের জন্য ভ্রুটিস্বীকার কাঁরয়া তান তাহা পাঁড়তে আরম্ভ করেন। 
তাঁহার প্রবন্ধের নাম 'ভাবতের খাদ্য'। আরম্ভের সময তিনি একটু ঘাবড়াইয়া 
গিয়ছলেন। এখানে যে মূল পাঠ দেওয়া হইল তাহা ভোজটোরয়ান সোসাইটির 
পোর্টস্মাউথের সভায় পুনরায় পঠিত হয় এবং ১৮৯১-এর ১লা জুনের 
ভোঁজটোরযান মেসেঞ্জার পান্রকায় প্রকাশিত হয়। 


ভাষণের বিষয়বস্তুতে অগ্রসর হওয়ার পূর্বে আমার এই কাজের ভার 
লইবার যোগ্যতা কি তাহা বলিয়া লইতে চাই। মল যখন ভার নর ইতিহাস 
লেখেন তখন এঁ পুস্তকের চিত্তাকর্ষক ভূমিকায় তিনি উল্লেখ করেন যে, যাঁদও 
তিনি কখনও ভারতে যান নাই বা কোন ভারতীয় ভাষা জা।নতেন না তবুও 
কেমন কাঁরয়া তিনি বইটি লেখার যোগ্যতা অর্জন কাঁরলেন। সেইরপ, আম 
মনে করি, তাঁহার দঙ্টান্ত অনুসরণ কাঁরলে, আমার যাহা করা উচিত, ঠিক 
তাহাই করা হইবে। কোন কাজে নিজের যোগ্যতা সম্পকে কথা বাঁলতে 
চাওয়াই, অবশ্য, বস্তা বা লেখকের পক্ষে কতকটা অযোগ্যতার পাঁরিচয়, এবং আম 
স্বীকার করি যে "ভারতের খাদ্য সম্পর্কে কথা বালবার আম ঠিক যোগ্য লোক 
নই। এ বিষয়ে বালবার সম্পূর্ণ যোগ্যতা আমার আছে বলিয়া আমি « কাজের 
ভার লই নাই, আম ইহার ভার লইয়াছি এই ভাবিয়া যে এরূপ করিলে, 
আপনারা ও আমি অন্তরে অন্তরে যে আদর্শ পোষণ করি তাহার সাধনে কিছু 
সাহায্য হইবে। আম ষে সকল আভিমত প্রকাশ কাঁরতেছি তাহা আমার 
বোম্বাই প্রদেশের অভিজ্ঞতা হইতে উদ্ভূত। এখন. আপনারা তো জানেন. 


৪২ গ্াম্থী রচনাবলী 


ভারতবর্ষ এক বিশাল উপদ্বীপ; সেখানে আটাশ কোটি পণ্চাশ লক্ষ লোকের 
বাস। রাশিয়াকে বাদ দিলে ইউরোপ যত বড়, ভারতও তত বড় দেশ। এরূপ 
একাট দেশে ভিন্ন ভিন্ন অণ্ুলের রীতিনীতি ও আচার ব্যবহার অবশ্যই 'বাভল্ন 
হইবে । অতএব, আমি যাহা বালতে যাইতেছি, তাহা অপেক্ষা 'িন্ন কোন কিছু 
যাঁদ ভাবষ্যতে আপনারা শোনেন তবে, আমার অনুরোধ, উপরের কথাটি 
আপনারা মনে রাখবেন। আমার মন্তব্গ্দীল সাধারণভাবে সমস্ত ভারতের 
পক্ষেই খাঁটিবে। 

বিষয়াটকে আমি তিন ভাগে ভাগ কাঁরব। প্রথমে, ভূমিকা হিসাবে, যে সকল 
লোক এঁ খাদ্য খাইয়া জীবনধারণ করে তাহাদের কথা কিছ বালব; দ্বিতীয়ত 
এ খাদ্যের বিষয়ে বালব; এবং তৃতীয়ত উহার ব্যবহার ইত্যাঁদর সম্পর্কে বাঁলব। 

সাধারণভাবে এরুপ মনে করা হয় যে, ভারতের সকল লোকই 'নিবামষাশন, 
কিন্তু তাহা ঠিক নয়; এমন 'কি বাঁলতে গেলে, সকল 'হন্দুও নিরামিষাশণ নয়। 
কিন্তু ভারতের বেশীর ভাগ লোকই 'নিরামষাশী এ কথা বাঁললে, সত্য কথাই 
বলা হইবে । তাহাদের মধ্যে বেশীর ভাগ লোক ধর্মের অনুশাসনে এর্‌্প করে, 
অন্য লোকেরা নিরামিষ খাইতে বাধ্য হয়, মাংস গিনিতে পাবে না বাঁলয়া। 
একথা আপনাদের নিকট তখন স্পম্ট হইবে যখন আম বালব যে. ভারতে লক্ষ 
লক্ষ লোক আছে যাহারা দৈনিক এক পয়সায়__অর্থাৎ এক পোঁনর এক- 
তৃতীয়াংশে জীবনধারণ করে, এবং ভারতের মত দারিপ্র্য-পীড়ত দেশেও এঁ এক 
পয়সা আয়ে খাবার উপযুস্ত মাংস মেলে না। এই সব গাঁরব লোক 'দনে একবাব 
মান খাইতে পায়, আর সে খাদ্য হইল বাঁস রুটি আর লবণ, যে লবণের উপর 
আবার মোটা রকমের কর ধার্য করা আছে। 'কল্তু ভারতনয় নিরামষভোজনীগণ 
ও ভারতের মাংসাহারীগণ, ইংরেজ নিরামিষাশগণ ও ইংরেজ মাংসাশশীগণ হইতে 
সম্পূর্ণ আলাদা রকমের । ভারতের মাংসাশীগণ ইংরেজ মাংসভোজীদেব মত 
মনে করে না যে, মাংস না খাইলে তাহারা মরিয়া যাইবে । আমার যতদূর জানা 
আছে, ভারতের মাংসাশীরা মাংসকে জাীবনধারণের পক্ষে অবশ্য-প্রয়োজনীয় 
বাঁলয়া মনে করে না, কেবল বিলাসের সামগ্রী বাঁলয়াই মনে কাঁরয়া থাকে । রুটি 
পাইলে- ব্রেডকে তাহারা সাধারণত রুটিই বাঁলয়া থাকে--তাহারা মাংস বাদ 
'দিয়াও বেশ চালাইতে পারে। কিন্তু আমাদের ইংরেজ মাংসাশীকে দেখুন; 
সে মনে করে মাংস না হইলে তার চলিবেই না। তাহার পক্ষে বাটি তাহার 
মাংস খাইবার সহায় মান্ত, কিন্তু ভারতের মাংসাশশ ভাবে মাংসই তাহার রুটি 
খাইবাব সহায়। 

সোঁদন একজন ইংরেজ ভদ্রমহিলার সঙ্গে খাদ্যের নৈতিকতা লইয়া কথা 
হইতোছল। আম যখন তাঁহাকে বাঁলতেছিলাম, কেমন কাঁরিয়া তিনিও সহজে 
নিরামিষাশী হইতে পারেন, তখন তিনি চিৎকার করিয়া বাঁলয়া উঠিলেন, “যাই 
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বলুন আপান, মাংস আমার চাই-ই চাই। মাংস আম এত ভালবাস, আমার 
স্থির বি*বাস, মাংস না খাইলে আম বাঁচতে পাঁর না।” আম বাঁললাম, “কিন্তু 
ঘনে করুন, একমান্ন নিরামিষ খাদ্যে জীবনধারণ কারতে আপনাকে বাধ্য করা 
হইল, তখন আপাঁন কেমন করিয়া চালাইবেন 2৮ তিনি বাঁললেন, “বাপ, সে কথা 
বালবেন না। আম জানি, এরূপ কারতে আমাকে বাধ্য করা যাইবে না, কিন্তু 
যাঁদ করাই হয়, তবে আম দারুণ অস্বস্তি ভোগ করিব” একথা বাঁলবার জন্য 
ভদ্রমাহলাকে অবশ্য দোষ দেওয়া যায় না। সমাজের এখন যে অবস্থা তাহাতে 

মাংসাশীর পক্ষে, মাংস খাওয়া ছাঁড়য়। দিবে অথচ গুরুতর অস্বাবধা 
ভোগ কাঁরিবে না, এমনটা হওয়া অসম্ভব । 

সেইরূপ ভারতের নিরামিষাশীও ইংরেজ নিরামিষভোজী হইতে সম্পূর্ণ 
ভিন্ন রকমের। যে খাদ্য গ্রহণ কাঁরলে প্রাণী হত্যা হইবে কিংবা স্ফুটনোন্মুখ 
কোন জীব বিনাশ পাইবে, ভারতের নিরামিষভোজী কেবলমাত্র সেই রকম খাদ্য 
হইতেই 'িবরত থাকে, তার চেয়ে বেশী দূর সে যায় না। এইজন্য সে ডিম খায় 
না, কেননা, সে মনে ববে যে তাহা করিলে উন্মোযোন্মুখ একটি প্রাণকে সে 
বিনাশ করবে । (এখানে দুঃখের সঙ্গে স্বীকার কারতোঁছ যে, প্রায় দেড় মাস 
ধারয়া আমি ডিম খাইতেছি)। কিন্তু সে দুধ ও মাখন খাইতে দ্বিধাবোধ 
করে না। এখানে যাহাকে 'ফল-দিবস' বলা হয় সেইরূপ ফলাহারের 'দিন 
ভারতে প্রীত পক্ষে একবার কাঁরয়া হয়। এরূপ ফলাহারের দিনেও ভারতের 
নিরামিষফভোজাী এই সকল জান্তব পদার্থ গ্রহণ কাঁরয়া থাকে । এই সকল দিনে 
গম বা চাল খাওয়ার নিষেধ আছে, কিন্তু যত ইচ্ছা মাখন বা দুধ সে খাইতে 
পারে, অথচ আমরা জান, এখানকার নিরামিষাশীরা সোৌদন মাখন ও দুধ বাদ 
দেয়, কেহ রাল্নাই করে না, এবং কেহ কেহ শুদ্ধমান্ন ফল আর " নম দিয়াই 
আহার সারতে চেস্টা করে। 

এখন আম আমাদের ববাভন্ন খাদ্যবস্তুর বর্ণনা কারব। এখনে বাঁলয়া লই. 
মাংসের তোর কোন খাদ্যের কথা আম বাঁলবই না, কারণ যেখানে সেগুলির 
ব্যবহার হয়ও, সেখানেও তাহা খাবারের প্রধান উপকরণ নয়। ভারতবর্ষ মৃখ্যত 
কাঁষপ্রধান দেশ, এবং খুব বড় দেশ। কাজেই, ইহার উৎপন্ন দ্রব্য সংখ্যায় অনেক 
এবং নানা রকমের। ভারতে ইংরেজশাসনের 'ভান্ত যাঁদও ১৭৪৬ খাম্টাব্দ 
হইতে আরম্ভ হয়, এবং যাঁদও ১৭৪৬-এর অনেক আগে হইতেই ইংরেজেরা 
ভারতের কথা জানিত, তবুও দুঃখের ব্যাপার এই যে, ভারতের খাদ'সামগ্রী 
সম্বন্ধে ইংলন্ডে লোকে এত কম ক্তানে। ইহার € 'রণ খঁজতে আমাদের খুব 
বেশশ দূর যাইতে হয় না। যে সকল ইংরেজ ভারতে যায়, তাহাদের প্রায় সকলেই 
ছ্শবনযাত্রার নিজস্ব ধারা অক্ষুপ্ন রাখে। ইংলন্ডে তাহারা যে সকল জিনিস পায়, 
ভারতে তাহারা যে কেবল সেই সকল 'জানিসই নিয়ত পাইতে চায় তাহা নয়, 
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ইংলশ্ডাঁয় প্রণালশীতেই সেগ্ঘলি রান্না করাইয়াও লয় । কেন ও কিসের জন্য এর্‌প 
হয় তাহা এখানে আমার আলোচনার বিষয় নয়। কেহ হয়তো মনে কাঁরিতে 
পারে যে, অন্তত কৌতূহলের বশবতর্ঁ হইয়াও তাহারা লোকেদের রীতি- 
পদ্ধাতর ভিতরে লক্ষ্য কাঁরয়া দৌখবে, কিন্তু এর্প কোন কিছুই তাহারা করে 
নাই। ইঞ্গ-ভারতীয়গণ তাহাদের কাঁঠন ওদাসীন্যের ফলে ভারতীয় খাদ্যের 
প্রশ্ন পর্যালোচনা করার চমৎকার সুযোগ হারাইয়াছে। খাদ্যবস্তুর বিষয়ে 
আবার ফিরিয়া আসা যাক। ভারতে অনেক রকমের খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয় যাহার 
সম্বন্ধে এখানকার লোকেরা কিছুই জানে না। 

গমের গুরুত্ব অবশ্য এখানেও যেমন সেখানেও তেমনই খুব বেশী। তার 
পর বাজরা (ইঙ্গ-ভারতীয়েরা যাহাকে মিলেট বলে), জোয়ার, চাল ইত্যাঁদ। 
এগ্ালকে আমার রুটি-খাদ্য বলাই ঠিক হইবে, কারণ এগ্দাল প্রধানত রুটি 
কিন্তু গমের মূল্য অপেক্ষাকৃত বেশী বাঁলয়া, গারব লোকের মধ্যে গমের বদলে 
সাজরা ও জোয়ারই ব্যবহার হয়। দক্ষিণ ও উত্তরের প্রদেশগীলতে এই চলন 
বেশী । দাক্ষণের প্রদেশগুঁলর কথা বাঁলতে গিয়া সার্‌ ডাঁব্রউ. ডব্রিউ হাণ্টার 
তাঁহার 'ভারতবর্ষের হীতিহাস'-এ বাঁলয়াছেন : “সাধারণ লোকের খাবার হইল 
প্রধানত ছোট ছোট দানার খাদ্যশস্য, যেমন, জোয়ার, বাজরা, রাগি 2" উত্তর 
সেখানে সাধারণ লোকের খাবার । চাউল কেবল সেচ-পাওয়া জমিগ্লিতে হয় 
বাঁলয়া ধনী লোকেরাই উহা খাইতে পারে ।” এরূপ লোক পাওযা মোটেই কঠিন 
নয় যে কখনও জোয়ারের স্বাদ লয় নাই। জোয়ার গাঁরবদের খাদ্য। তাই যেন 
ইহাকে পাবিশ্র জ্ঞান করা হয। বিদায়-আভিবাদনের সময় নমস্কার না বাঁলয়া 
ভারতের গাঁরব লোকেরা বলে 'জোয়ার'। ইহাকে বিস্তার করিয়া অনুবাদ 
কাঁরলে, আমার মতে, ইহার মানে দাঁড়ায়, “তোমার যেন কখনও 'জোয়ার”*-এর 
অভাব না হয়।” চাউল 'দিয়াও রুট-খাদ্য তোরি করা হয়, বিশেষ করিয়া বাঙলা 
দেশে । বাঙালীরা গমের চেয়ে চাউলের ব্যবহারই বেশি করে। অন্যান্য অঞ্চলে রুটি 
তোর করার জন্য চাউলের ব্যবহার নাই বাঁললেই চলে । ইঞ্গ-ভারতীয়েরা যাহাকে 
গ্র্যাম বলে সেই চানা 'দিয়াও। কখনও কখনও হয় গমের সঙ্গে মিশাইয়া, কখনও 
বা অমনিই, রুটি তোর হয়। আকারে বা স্বাদে চানা প্রায় মটরেরই মত। ইহা 
হইতে ডাল বা সুপ তৈরি কারবার নানা প্রকার কলাইএর কথায় আঁসয়া 
এইগ্লিই ডাল তোর করিবার প্রধান কলাই। এগ্নালর মধ্যে তুয়ারই সর্বাপেক্ষা 


১ গান্ধধজী বোধ হয় 'আহারকে "জোয়ার, বলিয়া ভুল করিয়াছেন। জোয়ার, একর্‌প 
খাদ্যশস্য, আব জৃহাব হইল কোন কোন ভারতশষ ভাষার নমস্কাব-বাক্য। 
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জনাপ্রয়। এই দুই রকমের খাদ্যবস্তুই প্রধানত শহকাইয়া লইয়া ব্যবহার করা 
হয়। এইবার সবাঁজর কথায় আসা যাক। আপনাদের নিকট সকল রকম সবাঁজ 
বা আনাজের নাম করা বৃথা । এই তার-তরকার এত রকমের, যে আম তাদের 
সকলের কথা জানিই না। ভারতের মাট এত উর্বর যে সেখানে ইচ্ছামত যে 
কোন আনাজ উৎপন্ন করা যায়। কাজেই একথা আমরা 'নার্ববাদে বাঁলতে 
পাঁর যে, কৃষি সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞান লাভ কাঁরলে, পৃথিবীতে যত রকমের তাঁর- 
তরকারি দেখা যায় সবই ভারতের মাটিতে উৎপাদন করা যাইতে পারবে । 
ফল আর বাদামের কথা বালতে এখনও বাঁক আছে। দুঃখের সাঁহত 
আমাকে বাঁলতে হইতেছে যে, ফলের যথার্থ মূল্য ভারতের লোকে বোঝে না। 
যাঁদও ফল ব্যবহার করা হয় প্রচুর, তবুও বিলাসের দ্রব্য হিসাবেই তাহার 
স্বাস্থ্যের জন্য নয়। সেই জন্যই কমলালেবু, আপেল প্রভৃতির মত উপকারী 
ফল আমরা প্রচুর পাই না। স্বল্প বাঁলয়া কেবল ধনী লোকেরাই তাহা পায়। 
1কন্তু সময়ের ফল আর শনকান ফল আমরা প্রচুর পাই। সকল দেশের মত 
ভারতবর্ষেও সময়ের ফলের জন্য গ্রীত্মকালই প্রশস্ত। সময়ের ফলের মধ্যে 
আম সবশ্রেষ্ঠ। আমি যে সকল ফল খাইয়াছ তাহার মধ্যে আমই সর্বাপেক্ষা 
সুস্বাদু । কেহ-কেহ আনারসকে শ্রেষ্ঠ বাঁলয়া মনে করে, কিন্তু যাহারা আম 
খাইয়াছে তাহাদের বেশীর ভাগ লোকই আমের পক্ষে মত দেয়। আমের সময়ে 
তিন মাস ধাঁরয়া আম পাওয়া যায়। তখন ইহা খুবই সম্তা থাকে, তাই 
ধনীদারদ্রনির্বিশেষে সকলেই ইহা খাইতে পারে। শ্নিয়াছ, আমের সময়ে 
যতাঁদন আম থাকে, কিছু ?িছু লোক কেবল আম খাইয়াই জীব্নধারণ করে। 
িন্তু দুভাগ্যকরমে আম বেশী 'দিন ভাল অবস্থায় থাকে না। স্বাদে ইহা 
কতকটা পীচের মত আর ইহার আঁঠ আছে। অনেক সময় ইহা ছোট 
তরমুজের মত বড় হয়। তরমুজের কথায় বাঁলতে হয়, ইখাও গ্রীক্মকালে 
প্রচুর ফলে। এখানে যে রকম পাওয়া গায় তার চেয়ে সে দেশের তরমুজ 
অনেক ভাল। আর বেশী ফলের নামের ভার আপনাদের উপর চাপাইতে 
চাই না। ইহা বাঁললেই যথেন্ট হইবে যে, 'বাভল্ন খতুর ফল ভারতে অসংখ্য 
রকমের উৎপন্ন হয়, কিন্তু সেগুলি বেশ দিন থাকে না। এই সকল ফলই 
গরিবদের পক্ষেও সমপ্রাপ্য, কিন্তু দুঃখ এই যে, একবারও তাহারা খাবারের 
আবাঁশ্যক অঙ্গাহসাবে ইহা খায় না। সাধারণত আমাদের ধারণা যে, ফল 
খাইলে জহর, পেটের অসুখ প্রভৃতি হয়। গ্রীক্ষ'ক্গালে আমাদের কলেরার ভয় 
প্রবল হয়। তখন কর্তৃপক্ষ তরমুজ ও অনুরূপ অন্যান্য ফলের 'বিক্ুয় বন্ধ 
কাঁরয়া দেন, এবং অনেক ক্ষেত্রে সঙ্গতভাবেই তাহা করেন। এখানে যত রকম 
শুকান ফল পাওয়া যায়, ওখানেও সে সব আমরা পাইয়া থাঁক। কয়েক রকমের 
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বাদাম আমরা পাই যাহা এখানে পাওয়া যায় না; আবার এমন কয়েক রকমের 
বাদাম আছে, যাহা এখানে পাওয়া যায় অথচ আমাদের দেশে পাওয়া যায় না। 
খাদ্যাহসাবে বাদামের ব্যবহার ভারতে কখনই নাই। কাজেই সেগ্ীলকে ঠিক 
ঠিক 'ভারতের খাদ্য'-বস্তুর তালিকায় ফেলা যায় না। এখন, আমার বন্তবা 
বিষয়ের তৃতীয় পর্যায়ে আসবার আগে, খাদ্যবস্তুর যে সকল ভাগ আম 
কাঁরয়াছি তাহা মনে রাখতে আপনাদের অনুরোধ করিব : প্রথম, রুটি-তোরির 
খাদ্যশস্য, যেমন গম, বাজরা প্রভাতি; দ্বিতীয়, ঝোল বা ডাল-তোঁরর ডালকলাই; 
তৃতীয়, সবাঁজ; চতুর্থ ফল; এবং পণ্চম ও শেষ, বাদাম। 

আম অবশ্য, 'বাভন্ন খাবার রান্না কারবার প্রণালী ও মসলাপাতির কথা 
বাঁলতোঁছ না। তাহা আমার সাধ্যাতীত। সাধারণভাবে সেগুলি খাওয়ার 
উপযোগী কিয়া কেমন কাঁরয়া রান্না করা হয় আমি সেই কথাই বাঁলব। 
কেবল খাদ্যের সাহায্যে রোগ দূর করার তত্ব বা স্বাস্থ্যনীত 'বিদ্যা, অপেক্ষাকৃত 
অল্পদিন হইল ইংলশ্ডে আবিজ্কৃত হইয়াছে। ভারতে আমরা স্মরণাতীত কাল 
ইহতে ইহা কাঁরয়া আসিতেছি। ভারতীয় চাকংসকগণও ওুঁষধ ব্যবহার করেন বটে 
[কিন্তু নার্দন্ট ওবধের শন্তি অপেক্ষা খাদ্য-পরিবত্নের উপরই তাঁহারা বেশণ 
নির্ভর করেন। কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁহারা লবণ খাইতে নিষেধ করেন; অনেক 
ক্ষেত্রে অম্ল-খাদ্য খাইতে বারণ করেন, ইত্যাঁদ। তাঁহাদের মতে প্রত্যেক খাদ্য- 
বস্তুরই াঁকৎসা-শাস্সম্মত মূল্য আছে । রুটি তোর করার জন্য যে খাদ্যশস্য 
তাহাই আহারের পক্ষে সকলের চেয়ে দরকারী জিনিস। আটা "দিয়া যে 
বাঁললেই ভাল হইত। ররট তোর করার সম্পূর্ণ প্রণালীর কথা আম বালব 
না, শুধ্‌ এইট.কুমান্র বালব যে, গমের ভূঁস আমরা ফোঁলয়া দিই না। রুটি 
সর্বদাই টাটকা তোর করা হয় এবং সাধারণত গরম থাকিতে থাকিতে 'ঘি 
মাখাইয়া খাওয়া হয়। ইংরেজদের পক্ষে মাংস যেরকম, ভারতীয়দের পক্ষে 
রুট সেইরকম। কে কয়খানা রুটি খায় তাহা দিয়াই কে কত খাইতে পারে 
তাহার পাঁরমাপ করা হয়। ডাল-তরকারর 'িসাবই করা হয় না। খাওয়ার 
সময় কেহ ডাল না খাইতে পারে, তরকাঁর না খাইতে পারে, কিন্তু রুটি বাদ 
দিয়া কখনও খাওয়া হইতে পারে না। নানা রকম খাদ্যশস্য দিয়া রকমারি 
খাবার তোর হয় বটে কিন্তু সেগুলি রুটিরই রপান্তরমান্ন। 

মটর, মসূর প্রভৃতি ডাল জলে কেবলমাত্র ফ:টাইয়া ডালের সপ বা ঝোল 
তোর করা হয়। কিন্তু নানা রকমের মসলা দেওয়াতে ইহা খাইতে খুব 
উপাদেয় হয়। এই সকল খাবার জানিস তোর করার ব্যাপারে রম্ধন-নৈপুণ্যের 
বিশেষ পাঁরচয় দেওয়া হয়। আম দেখিয়াছি, লবণ. মারচ, লবঙ্গ, দারচিনি 
ইত্যাদির সংযোগে মটর ডাল আঁতশয় সুস্বাদু করা হইয়াছে । রুটি খাইবার 
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স্যাবধা হয়--ডালের ইহাই উপয্যস্ত ব্যবহার। অত্যধিক ডাল খাওয়া, 'ভিষকেরা 
ভাল বাঁলয়া মনে করেন না। এথানে চাউলের সম্বন্ধে একটি কথা বলা 
অপ্রাসাঁঞ্গক হইবে না। আগেই বালয়াছি, খাদ্যদ্রব্য তোর করার জন্য চাউলের 
ব্যবহার হয়, বিশেষ করিয়া বাঙলাদেশে। বাঙালাীরা প্রায়ই যে বহুমর্ররোগে 
ভোগে, অনেক ডান্তার চাউলকেই তাহার কারণ বলিয়া সাব্যস্ত করেন। ভারতে 
চাউলকে কেহ পুম্টিকর খাদ্য বালিয়া মনে করে না। ইহা ধনীদের, অর্থাং 
যাহারা শ্রম কারতে চায় না তাহাদের খাদ্য। শ্রামকেরা চাউল খায় না বাঁললেও 
চলে। জবরভাবযুস্ত রোগীকে চাকৎসক ভাত খাইতে দেন। আম জবরে 
তঁগয়াছি (ডাঃ আলিন্সন্‌ বাঁলবেন, নিঃসন্দেহ স্বাস্থাবাঁধ লঙ্ঘন কাঁরয়া), 
তখন আমাকে ভাত ও মুগ ডালের জল পথ্য কাঁরতে দেওয়া হয়। আম 
আশ্চর্যরকমে সারিয়া উঠি। 

ইহার পরে আসে সবাঁজ। এগুলি ডালের মত একই প্রণালীতে তোর 
হয়। তরকার রাল্লার জন্য তেল ও মাখনের বেশী দরকার। ইহার সাহত 
অনেক সখয় ছোলাব ছাতুও মিশাইয়া দেওয়া হয়। কেবল সিদ্ধ তরকারি 
কখনও খাওয়া হয় না । আম ভারতে সিদ্ধ-আল কখনও দোঁখ নাই প্রায়ই অনেক 
রকমের তরকাঁর একসঙ্গে মিলাইয়া রান্না করা হয়। বলাবাহুল্য যে, সুস্বাদু 
তরকারি রান্নার ব্যাপারে ভারত ফরাসীদেশকে অনেক পিছনে ফোলিয়া রাখবে 
ডালের পরে। সবাঁজগ্যাল কম-বোশ শখের জিনিস এবং সাধারণত এগ্দলিকে 
রোগের মূল বলিয়া মনে করা হয়। গ্ররব লোকেরা সপ্তাহে একবার কি 
দুইবার একটি তরকারি খায় কিনা সন্দেহ। তাহারা রুটি আর ডাল খায়। 
কতকগ্দাল আনাজের উৎকৃষ্ট ভেষজ-মূল্য আছে। এক রকমের শানাজ আছে, 
তার নাম তণ্ডলজা। উহা খাইতে ঠিক পালং শাকের মত। অত্যধিক গোল 
মরিচ খাইয়া যাহাদের দৃন্টিশান্ত ক্ষীণ হইয়াছে তাহাদের জন, ডান্তারেরা ইহার 
ব্যবস্থা করেন। 

ইহার পরে ফল। ফল সাধারণত 'ফলাহার-দিবসে' খাওয়া হয়। নিত্যকার 
খাবারের শেষে ইহা কদাচিৎ খাওয়া হয়। লোকেরা সাধারণভাবে কখনও- 
সখনও ফল খায়। আমের সময়ে আমের রস করিয়া রুটি বা ভাতের সঙ্গে 
খুব খাওয়া হয়। আমরা পাকা ফল কখনও রান্না বা সিদ্ধ কার না। আমরা 
কাঁচা ফল, বোশর ভাগই আম, টক থাকিতে থাকিতে, সংরক্ষণ কার। স্বাস্থ্য- 
রক্ষার দিক হইতে মনে করা হয় যে, সাধারণত টক হয় বাঁলয়া টাটকা ফলের 
জবর ডাঁকয়া আনার প্রবণতা আছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা শুকানো ফল 
খুব খায়। শুকানো খেজুরের কথাও কিছ বলা দরকার। আমরা মনে কার, 
খেজুরে বলবৃদ্ধি হয়। সেই জন্য শীতকালে, যখন পুষ্টিকর খাদ্য আমরা 
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ব্যবহার কার সেই সময়ে, দুধ ও অন্যান্য অনেক জিনিসের সঙ্গে, এখানে 
সবগ্লির নাম দেওয়া কঠিন, খেজুর সিদ্ধ করিয়া প্রাতদিন তাহা এক আউন্স 
কাঁরয়া খাই। 

শেষকালে, ইংরেজরা যেমন মিম্ট কিছু খায়, আমরা তেমনই বাদাম খাই। 
ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা খুব বেশী পাঁরমাণে চিনি-দেওয়া বাদাম খায়। 
'ফলাহার-দবসে'ও উহা খাওয়া হয়। সেগুলি আমরা মাখনে ভাঁজ, আর 
দুধেও সিদ্ধ করিয়া লই। লোকের ধারণা মস্তিজ্কের জন্য কাঠবাদাম খুব 
ভাল। নারকেল আমরা নানা রকমে খাই। আমি কেবল এক রকমেরই 
কথা বালিব। নারকেল বাঁটয়া মাখন ও চিনির সঙ্গে মিশাইয়া লওয়া হয়। 
ইহা খাইতে খুব উপাদেয়। গোলাকারে পাকানো এই মিন্টদ্রব্গ্ীলকে 
নারকেল-নাড় বলে। আম আশা কার আপনাদের কেহ কেহ এগীল ঘরে 
তোর কাঁরয়া দেখিবেন। ভদ্রমাহলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, ভারতীয় খাদ্যসামগ্রীর 
ইহা একটি রেখাচিত্র মানত, অত্যন্ত অসম্পূর্ণ রেখাচিত্র। আশা কার, এ সম্বন্ধে 
আরও জানবার জন্য আপনারা উৎসাহিত হইবেন এবং আমার নাশ্চত ধারণা 
যে তাহাতে আপনারা লাভবান হইবেন। উপসংহারে, আম আরও আশা কার 
যে, ভবিষ্যতে এমন দিন আসিবে যখন মাংসাশী ইংলণ্ড এবং শস্যভোজী 
ভারতের মধ্যে খাদ্যগ্রহণের অভ্যস্ত রীতিতে বর্তমানে যে বিরাট পার্থক্য 
রহিয়াছে তাহা দূর হইয়া যাইবে, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে এমন অনেক বিভেদ 
দূর হইবে যাহা কোন কোন ক্ষেত্রে, এই দুই দেশের মধ্যে যে প্রীতিপূর্ণ এঁক্য 
নীতির এ্রক্য এবং হৃদয়ের এক্যের আভিমুখাীঁ হইব। 


দি ভোঁজচোৌরয়ান মেসেঞ্জাব, ১-৬-১৮৯১ 


১০. লণ্ডনের ব্যান্ড অব্‌ মার্সর নিকট ভাষণ 


আপার নরউড্‌। আগেকার ব্যবস্থা অনুযায়ী মিস্‌ সীকম্বৃএর অনুরোধে 
ব্যাড অব্‌ মার্সর* সদস্যদের এক সভায়...মসেস্‌ ম্যাকডুআলের...এক 
বন্তুৃতা দিবার কথা গছল. কিন্তু তিনি অসুস্থ হইয়া পড়ায় 'মঃ গান্ধীকে 
(ভারতের জনৈক হিন্দু) অনুরোধ করা হয় এবং তিনি সভায় বালিতে রাজী 
হন। মিঃ গান্ধী মানাবকতার দিক হইতে নিরামষ ভোজনের 'বিষয়ে প্রায় 
পনেরো মিনিট ধাঁরয়া বলেন। তিনি জোর 'দিয়া বলেন যে, ব্যান্ড অব মার্সর 


১ পশু-নির্যাতন নিবারণের জন্য। 


হলবর্ন-এ 'বদায়-ভোজ ৪৯ 


সদস্যদের, আচরণ ও কথায় সামঞ্জস্য রাখতে হইলে, নিরামিষাশণ হওয়া উচিত। 
সেক্সপীয়ার হইতে একাঁট উদ্ধৃত কাঁরয়া তান ভাষণ শেষ করেন। 


দি ভোঁজভোরয়ান, ৬-৬-১৮৯১ 


১১. হলবর্নএ াবদায়-ভোজ 
জুন, ১৯, ১৮৯১ 


ইহা একরকমের বিদায়-ভোজ হইলেও ইহাতে দুঃখের কোন চিহ ছিল না, 
কারণ মিঃ গান্ধ যাঁদও ভারতে 'ফারয়া যাইতেছেন, তথাপি তিনি 'নরামিষ- 
বাদের এক বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে তো যাইতেছেন, এবং আইন-অধায়নের 
ব্যক্তিগত খেদোঁ্ত্র পাঁরবর্তে তাঁহাকে আঁভনান্দিত করাই সঞ্গত। 

অন্নম্ঠানের শেষে মিঃ গান্ধী, সঙ্োচকুণ্ঠিত অথচ খুব সুন্দর এক 
বন্তৃতায়, উপস্থিত সকলকে সমাদর কাঁরলেন, ইংলশ্ডে মাংসাহারাবরাতর অভ্যাস 
বাঁড়য়া যাইতেছে দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ কাঁরলেন, কেমন কাঁরয়া লণ্ডন 
ভেজিটোরয়ান সোস্যাইটির সঙ্গে তাঁহার সংযোগ হইল তাহার বর্ণনা কারলেন, 
এবং ইহা কাঁরতে গিয়া মর্মস্পশ'” ভাষায় মিঃ ওজ্ডূঁফল্ড্*এর নিকট তাঁহার 

[তান এ আশাও প্রকাশ কারলেন যে ফেডারাল ইউনিয়নের ভাবিষ্যং এক 
অধিবেশন যেন ভারতে হয়। 


1দ ভেঁজিচৌরয়ান, ১৩-৬-১৮১৯১ 


১২. কেন তিনি ইংলণ্ডে গেলেন 


অধায়নের জন্য ইংলন্ডে যাইতে ইচ্ছুক হিন্দুদের সম্মুখে কিরুপ বাধা- 
বিপান্ত উপাস্থত হয় তাহা ইংরেজদের বুঝাইবার জন্য এবং কি উপায়ে সেই 
সকল বাধা আতন্রম করা যায় তাহা এ সকল 'হন্দুদের জানাইবার জন্য, 
ভোঁজটোরিয়ান পান্রকার একজন প্রাতাঁনীধি এই বিষয়ে গান্ধীজীকে কতকগাঁল 
প্রশ্ন করেন এবং তাঁহাকে বিশদভাবে উত্তর দিতে বলেন। প্রশ্ন ও উত্তরগহীল 
নশচে দেওয়া হইল। 


» ডাঃ জোশিয়া ওজ্ডফল্ড্‌, ভেজিঢৌরয়ান-এর সম্পাদক। 
৪ 


৫০ গান্ধী রচনাবলী 


এক 


মিঃ গান্ধীকে প্রথমে জিজ্ঞাসা করা হয়, কি কারণে ইংল্ডে আসবার ও 
ও আইনব্যবসায় অবলম্বন করিবার ইচ্ছা প্রথম তাঁহার মনে ডীদত হইল। 


এক কথায় বলিতে গেলে, বাঁলতে হয়, উচ্চাকাঙক্ষাই ইহার ফারণ। ১৮৮৭ 
সনে আমি বোম্বাই বিশ্বাবদ্যালয়ের ম্যাট্রকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই। 
তারপর আম ভবনগর কলেজে যোগ দিই, কারণ বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের 
গ্র্যাজুয়েট না হইলে সমাজে কোন মর্যাদা হয় না। তৎপূর্বে যাঁদ কেহ চাকার 
লইতে চায়, তবে, অবশ্য প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী কোন ব্যান্তর সমর্থন না পাইলে, 
সে ভাল বেতনের সম্মানের চাকার জোগাড় কাঁরতে পারে না। কিন্তু, আম 
দোঁখলাম, গ্র্যাজুয়েট হইতে হইলে আমাকে অন্তত তন বৎসর কাল আতবাহিত 
কাঁরতে হইবে। তা ছাড়া, আমম প্রায়ই মাথাধরায় ভূঁগিতাম, নাক 'দিয়াও প্রায়ই 
রন্ত পাঁড়িত। গরম জলবায়ুর জন্যই ইহা হয়, এরূপ মনে করা হইত। এ ছাড়া, 
গ্র্যাজুয়েট হওয়ার পরেও সেখানে খুব বেশী একটা আয়ের প্রত্যাশা আমি 
কাঁরতে পারতাম না। যখন অনবরত এই সকল ভাবনা লইয়া আঁম দশ্চল্তা- 
গ্রস্ত ছিলাম তখন বাবার একজন পুরানো বন্ধ আমার সঙ্গে দেখা কাঁরয়া 
আমাকে ইংলণ্ড যাইতে ও আইনব্যবসায় অবলম্বন করিতে পরামর্শ দিলেন; 
আমার অন্তরে যে আগুন জ্বালতেছিল তিনি যেন বাতাস "দয়া তাহা বাড়াইয়া 
দলেন। আমি ভাবলাম, “্যাদ আমি ইংলশ্ডে যাই তবে আমি শুধু 
ব্যারস্টারই হইব না (অবশ্য ব্যারিস্টার হওয়াটা আম বেশ বড় বালয়াই মনে 
করতাম), সভ্যতার কেন্দ্ুস্থল এবং কাব ও দার্শীনকদের দেশ ইংলন্ডও দৌখতে 
পারব ।» আমার গুরুজনদের উপর এই ভদ্রলোকটির যথেষ্ট প্রভাব 'ছিল। 
কাজেই আমাকে ইংলন্ডে পাঠাইবার জন্য তাঁহাদের রাজী করাইতে তিনি সমর্থ 
হইলেন। 

কেন আমি ইংলশ্ডে আঁসিয়াঁছ এই তাহার সংাক্ষপ্ত বিবরণ, অবশ্য আমার 
বর্তমান মতামত ইহা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র । 


আপনার উচ্চাকাঙ্ক্ষায় বন্ধুবান্ধবগণ সকলেই নিশ্চয় আনাঁন্দিত হইয়াছিলেন ? 


না, সকলেই নয়। বন্ধু তো রকম রকমের আছে। যাহারা আমার আসল 
বন্ধু, বয়সে আমার প্রায় সমান, আমার ইংলণ্ডে আসার কথা শুনিয়া তাহারা 
খুব খুশী হইয়াছিল। কোন কোন বন্ধু ছিলেন বয়সে প্রর্বীণ। তাঁদের 
বন্ধ্দ না বাঁলয়া বরং িতৈষী বলাই উচিত।। তাঁহারা যথার্থই বিশ্বাস 
কাঁরতেন যে, আম সর্বনাশের পথেই চাঁলয়াছি এবং ইংলণ্ডে আপিলে আম 
আমার পাঁরবারের কলঙ্কের কারণ হইব। অন্য অনেকে অবশ্য কেবলমানত 


কেন তিনি ইংলণ্ডে গেলেন &১ 


বিদ্বেষের বশেই বিরোধিতা কারয়াছিলেন। তাঁহারা দোখতেন, কোন কোন 
ব্যাঁরস্টার প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন। তাই মনে কারয়াছিলেন, আমারও সেই- 
রকম আয় হইতে পারে। বন্ধ্বান্ধবদের মধ্যে এমনও কেহ কেহ 'ছিলেন, যাঁহারা 
মনে কারতেন আমার বয়স খুবই কম (আমি এখন বাইশ বংসরের), অথবা মনে 
করিয়াছিলেন, জাম এখানকার জলবায়ু সহ্য কারিতে পারিব না। সংক্ষেপে, 
কোন দুই জন একই যাীন্ততে আমার আসার সমর্থন বা বিরোধিতা করেন নাই। 


আপনার ইচ্ছা আপাঁন কিরূপে পূর্ণ করিবার চেম্টা করিলেন£ অননগ্রহ 
৬ কারয়া বলুন, কি ক বাধাবপান্ত আপনার হইয়াছিল, এবং কেমন করিয়াই বা 
আপনি তাহা আতব্রম করিয়াছিলেন। 


আমার বাধাবপান্তর কাহিনী বালবার চেষ্টা কারলে তাহাতেই আপনার 
মুল্যবান পান্রিকা ভায়া যাইবে। তাহা দু৫খ-দব্দশার কাঁহনী। আমার বাধা- 
'বিপাত্তগুিকে রাবণের অসংখ্য মাথার সঙ্গে তুলনা করা চলে। রাবণ হইল 
হিন্দুদের 1দ্বত*য় মহাকাব।) রামায়ণে বর্ণিত সেই রাক্ষস যাহার সাহত 
রামায়ণের নায়ক রাম যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত যাহাকে হারাইয়াও 
দেন। সেই রাবণের মাথা ছিল অনেকগুীল, একটি কাঁটয়া ফোঁললে তখনই সে 
জায়গায় আর একাঁট গজাইয়া উঠিত। আমার বাধাবিপাত্তগাঁলও ছিল সেই 
রকমের। সেগ্যালকে প্রধানত চার ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন, টাকাকাঁড়, 
গুরুজনদের সম্মতি, আত্মীয়দের সঙ্গে বিচ্ছেদ এবং আমাদের জাতিগত 
বাধানিষেধ। 

প্রথমে টাকাকাড়ির কথাই ধরা যাক। আমার পিতা একাধিক দেশীয় রাজ্যের 
প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, কিন্তু কখনও তিনি অর্থসণ্টয় করেন নাই। তা যাহা কিছ; 
উপার্জন করিয়াছিলেন সবই দানে এবং ছেলেমেয়েদের শিক্ষা ও 1ববাহে ব্যয় 
করিয়া ফেলেন, কাজেই, কার্যত আমাদের জন্য নগদ বিশেষ কিছু রাখিয়া যাইতে 
পারেন নাই। তান আমাদের জন্য কিছ; সম্পান্ত রাখিয়া 'গিয়াছিলেন এবং 
উহাই ছিল আমাদের সব। কেন অর্থ সয় করেন নাই এবং ছেলেমেয়েদের জন্য 
ছেলেমেয়েরাই তাঁর ধনসম্পদ, এবং যাঁদ তিনি টাকাকাঁড় জমাইয়া রাখতেন তবে 
তাহাদের নষ্ট হইবার পথই কাঁরয়া দেওয়া হইত। কাজেই টাকাকাড়ির বাধা 
আমার পক্ষে তুচ্ছ বাধা ছিল না। আমি কয়েকটি রাজদরবার হইতে বৃত্তি পাওয়ার 
চেম্টা কাঁরয়াছিলাম, কিন্তু পাই নাই। এক জারগায় আমাকে বলা হইয়াছিল, 
পারি। যে ভদ্রলোক একথা আমাকে বলিয়াছিলেন, পরবতর্ঁ আভিজ্ঞতা হইতে 


১ অন্য মহাকাব্যাট হইল মহাভারত। 
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আম বুঝিয়াছি, তিনি ঠিকই করিয়াছিলেন। নিরুৎসাহ না হইয়া আম দাদাকে 
অনুরোধ করিলাম, ষাহা কিছ টাকাকাঁড় আছে তাহা "দিয়াই পাঁড়বার জন্য 
আমাকে ইংলশ্ডে পাঠানো হউক। 

এখানে, ভারতে কির্প পাঁরবাঁরক ব্যবস্থা প্রচালত তাহা ব্যাখ্যা কারবার 
জন্য, আম একট; অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা না কারিয়া পাঁরিতোঁছ না। সেখানকার 
ব্যবস্থা ইংলণ্ডের মত নয়। সেখানে ছেলেরা, এবং বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত 
মেয়েরা, সব্দাই পিতামাতার সঙ্গে বাস করে। তাহারা যাহা উপাজন করে 
তাহা পিতার 'নকটই যায়, যাঁদ কিছ নম্ট করে সে ক্ষাতও তারই হয়। অবশ্য, 
বিশেষ কোন ক্ষেত্রে, যেমন দারুণ ঝগড়াঝাঁটি হইলে, ছেলেরাও পৃথক হইয়া যায়। 
কিন্তু তাহা হইল ব্যতিক্রম। মেইনের আইনসংক্রান্ত ভাষায় : “ব্যান্তগত সম্পাত্ত 
নিজস্ব বাঁলয়া কোন সম্পান্ত নাই এবং ছিলও না । আমরা একন্র বাস কারতাম 
এবং আমাদের যাহা কিছু সবই আমার দাদার অধিকারে ছিল। 

আবার টাকাকাঁড়র কথায় ফারিয়া আসা যাক। পিতা আমার জন্য সামান্য 
যাহা কিছু রাখিতে পাঁরিয়াছিলেন তাহা দাদার হাতেই ছিল। তাঁহার মত 
হইলে তাহাতে হাত দিতে পারা যাইত। তা ছাড়া, টাকাকাঁড় ষথেন্টও ছিল না। 
হউক। আপনাদের জিজ্ঞাসা কার, এখানে কোন ভাই কি এর্‌প কাঁরবে £ 
ভারতেও এমন ভাই কম দেখা যায়। তাঁহাকে বলা হইয়াছিল, পাশ্চাত্য ভাবধারা 
গ্রহণ করিধার ফলে আমি. অযোগ্য ভাই হইয়াও উঠিতে পার, এবং টাকাকাঁড় 
ফিরিয়া 'পাইবার একমান্্র সম্ভাবনা কেবল তখনই হইতে পারে যাঁদ আম জীবন 
লইয়া ভারতে ফিরিতে পার, আর তাহা তো খুবই সন্দেহের বিষয়। 
এইসকল য্যান্তযুস্ত ও সাঁদচ্ছাপ্রণোদত সতর্কবাণতে দাদা কানই 'দিলেন না। 
আমার প্রস্তাবে রাজী হওয়ার একটি, এবং একমান্রই, শর্ত তিনি করিলেন, 
যে আমাকে মাতৃদেবী ও পিতৃব্যের অনুমাতি লইতে হইবে। আমার কামনা, 
অনেকেই যেন আমার ভাইয়ের মত ভাই পান! আমি তখন আমার 'নাদি্টি 
কাজে লাঁগয়া গেলাম। আম বলিতে পাঁর, এই কাজ খুব কঠিনই 'ছল। 
আম মার 'প্রয়পারন ছিলাম। আমার উপর তাঁর বিশ্বাস ছিল, তারই জোরে 
তাঁর কুসংস্কার আমি দূর কাঁরতে পারিলাম, কিন্তু তিন বৎসরের আসন 
বিচ্ছেদের কথায় কেম করিয়া তাঁহাকে রাজী করাই? যাহা হউক, ইংলশ্ডে 
আসলে পরে যে সুযোগ-সুবিধা হইবে তাহার কথা বাড়াইয়া-গুছাইয়া বাঁলয়া 
আমার প্রস্তাবে তাঁহাকে রান্ধু করাইলাম। অবশ্য খুব আনিচ্ছার সাঁহতই 'তিনি 
মত 'দলেন। এইবার পিতৃব্যের কথা বলি। 'তানি তখন কাশী ও অন্যান্য 
তীর্ঘথস্থানে যাইবেন বালয়া প্রস্তুত। তিন দিন ধাঁরয়া আঁবরাম অনরোধ- 
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উপরোধ করিয়া ও য্যান্ত দেখাইয়া তাঁহার নিকট হইতে এই উত্তরটি আদায় 
করিতে পারলাম : 

“আম তীর্থযান্রা কারতোছ। তুমি যাহা বালতেছ তাহা ঠিক হইতে পারে, 

কিন্তু আম স্বেচ্ছায় কেমন কাঁরয়া তোমার এই অসাধু প্রস্তাবে "হাঁ" বালিতে 
পার? আমি কেবল এই কথাই বাঁলতে পার যে, তোমার যাওয়ায় তোমার মার 
যাঁদ কোন আপাত্ত না থাকে, তবে আমার ইহাতে হস্তক্ষেপ করার কোন 
আঁধকারই নাই ।» 
. হাঁ" বাঁলয়া ইহাকে সহজেই ব্যাখ্যা করা গেল। মান্র এই দুইজনেরই 
যে মত করাইতে হইল তাহা নয়। ভারতে, যত দূরসম্পকেরে আত্মীয়ই 
হোক না কেন, প্রত্যেকেই মনে করে যে অপরের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার 
আঁধকার তাহার আছে। কিন্তু আমি যখন এই দুইজনের মত জোর কারিয়া 
আদায় কারলাম (তাহা ছাড়া ইহাকে আর কি বালব), তখন টাকাকড়ির অস্াবিধা 
প্রায় দূর হইযা গেল। 

দ্বিতীয় দফার বাধাঁবপাত্তর কথা উপরে আংশিকভাবে বলা হইয়াছে। 
আপনারা শ্ীনয়া বোধ হয় 'বাস্মিত হইবেন যে, আম বিবাহত। (বারো বছর 
বয়সে আমরা বিবাহ হয়)। আমার স্ীর পিতামাতা যাঁদ মনে কারয়া থাকেন 
যে, অন্তত তাঁহাদের মেয়ের খাঁতরেও তাঁহাদের এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার 
অধিকার আছে, তবে তাহা বিশেষ দোষের কথা নয়। কে তাহার দেখাশোনা 
কাঁরবে ঃ কেমন কাঁরয়া সে তিন বংসর কাটাইবেঃ অবশ্য আমার দাদারই 
তাহাকে দেখাশোনা করার কথা। বেচারা দাদা! আমার মনের ভাব তখন যে 
রকম ছিল তাহাতে আমার *শবশুর-শাশুড়ীর ন্যায্য ভয় ও তর্জল-গর্জন আমি 
গ্রাহ্যই কাঁরতাম না, যাঁদ না মনে হইত যে তাঁহাদের অসন্তোষের ভাব আমার 
মা ও দাদার উপরেও পাঁড়বে। রাতের পর রাত শবশুরের সঙ্গে বাসয়া তাঁহার 
আপাঁত্তর কথা শোনা ও সাফল্যের সাঁহত তাহা খণ্ডন করা, সহজ কাজ ছিল না। 
কিন্তু, “ধৈর্য ও অধ্যবসায় পর্বতও জয় কাঁরতে পারে,'_ এই প্রবচনাটি আমাকে 
এত ভাল করিয়া শেখানো হইয়াছিল যে আম হিয়া গেলাম না। 

টাকাকাঁড়র ব্যবস্থা হইল, আবশ্যক অনুমাতও পাওয়া গেল। তখন আম 
মনে মনে বলিলাম, “কেমন কাঁরয়া আমি 'প্রয় ও নিকট আত্মীয়স্বজন হইতে 
বিচ্ছিল্ন হইব ?৮ ভারতে আমরা এই সব বিচ্ছেদ এড়াইতে চাই। আমি যখন 
অল্পাদনের জন্যও কোথাও যাইতাম, আমার মা কান্নাকাটি কারতেন। তবে, 
নিজে আভভূত না হইয়া, কেমন কাঁরয়া আম গে হৃদয়বিদারক দৃশ্য দোখব ? 
মনে মনে যে যন্ত্রণা আমি ভোগ কাঁরতোছলাম তাহা বর্ণনা করা অসম্ডব। 
বদায়ের দিন ঘনাইয়া আসিল, আম প্রায় ভাঞ্গিয়া পাঁড়লাম। কিন্তু আমার 
ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের নিকটও আম একথা বাল নাই। না বাঁলয়া ভালই কাঁরয়াছিলাম। 
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আমি বুঝিতাম যে, আমার স্বাস্থ্য ভাঞ্গয়া পাঁড়তেছে। নিদ্রায়, জাগরণে, পান- 
ভোজনে, ভ্রমণে, দত ধাবনে, অধ্যয়নে, আমি কেবলই ইংলণ্ডের কথা, এবং 
বিদায়ের সেই বিশেষ দিনে আম কি কাঁরব তাহারই কথা, চিন্তা কাঁরতোঁছলাম 
ও স্বপ্ন দোঁখতেছিলাম। অবশেষে দিনাট আসিয়া পাঁড়ল। এক 'দকে আমার 
মা হাত দিয়া তাঁর জলভরা চোখ দুটি ঢাকিতে ছিলেন, কিন্তু তাঁহার ফোঁপানোর 
শব্দ স্পস্ট শোনা যাইতেছিল। আর এক 'দকে প্রায় পণ্টাশজন বন্ধুর দ্বারা 
পঁরিবৃত হইয়া আম মনে মনে নিজেকে বালিতেোছিলাম : “আম যাঁদ কান্নাকাটি 
কার তবে ইহারা আমাকে দূর্বল বাঁলিয়া মনে কাঁরবে; হয়তো আমাকে ইহারা 
ইংলশ্ডে যাইতেই দিবে না; কাজেই, যদিও আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া 
যাইতোঁছল তথাঁপ আম কাঁদলাম না। শেষে আমার স্বীর নিকট বিদায় লওয়ার 
পালা আসল, শেষের পালা বটে, কিন্তু তাই বাঁলয়া ব্যাপারটা মোটেই লঘু 
ছিল না। বন্ধূদের সম্মুখে তার সঙ্গে দেখা করা কিংবা কথা বলা আমার পক্ষে 
রীতিবিরুদ্ধ হইত। কাজেই আলাদা একটা ঘরে তাহার সহিত দেখা কারিতে 
হইল। সে অবশ্য অনেক আগে হইতেই ফোঁপাইতে আরম্ভ করিয়াছিল। আম 
তার কাছে গেলাম, এক মুহূর্ত স্পন্দরাহিত মূক মূর্তির মত দাঁড়াইয়া 
রাঁহলাম। আমি তাহাকে চুম্বন কাঁরলাম, সে বাঁলল, “যাইও না”। তার পরে 
কি হইল তাহা আর বাঁলবার দরকার নাই। ইহাতেই আমার উৎকণ্ঠার পরি- 
সমাপ্তি হইল না। পালাশেষের ইহা আরম্ভমান্ন। বিদায়-গ্রহণের পালা 
আধাআধ হইয়া রাঁহল, কেন না, রাজকোট-যেখানে আম লেখাপড়া 
কাঁরয়াছিলাম_ হইতে মা-আর স্ত্রীর সঙ্গে আমার ছাড়াছাঁড় হইল, কিন্তু আমার 
দাদা আর বন্ধুরা আমাকে বিদায় দিতে বোম্বাই পর্যন্ত আসল । সেখানে যাহা 
ঘটিল তাহাও কম মর্মস্পর্শ নয়। 

আমার স্বজাতীয়বৃন্দের সাহত বোম্বাইএ যে সংঘর্ষ হইল তাহা বর্ণনার 
অতাঁত, কেননা, তাহারা প্রধানত বোম্বাইএ বাস করে। রাজকোটে আম উল্লেখ- 
যোগ্য কোন বিরোধিতা পাই নাই । আমার দুর্ভাগ্য ষে আমবা বোম্বাইএর ঠিক 
মধ্যস্থলে বাস কাঁরতাম, আর তাহারাও সেখানে বেশী সংখ্যায় থাঁকিত। কাজেই 
তাহারা আমাকে চতুর্দক হইতে "ঘাঁরয়া ধারল। আমি বাঁহরে গেলেই কেহ না 
কেহ আঙুল 'দিয়া আমাকে দেখাইয়া দিত, আর কেহ কেহ আমার দিকে হাঁ 
কাঁরয়া তাকাইয়া থাঁকিত। এক দিন আমি টাউনহলের 'নিকটে বেড়াইতে ছিলাম, 
এমন সময় আমার ম্বজাতীয় লোকেরা আমাকে ঘারয়া ধাঁরল এবং 'বিদ্ুপ 
কাঁরতে লাগিল, আর নশরবে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বেচারা দাদাকে এই দৃশ্য 
দোঁখতে হইল। ব্যাপার -চরমে উঠিল, যখন মুখ্য প্রাতিনিধি্গণ আমাদের 
স্বজাতীয়গণের এক বিরাট সভা আহবান করিলেন। আমাদের জাতির প্রত্যেক 
লোককেই সভায় যোগ বার জন্য হুকুম জারি করা হইল। যোগ না দিলে 
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পাঁচ আনা জরিমানা করার ভয়ও দেখানো হইল। এখানে উল্লেখ করা যাইতে 
পারে যে, এরূপ সিদ্ধান্ত করার আগে, দলের পর দল প্রাতনাধ পাঠাইয়া আমাকে 
উত্ত্ন্ত করা হইয়াছিল, অবশ্য ফল তাহাতে কিছুই হয় নাই। এই বিরাট 
সভায় আমি শ্রোতাদের মাঝখানে বাঁসয়া ছিলাম। এই প্রাতিনাধদের পাটেল 
বলা হয়। পাটেলরা তঈব্রভাবে আমার কাজের প্রাতবাদ করিলেন এবং আমার 
িতার সাঁহত তাঁহাদের সম্পকেরি কথা আমাকে স্মরণ করাইয়া দিলেন। ইহা 
উল্লেখযোগ্য যে এই সমস্তই আমার পক্ষে এক আভনব আভজ্জতা হইয়া 
। অক্ষরশ একথা বলা চলে যে, একান্ত নিঃসঙ্গতা হইতে তাহারা 
আমাকে টানিয়া বাহির করিল, কারণ এরূপ ব্যাপারে আমি অভ্যস্ত ছিলাম না। 
একান্ত লাজুক ছিলাম বাঁলয়া আমার অবস্থা আরও সঙ্গিন হইয়া দাঁড়াইল। 
প্রাতবাদে কোন ফল হইল না দেখিয়া মৃখ্য পাটেল আমাকে উদ্দেশ কাঁরয়া এই 
মর্মে কথাগুলি বাঁললেন : “আমরা তোমার বাবার বন্ধু 'ছিলাম। তাই তোমার 
প্রতি আমাদের দরদ। জাতির মুখ্যাহসাবে আমাদের শান্ত কতখাঁন তাহা তো 
তুমি জানো। আমবা বিশ্বাসযোগ্য সংবাদ পাইয়াছি যে ইংলশ্ডে তোমাকে 
মাংসাহার ও মদ্যপান কাঁরতে হইবে; তা ছাড়া তোমাকে সাগর পার হইতে হইবে; 
তুম নিশ্চয় জানো যে এ সমস্তই আমাদের জাতির নিয়মকানুনের বিরোধী । 
কাঁরতোছি; তাহা না কারলে তোমাকে গুরুতর শাস্তি দেওয়া হইবে। ইহাতে 
তোমার কি বালবার আছে 2৮ 
আম নিম্নালীখতভাবে তাঁহাদের উত্তর 1দলাম : “আপনারা যে আমাকে 
সাবধান কাঁরয়া দিলেন সেজন্য আম ধন্যবাদ জ্ঞাপন কাঁরতোছ। আমার 
সিদ্ধান্তের পারবর্তন আম কাঁরতে পারি না, সেজন্য আম দু, [ত। ইংলন্ড 
সম্বন্ধে আম যাহা শুনিয়াছি আর আপনারা যাহা শুনিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ 
বিভিন্ন; সেখানে গেলে মদ্যমাংস গ্রহণ কাঁরতেই হইবে এমন কোন কথা নাই। 
আপনারা সাগর পার হওয়ার কথা বাঁলতেছেন, জ'মাদের জাতভাইয়েরা যাঁদ 
সাগর পার হইয়া এডেনে যাইতে পারে তবে আমিই বা ইংলণ্ডে যাইতে পারব 
না কেন? আমার দ্‌ঢ় ধারণা, এই সকল আপাঁত্তর মূলে বিদ্বেষ রাহয়াছে।” 
সুযোগ্য পাটেল তখন রাগিয়া গিয়া বললেন, “তুমি তোমার পিতার পত্র 
নও।” তারপর জনমণ্ডলনর দিকে 'ফাঁরয়া তান বাঁলয়া চাঁললেন : “এই 
বালক বোধশান্ত হারাইয়াছে। ইহার সাঁহত কোন সংশ্রব না রাখিতে আম 
সকলকে আদেশ কাঁরতেছি। যে কেহ কোনও প্রকারে ইহার সমর্থন কাঁরবে 
অথবা ইহাকে বিদায় দিতে যাইবে সে জাত্চ্যুত হইবে। এই বালক যাঁদ কখনও 
ফিরিয়া আসে, তবে সে জানিয়া রাখুক, তাহাকে কখনও জাতির সমাজে গ্রহণ 
করা হইবে না।” 
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কথাগ্যাল সকলের উপরে বোমার মত ফাটিয়া পাঁড়ল। 'বশেষ অন্তরঙ্গ 
জনকয়েক যাহারা সম্পদে-বিপদে আমার সমর্থন কাঁরতেন, তাঁহারাও আমাকে 
পাঁরত্যা্গ কারলেন। এই বালসুলভ 'বিদ্রুপোন্তির উত্তর দিতে আমার খুব ইচ্ছা 
হইল, কিন্তু দাদা আমাকে থামাইয়া দলেন। এইরূপে এই কোর পরীক্ষায় 
আম নিরাপদে উত্তীর্ণ হইলাম বটে, কিন্তু আমার অবস্থা আগ্গের চেয়ে আরও 
খারাপ হইয়া পাঁড়ল। মুহূর্তের জন্য হইলেও আমার দাদারও মন টিতে 
আরম্ভ করিয়াছিল। তাঁহাকে এই কথা স্মরণ করাইয়া 'দিয়া ভয় দেখানো 
হইল যে, আমাকে অর্থ দিয়া সাহায্য কাঁরলে তাঁহার কেবল অর্থনাশই হইবে 
না, জাতিও যাইবে। কাজেই, যাঁদও তিনি সাক্ষাংভাবে নিজে আমাকে কিছু 
বাঁললেন না, তবুও, আমার "সিদ্ধান্তের বিষয়ে পুনার্ববেচনা কাঁরতে, অথবা 
উত্তেজনা প্রশামত না হওয়া পর্যন্ত আমার যাল্লা স্থাঁগিত রাখতে, আমাকে রাজী 
করাইবার জন্য, তাঁহার কোন কোন বন্ধুকে তিনি অনুরোধ কাঁরলেন। আমার 
নিকট হইতে উত্তর একটিমান্রই পাওয়া গেল। তাহার পর হইতে তানি আর 
কখনও বিচাঁলত হন নাই, আর বস্তুত তানি সমাজচ্যুতও হন নাই; কিন্তু 
এখানেই পালা শেষ হইল না। স্বজাতীয়বৃন্দের চক্রান্ত সর্বদাই চাঁলতোছিল। 
মনে হইল, এইবারের মত তাহারা প্রায় জাতিয়া গেল, কেন না পনেরো দিনের 
জন্য তাহারা আমার যাওয়া প্পিছাইয়া দিতে পারল । তাহারা 'নম্নালখিত উপায়ে 
এরুপ করিতে পারিয়াছিল। আমরা এক জাহাজ-কোম্পানির ক্যাপটেনের 
সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলাম। চক্রান্তকারীদের অনরোধমত তিনি আমাদের 
বালিলেন যে, সেই সময়ে-শআগস্টে সম্যদ্রে ভীষণ ঝড়-ঝাপটা হয়, কাজেই তখন 
রওনা হওয়া আমার পক্ষে অবিবেচনার কাজ হইবে। দাদা আমার যাওয়ায় 
কিছুতেই মত দিলেন না। দনভীগ্যকূমে ইহাই আমার প্রথম সমদদ্রযান্রা। 
কাজেই সমদ্রযান্নী হিসাবে আম ভাল কি না কেহই সেকথা জানিত না। তাই 
আমার তখন বাঁলবার কিছ ছিল না। ঘোরতর আ'নচ্ছার সাঁহত আমাকে যাওয়া 
স্থাগত রাখিতে হইল । ভাবিলাম, আমার আশা-সৌধ বাঁঝ ভূমিসাৎ হইয়া যাইবে। 
করিয়া তাঁহার এক বন্ধুকে চিঠি দিলেন এবং চিঠিখানি আমার কাছে রাখিয়া 
দিয়া বিদায় লইলেন। বিদায়ের ব্যাপার আগের মতই করুণ হইল। এখন 
আমি একাই বোম্বাই-এ পাঁড়য়া রাহলাম। জাহাজ-ভাড়া দিবার মত টাকাও 
আমার কাছে ছিল মা । এই অপেক্ষা করার সময়ে এক-এক ঘণ্টা আমার কাছে 
এক-এক বৎসর বাঁলয়া মনে হইতে লাগিল। ইতিমধ্যে শুনিলাম যে, আর 
একজন ভারতায় ভদ্রলোক» অবিলম্বে ইংলন্ড রওনা হইতেছেন; এই সংবাদ 
আমার কাছে অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যের মত মনে হইল। আমি মনে কাঁরলাম, 


» মজমন্দার; দ্রষ্টব্য পৃঃ ১১। 
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আমাকে এইবার যাইতে দেওয়া হইবে। দাদার চিঠিটি যথাস্থানে দিলাম, কিন্তু 
দাদার বন্ধু টাকা দিতে অস্বীকার কারলেন। আম দারুণ অস্থিরতার মধ্যে 
পাঁড়য়া গেলাম । টাকা না থাকায় নিজেকে পক্ষাবহঈন পাঁখর মত মনে হইতে 
লাগিল। একজন বন্ধ-_চিরকাল তিনি আমার ধন্যবাদভাজন হইয়া থাঁকবেন-_ 
আমাকে রক্ষা কীরলেন। তান জাহাজ-ভাড়ার টাকাটা আগ্রম "দয়া দিলেন। 
আমি টিকিট 'কাঁনলাম, দাদার কাছে টোলগ্রাম কারলাম, এবং ১৮৮৮-র ৪ঠা 

সেপ্টেম্বর তারিখে ইংলণ্ড যাত্রা করিলাম। এই সব ছিল আমার বড় বড় 
বাধাবিপান্ত-_ এবং প্রায় পাঁচ মাস ধাঁরয়া ইহ? চালিয়াছিল। এই সময়টা আম 
দারুণ উদ্বেগ ও যন্দ্রণার মধ্যে কাটাইলাম। কখনও আশায় উৎফুল্ল হইয়া, 
কখনও বা হতাশায় ভাঁঙ্গয়া পাঁড়রা জীবনটাকে কোন রকমে টানিয়া লইয়া 
চাঁলতে চাঁলিতে যথাসাধ্য চেম্টা কাঁরতে লাগলাম। ভগবান আমাকে অভীশ্সত 
লক্ষ্যের পথ দেখাইয়া দিবেন, এ ভরসা অবশ্য আমার ছিল। 


দি ভোটে গন, ১৩-৬-১1 ৯১ 


দুই 


ইংলণ্ডে পেশীছিয়া আপানি অবশ্যই মাংসাহার-সমস্যার সম্মুখীন হইয়া- 
ছিলেন; কেমন কাঁরয়া আপাঁন তাহার সমাধান কারলেন ? 


প্রণোদিত, কিন্তু অজ্ঞ, বন্ধুবান্ধব আগ্রহহশন শ্রোতার কর্ণাবনরে তাঁহাদের 
মতামত জোর কাঁরয়া ঢুকাইয়া দিতেন। তাঁহাদের বোশর ভ: ই বাঁলতেন, 
শীতপ্রধান জলবায়ূতে মাংস না খাইয়া আম বাঁচতে পারিব ণা। আমার 
ক্ষয়রোগ হইবে। অমুক ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন। সেখানে নিজের নির্বাদ্ধতার 
জন্য তাঁহাকে ক্ষয়রোগে ধরে। অন্য অনেকে বাঁলিলেন, মাংস না খাইয়াও চলিতে 
পারে, কিন্তু মদ বাদ দিলে চলাফেরাই করা যাইবে না। শীতে আম জমিয়া 
যাইব। একজন এতদূর অগ্রসর হইলেন যে আমাকে আট বোতল হুইস্কি 
সঙ্গে নিতে পরামর্শ দিয়া বাঁসলেন, কেন না, এডেন ছাঁড়বার পর আমার 
হুইস্কির দরকার হইবে। আর একজন আমাকে ধূমপান কাঁরতে বলিলেন, 
কারণ, তাঁহার বন্ধু ইংলশ্ডে ধূমপান করিতে বাধ্য হইয়াছলেন। 'বিলাত- 
ফেরত ডান্তাররাও এ একই কথা বলিলেন। “হি যেমন করিয়াই হোক আম 
ইংলণ্ডে আসতেই চাই, তাই উত্তর দিলাম যে. মদ্য-মাংসাঁদ বাদ 'দবার জন্য 
আম প্রাণপণ চেষ্টা কারব, কিন্ত যাঁদ দেখা যায় যে এগুলি একান্ত আবশ্যক, 
তখন ক কাঁরব তাহা আম জান না। এখানে একথা বাঁল যে, মাংসের প্রাতি 


৬৮ গাম্ধী রচনাবলশ 


আমার বিরূুপভাব এখন যেমন প্রবল তখন ততটা ছিল না। বন্ধুরা যেরকম 
ভাবিত আমিও সেই রকমই ভাবিতাম। তখন ভুলাইয়া আমাকে ছয় সাত বার 
মাংস খাওয়ানো হইয়াছিল। জাহাজে আমার ধারণা বদলাইতে আরম্ভ করে। 
ভাবিলাম, কোন কারণেই আমি মাংস খাইব না। আমাকে বিলাত আসিতে 
দিতে সম্মত হইবার পূর্বে মা আমার কাছে এই প্রাতজ্ঞা আদায় কাঁরয্া 
লইয়াছিলেন যে আমি মাংস খাইব না। কাজেই, অন্তত প্রাতজ্ঞারক্ষার খাঁতরেও 
মাংস না খাইতে আম বাধ্য ছিলাম। জাহাজে আমাদের সহযান্রীগণ আমাদের 
(আমার সঙ্গে যে বন্ধু ছিলেন তিনি আর আম) মদমাংস খাওয়া পরীক্ষা 
কাঁরয়া দোখিতে পরামর্শ দিতে আরম্ভ কাঁরল। 

তাহারা বাঁলল, এডেন ছাড়ার পর আমার মদমাংসের দরকার হইবে । একথা 
যখন খাঁটিল না, তখন বলা হইল, লোহিত সাগর পার হইয়া উহা দরকার হইবে। 
তহাও যখন ভূল বলিয়া প্রাতিপন্ন হইল, তখন একজন সহযান্নী বলিল, 
“আবহাওয়া কঠোর হয় নাই, কিন্তু বিস্কে উপসাগরে আপনাকে মৃত্যু বা 
মদ্য-মাংস এ দুইটির একটি বাছিয়া নিতে হইবে।” সে সন্কটও নিরাপদে 
কাটিয়া গেল। লম্ডনেও এরুপ প্রাতবাদ বাক্য শুনিতে হইয়াছে। মাসের 
পর মাস কাটয়া গিয়াছে, একটিও নিরামিষাশী দোখতে পাই নাই। এক বন্ধুর 
সঙ্গে কত উদ্বেগপূর্ণ দিবস শরীব-রক্ষার জন্য নিরামিষ খাদ্যের পর্যাস্তি 
সম্বন্ধে আলোচনা কাঁরয়া কাটাইয়াছি; কিন্তু সে সময়ে নিরামষভোজনের 
পক্ষে মানবতা বা করুণার য্যীস্ত ছাড়া আর কোন য্যন্তি আমার ভাল জানা 
ছিল না বলিয়া বন্ধ্ূর “নিকট বিচারে আম হাঁরয়া গিয়াছি; এই সকল 
আলোচনায় মানবতার প্রশ্ন তুঁলিলেই বন্ধুটি বিদ্রুপ কাঁরত। অবশেষে আম 
এই বাঁলয়া তাহার মুখ বন্ধ করিয়া দিলাম যে, বরং আম মারব, তবুও মায়ের 
নিকট যে প্রাতজ্ঞা করিয়াছি তাহা ভঙ্গ কারব না। বন্ধাট বলিত, “হঃ, 
ছেলেমানুষী, কাঠ কুসংস্কার; কিন্তু এখানে আসার পরও এই সকল বাজে 
কথায় বিশ্বাস করার মত কুসংস্কার যাঁদ তোমার রাহিয়া গিয়া থাকে, তবে 
তোমাকে আমার আর বাবার ছু নাই, আমি কেবল মনে কাঁরব, তুমি ইংলশ্ডে 
না আসিলেই পাঁরতে।” 

ইহার পর একবার ছাড়া আর কোন 'দন একথা সে আগ্রহ কাঁরয়া তোলে 
নাই, কিন্তু ইহার পর হইতে সে আমাকে বোধ ছাড়া আর কিছ মনেও 
কাঁরত না। হীতধ্যে আমার মনে পাঁড়ল যে, একবার যেন আম একাঁট 
নিরামিষ রেস্তোরাঁর পাশ দিয়া গিয়াছি (এটির নাম প্পাঁরজ বোল”)। একজন 
ভদ্রলোককে বাঁললাম এ গ্লেস্তোরার পথ আমাকে নাইয়া দিতে, কিন্তু সেখানে 
পেশছিবার পাঁরবর্তে আম “সেন্ট্রাল” রেস্তোরাঁ দেখিতে পাইলাম। সেখানে 
ঢুকিয়া পাঁড়লাম এবং পাঁরজ খাইলাম। এই আমার প্রথম পরিজ খাওয়া । 


এডভোকেট-তালিকাতুন্ত হওয়ার জন্য আবেদন ৫৯ 


প্রথমে আমার ইহা ভাল লাগিল না, কিন্তু পরে যখন দ্বিতাঁয় দফায় পাই-নামে 
একরকমের পিম্টক আনিল তখন তাহা আমার ভালই লাগিল। এখানেই আমি 
প্রথম নিরামিষবাদের সম্বন্ধে কিছু পুস্তিকা ক্রয় কার। তার মধ্যে মিঃ 
এইচ্‌. এস্‌. সল্টের লেখা এ. শ্লি. ফর ভোঁজটৌরয্মানিজম নামে বইখানি 
ছিল। এই বই পাঁড়য়া নীতির দক হইতে আম নিরামিষবাদ গ্রহণ কাঁর। 

তাহার পূর্ব পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক দৃম্টর দিক দিয়া মাংসকে আমি প্রশস্ত 
খাদ্য বালয়া মনে কারতাম। আঁধিকল্তু সেই রেস্তোরাঁতেই আম ম্যাণ্টেস্টারের 
ভেজটোরিয়ান সোসাইটির কথা জানতে পাঁর। কিন্তু ইহার সঙ্গে কার্যত 
আমার কোন যোগ হয় নাই। আমি কখনও সখনও ভেজেটোরিয়ান মেসেঞ্জার 
পাঁড়তাম, বাস্‌, এ পর্ন্তি। দেড় বংসর আগে আম ভোঁজটৌরিয়ান পাত্রকার 
কথা জানিতে পারি। আন্তজর্াতক ভোঁজটেরিয়ান কংগ্রেসে আম এল্‌. ভি. 
এস-এর কথা জানিতে পাঁর, বলা চলে। মিঃ জোশিয়া ওল্ডূঁফল্ড কোন 
বন্ধুর নিকট আমার কথা শুনিয়াছিলেন। তাঁহারই অনগ্রহে আমি জানিতে 
পারি যে, এঁ কংগ্রেসের আঁধবেশন হইতেছে । 'তাঁনই আমাকে উহাতে যোগ 
দিতে বলেন। উপসংহারে, বলা দরকার, প্রায় তিন বংসরকাল ইংলণ্ড-বাসের 
যাহা না কাঁরলেই বোধ হয় ভাল হইত। তবুও, আমার পরম সান্ত্বনার বিষয় 
এই যে, মদ্য ও মাংস স্পর্শ না কাঁরয়াই আম দেশে ফিরিয়া যাইতোছি। ইহাও 
আমার কম সান্ত্বনার বিষয় নয় যে, ইংলণ্ডে যে এত বেশী সংখ্যায় নিরামিষাশী 
আছে সে কথা আম ব্যান্তগত আভিজ্ঞতা হইতেই জানিতে পাঁরয়াছি। 


দি ভেজিচৌরয়্ান, ২০-৬-১৮৯১ 


১৩. এডভোকেট-তালিকাভুন্ত হওয়ার জন্য জাবেদন 
বোম্বাই, 


নভেম্বর ১৬, ১৮৯১ 


বোম্বাই হাইকোর্ট ধর্মাধিকরণের 
প্রোথানোটারি এবং রেজিস্ট্রারের 
সমীপে 


সাবিনয় নিবেদন, 
আম হাইকোর্টের এডভোকেটর্পে গৃহীত হইতে ইচ্ছা কার। আমি 
গত ১০ই জুন ইংলন্ডে ব্যাঁরস্টার হিসাবে গৃহীত হই। আমি ইহার টেম্পুল- 


৬০ গান্ধী রচনাবলশ 


এর বারোটি পাঠ্যকাল (টার্ম) পূর্ণ কাঁরয়াছি এবং এখন বোম্বাই প্রোসডেনীসছে 
আইন-ব্যবসায় করিতে চাই। 

আমার ব্যারিস্টার হিসাবে গৃহীত হওয়ার সার্টীফকেট পাঠাইতোছি। 
আমার সুনাম ও যোগ্যতার সার্টীফকেট সম্পর্কে আম বাঁলতে চাই যে, 
ইংলণ্ডের কোন বিচারকের নিকট হইতে আমি সার্টীফকেট জোগাড় কাঁরতে 
পার নাই, কারণ, তখন, বোম্বাই হাইকোর্টে যে নিয়মাবলী বলবৎ, সেগাঁল 
আমার জানা ছিল না। আমি অবশ্য ইংলশ্ডের সর্বোচ্চ ধর্মাধিকরণের (স-প্রীম 
কোর্ট) আইনব্যবসায়ী ব্যারস্টার 'মিঃ ডাব্রউ ভি. এড্ওয়ার্ভসৃ-এর এক 
সার্টফকেট এই সঙ্গে দিতোছ। তিনি ভূসম্পা্ত-আইনের এক সধাক্ষপ্তসার 
প্রণয়ন কাঁরয়াছেন। ইহা ব্যারিস্টারর শেষ পরীক্ষার জন্য পাঠ্যপুস্তকরূপে 
নারদিষ্টি। 


একান্ত বশংবদ 


এম. কে. গান্ধী 
অহাত্মা, ১ম খণ্ড; ফটোস্ট্যাট প্রাতাঁচন্ন হইতে 


১৪. আবার ভারতবর্ষে বাঁড় ফেরার পথে 


এক 


১২ই জুন, ১৮৯১। তিন বৎসর ইংলশ্ডে থাকবার পর বোম্বাই রওনা 
হইলাম। চমৎকার 'দিনাট; সূর্যের উজ্জ্বল আলো । ঠাণ্ডা হাওয়া হইতে রক্ষা 
পাইবার জন্য ওভারকোটের দরকার নাই। 

তখন বেলা ১১টা বাঁজয়া ৪৫ 'মানট-_যান্নী লইয়া একখানি এক্সপ্রেস ্রেন 
লিভারপুল "স্ট্রিট স্টেশন হইতে ডকের দিকে রওনা হইল। 

পপ. এন্ড ও. কোম্পাঁনর জাহাজ ওাঁসয়ানাতে আসিয়া না ওঠা পর্যন্ত 
ব*্বাস কাঁরতেই পার নাই যে, ভারতবর্ষে ফিরিয়া যাইতেছি। লণ্ডন এবং 
তার পাঁরবেশের প্রাতি আমি এতই অনুরন্ত হইয়া পাঁড়য়াঁছলাম; আর কেই বা 
তানা হইবে? নান। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সাধারণ 'শিজ্পভবন গ্যালার), মিউাঁজয়ম, 
1থয়েটার, বিরাট ব্যবসা-বাণিজ্য, সাধারণ পার্ক, এবং নিরামিষ ভোজনের 
রেস্তোরাঁ, এই সমস্ত লইম্া লপ্ডন ছান্র ও পর্যটক, বণিক ও বাতিকগ্রস্ত-_ 
1িরোধী দলের লোকেরা নিরামষাশশীকে এই নামই দিয়া থাকে-_সকলের পক্ষেই 
উপব্স্ত জায়গা । কাজেই, গভীর দুঃখের সঙ্গেই, আমাদের প্রিয় লন্ডন 


আবার ভারতবর্ষে বাঁড় ফেরার পথে ৬১ 


পাঁরত্যাগ কারলাম। আবার স্চে সঙ্গে খুশীও হইয়াছিলাম, কেন না, 
সুদীর্ঘকাল পরে আবার ভারতবর্ষে 'গয়া বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনদের 
দোঁখতে পাইব। 

ও'সিয়ানা অস্ট্রোলয়ার জাহাজ । পি. এণ্ড ও. কোম্পানির বৃহত্তম বাম্পীয় 
পোতগ্ঁলর অন্যতম। জাহাজাটির ওজন ৬,১৮৮ টন এবং এট ১২০০ 
অশ্বশান্তসম্পন্ন জাহাজ । এই বৃহৎ ভাসমান দ্বীপে পদার্পণ কাঁরতেই আমাদের 
তৃস্তিকর উত্তম চা-যোগে আপ্যায়ন করা হইল। আমরা সকলেই (যাত্রীগণ ও 
তাহাদের বন্ধ্নবান্ধবেরা) সমানভাবে তাহার সন্ব্যবহার করিলাম। আর এ কথা 
বাদ দেওয়া উচিত হইবে না যে, চা সকলকেই বিনামূল্যে দেওয়া হইল। যে 
রকম আরামে সকলে চা খাইতোছিলেন তাহাতে কোন অপাঁরাচিত লোক সে সময়ে 
তাঁদের সকলকেই যান্রী হেহাদের সংখ্যা ভালই ছিল) বাঁলয়া ধাঁরয়া লইতে 
পারতেন। কিন্তু, যখন যাত্রীদের বন্ধুবান্ধবদের সতর্ক কারবার জন্য জাহাজ- 
ছাড়ার ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল, তখন তাঁদের সংখ্যা অনেক কাময়া গেল। জাহাজ 
যখন বন্দর ছাড়িয়া চলল তখন হর্ষধান ও রুমাল-নাড়ার ধূম পাঁড়য়া গেল। 

ওসয়ানার বোম্বাইগামী যাত্রীদের এডেনে জাহাক্ত বদল কারয়া আসাম 
নামে এক জাহাজে উঠিবার কথা। এখানে দুই জাহাজের মধ্যে পার্থক্য কি 
তাহা তুলনা কয়া নেওয়া মন্দ নয়। ওপসিয়ানার ইংরেজ পাঁরচারকগণ সর্বদাই 
পারজ্কার-পাঁরচ্ছন্ন ও যান্রীদের কাজ কারয়া 'দবার জন্য সদাই আগ্রহশীল। 
অপর দিকে আসাম-জাহাজের পাঁরচারকেরা সবাই পোরতুগীজ। তাহারা 
ইংরেজী বলে না, ইংরেজীর মুন্ডপাত করে। তাহারা সর্বদাই পাঁর্কার- 
পরিচ্ছন্নতার বিপরীত, অপ্রসম্নমূখ ও কাজেকর্মে মন্দগাঁতি। 

ইহা ছাড়া দুই জাহাজে যেরকমের খাবার দেওয়। হইত তাহাছে ভাল-মন্দর 
পার্থক্য ছিল। আসাম-জাহাজের যাত্রীরা খাবার লইয়া যেরকম চেচামেচি 
কাঁরত তাহাতেই এই পার্থকা স্পম্ট বোঝা যাইত। ইহাই বি তু সম্পূর্ণ িন্র 
নয়। ও1সয়ানায় থাকার ব্যবস্থা আসাম-এর চেয়ে অনেক ভাল ছিল; কোম্পানির 
অবশ্য ইহাতে খুব দোষ ছিল না; আসাম-এর ব্যবস্থা ও'সিয়ানার চেয়ে খারাপ 
বালয়া তাহাকে তো আর ফেলিয়া দেওয়া সম্ভব ছিল না! 

জাহাজে নিরামষাশীরা কিরূপে চালাইতঃ এ প্রশ্ন সমীচীন। 

জাহাজে আমাকে লইয়া দুইজন নিরামিষাশী ছিল। অন্য কিছ; ভাল 
পাওয়া না গেলে, কেবল আল-সি্ধ, বাঁধাকপি আর মাখন দিয়া চালাইয়া 
লইবার জন্য আমরা দুই জনেই তোর ছিলাম । 1 "্তু আমাদের অতদূর যাইতে 
হইল না। উৎসাহ স্টুয়ার্ড প্রথম সেলুন হইতে আমাদের জন্য কিছু তরকারি, 
ভাত, 'সন্ধ ও টাটকা ফল আনিয়া দিল, আর শেষে- শেষ বটে কিন্ত তুচ্ছ করার 
জিনিস নয়__ আনিয়া দিল বাদামী রুটি; কাজেই আমরা যাহা চাহয়াঁছলাম 


৬২ গান্ধী রচনাবলশ 


তাহার সবই পাইলাম। যাত্রীদের পর্যাপ্ত ভাল খাবার দিতে উহাদের মোটেই 
কার্পণ্য নাই, ইহা নিঃসন্দেহ। উহারা বরং প্রয়োজনের চেয়ে বোশই "দিয়া 
থাকে; আমার অন্তত এরূপ মনে হয়। 

দ্বিতীয় সেলনের খাদ্যতালিকায় ক ক আছে এবং যান্নীরা কতবার খাবার 
খায় তাহার বর্ণনা এখানে অপ্রাসাঙ্গক হইবে না। 

আরম্ভ করা যাক, একজন সাধারণ যাত্রী সকালে প্রথমেই দুই এক পেয়ালা 
চা আর খানকয়েক বিস্কুট খায়। সকাল সাড়ে আটটায় প্রাতভেণজনের ঘণ্টা 
পাঁড়লে যান্রীরা সকলে খাবার ঘরে নামিয়া আসে। খাবার ব্যাপারে অন্তত, 
সকলে কাঁটায় কাঁটায় সময় মানয়া কাজ করে। প্রাতর্ভেজনে সাধারণত থাকে 
যবের মন্ড পোঁরজ), কিছু মাছ, চপ, কাঁড়, জ্যাম, মাখন, রুটি, চা বা কফি, 
ইত্যাদি, প্রত্যেকটিই যত ইচ্ছা তত। 

আম অনেক সময় দেখিয়াছি, যান্নীরা মণ্ড (পাঁরজ), মাছের কালিয়া এবং 
রুটি ও মাখন খায় আর দুই তিন পেয়ালা চা দয়া সেগুলিকে গলাধঃকরণ 
করে। 

প্রাতর্ভোজনের খাবার হজম কারিতে না করিতেই বাঁজয়া উঠল ঢং_ইহা 
বেলা দেড়টার ডিনারের ঘণ্টা। দুপুরের এই খাওয়াও সকালের খাওয়ার মতই 
ভূরিভোজন : প্রচুর মেষমাংস ও সবজি, ভাত ও তরকারি, বড়া, আরও কত কি। 
দ্বিতীয় সেলুনের সকল যাব্ীদেরই সপ্তাহে দূহাঁদন কাঁরয়া দৈনন্দিন ডিনারের 
সঙ্গে ফল ও বাদাম দেওয়া হইত। কিন্তু ইহাতেও যথেম্ট হইল না। ডিনারের 
খাবার এত সহজেই হজম.হইয়়া গেল যে, বৈকাল চারটার সময় আমাদের আবার 
এক পেয়ালা (স্ফৃর্তর) চা আর বিস্কুটের দরকার হইয়া পাঁড়ল। কিন্তু “সেই 
ক্ষুদ্র” পেয়ালা চা-এর আরামটুকু সান্ধ্য হাওয়ায় বোধ হয় অনাঁতবিলম্বেই 
উড়াইয়া লইয়া গেল। তাই সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার সময় আবার আমাদের হাই ?ট, 
দেওয়া হইল : চা-এর সঙ্গে রুটি-মাখন, জ্যাম বা মার্মালেড অথবা দুইটিই 
একসঙ্গে, স্যালাড, চপ, চা, কাঁফ ইত্যাঁদ। সমুদ্রের হাওয়া এত বেশী স্বাস্থ্যকর 
মনে হইল যে, যাত্রীরা শয়নের পূর্বে অল্প কয়খাঁন বিস্কুট, খুব অল্প- মান্র 
আট দশখানি, বড়জোর খানপনেরো- একটু চিজ আর খানিকটা মদ বা বিয়ার 
না খাইয়া শয্যা আশ্রয় কারতে পারলেন না। উপরের কথাগ্লি 'ববেচনা 
কাঁরলে এই লাইনগ্ল 'ি খুব সত্য বাঁলয়া মনে হয় না : 


উদর হইল তোমাদের ঈশ্বর, পাকস্থলী তোমাদের মান্দর, তোমাদের তুল্দ হইল 
উদ্দীপত হয়, রান্নাঘরে তোমাদের 'ব*বাস জবলন্ত হইয়া ওঠে, মাংসের ভিশগালিতে 
তোমাদের সকল আশা গুপ্ত হইয়া থাকে...ষে লোক তোমাদের ঘন ঘন 'ডনার দেয়, 
নিমল্মশ কাঁরয়া যে ষোড়শোপচারে খাওয়ায়, অত্যন্ত িপ্ণতার সঙ্গে যে লোক তোমাদের 
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স্বাস্থাকামনায় সূরাপানের প্রস্তাব করে, তার মতো এত বেশী খাতির তোমরা আর 
কাহাকে করিয়া থাকো? 


দ্বিতীয় সেলুন নানারকমের যাব্ীতে বেশ ভার্ত ছিল। সেখানে সৈন্য 
আর হয় তো ভাগ্যান্বেষীও ছিল। তন চারজন মাহলাও ছিলেন। আমরা 
প্রধানত খাদ্য আর পানীয় লইয়াই সময় কাটাইতাম। বাঁক সময়টা হয় তন্দ্রায় 
অথবা খোশগল্পে কাঁটিত, কখনও কিছ বা আলোচনাও হইত, খেলায়ও কিছু 
সময কাটিত। কিন্তু, দুই তিন দিন পরে আলাপ-আলোচনা, তাসখেলা বা 
অপরের কলগুকচর্চাতেও, আহারের পর, সময় আর কাঁটিতে চাঁহত না। 

আমরা জনকয়েক খুব উৎসাহী হইয়া পুরস্কার ঘোষণা করিয়া একতান 
বাদন, দড়ি টানাটানি টোগ অব ওয়ার) ও দৌড়-প্রাতযোগিতার ব্যবস্থা 
করিলাম। একটি সম্খ্যা একতান বাদন ও বন্তৃতার জন্য 'নার্দন্ট হইল। 

আমি ভাখলাম, এইবার গায়ে পাঁড়য়া আমার কিছ করার সময় আঁসয়াছে। 
একটি কমিটির সেরেটার এই সকল ব্যাপারের ব্যবস্থা কাঁরতোছিলেন। আম 
তাঁহাকে নিরামিষবাদ সম্পর্কে ছোট্ট একটি বন্তৃতা করার জন্য আমাকে পনেরো 
মানট সময় দিতে অনুরোধ কাঁরলাম। সেক্রেটারি সদয় হইয়া আমার কথায় 
রাজী হইলেন। আম ঘটা করিয়া আয়োজন কাঁরলাম। যে বন্তৃতা 'দবার 
কথা ছিল, সেই বন্তুতার বিষয়ে আমি চিন্তা কাঁরলাম, উহা 'িখিয়া ফৌঁললাম, 
এবং আবার তাহা ভাল কাঁরিয়া লাখলাম। আম ভাল কাঁরয়াই জানিতাম 
যে, আমাকে প্রাতিকৃল শ্রোতৃমণ্ডলীর সম্মুখীন হইতে হইবে এবং আমার 
বন্তুতা শুনিয়া শ্রোতৃবর্গ যাহাতে ঘ্যমাইয়া না পড়েন সেজন্য আঙাকে সাবধান 
হইতে হইবে । সেক্রেটাঁর আমাকে বন্তৃতায় রঙ্গরসের অবতারণা করিতে বাঁললেন। 
আমি ভাঁহাকে বাঁললাম, আমার পক্ষে ঘাবড়ানো বরং সম্ভব, কিন্তু রঙ্গরস করা 
আমার দ্বারা কিছুতেই হইতে পারে না। 

এখন বন্তুতাটর কি দশা হইল আপনারা বালিতে পারেনঃ দ্বিতীয় 
এক্যতান বাদন ঘাঁটলই না। কাজে কাজেই. বন্তুতাও আর দেওয়া হইল 
না। আম খুব অপদস্থ বোধ কারলাম। আমার অনুমান, প্রথম সান্ধাবৈঠক 
কেহই উপভোগ করে নাই, কারণ দ্বিতীয় সেলুনে যাত্রীদের জন্য প্যাটি মোংস) 
ও গ্ল্যাডস্টোন-সৃরার কোন ব্যবস্থা ছিল না। 

যাহা হউক দুই 'িতন জন যাত্রীর সঙ্গে শ্যাম নিরামিষ ভোজন বিষয়ে 
আলোচনা কাঁরয়াছলাম। তাঁহারা শান্তভাবে আমার কথা শুনলেন এবং এই 
মর্মে উত্তর দিলেন, “মানিলাম, আপনার যুক্তি ঠিক; কিন্তু যতাঁদন পর্যন্ত 
বর্তমান খাদ্যে আমরা খুশী আছি (অবশ্য মাঝে মাঝে আমাদের বদহজম হয়, 
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সেকথা ধরিবেন না), ততদিন পর্যন্ত আমরা নিরামিষভোজনের পরীক্ষা কাঁরতে 
পার না!» 

আমার নিরামিষাশী বন্ধ আর আমি প্রাতাঁদন স্ন্দর সুন্দর ফল পাইতাম । 
তাহা দেখিয়া উহাদের একজন ভি. ই. এম্‌. (নিরামিষ) খাদ্য একবার পরণক্ষা 
করিয়া দৌখয়াছিল, কিন্তু আমিষ চপের লোভ খুব প্রবল হওয়ায় তাহার পক্ষে 
এঁ পরীক্ষা আর চিল না। 

বেচারা ! 


1দ ভোঁজচৌরয়ান, ১-৪-১৮৯২ 


দুই 


যাত্রীদের পরস্পরের মধ্যে সৌজন্যের ভাব ছিল, আর প্রথম সেলুনের 
যা্লীরা ভদ্রুও ছিলেন। তাহারই 'নিদর্শন হিসাবে, তাঁহারা সময় সময় যে সকল 
নাট্যাভিনয় ও নাচের ব্যবস্থা করিতেন, তাহা দেখিবার জন্য দ্বিতীয় সেলুনের 
যান্নীদের নিমন্ত্রণ করিতেন। 

প্রথম সেলুনে চমৎকার কয়েকজন মাঁহলা ও ভদ্রলোক ছিলেন। কিন্তু, 
কলহ নাই, বিবাদ নাই, শুধু খেলা_ ইহা তো ভাল লাগে না। কাজেই, কোন 
কোন যাত্রী মাতাল হওয়া দরকার মনে কারল (সম্পাদক মহাশয়, মাপ কাঁরবেন. 
মাতাল তাহারা প্রায় প্রাত সন্ধ্যাতেই হইত, কিন্তু বিশেষ করিয়া এহাঁদন সন্ধ্যা- 
কালে তাহারা মাতাল হইয়া উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিল)। মনে হয়, হুইস্কি পান 
কাঁরতে কারতে তাহারা কথাবার্তা বাঁলিতেছিল, এমন সময় তাহাদের কেহ কেহ 
অসঙ্গত ভাষা প্রয়োগ করে। তারপর বাগ্যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গেল। তাহাই 
শেষ পযন্তি মুষ্টষুদ্ধে পাঁরণত হইল। ঘটনাটি ক্যাপটেনের গোচরে আনা 
হইল। যাহারা কলহ কাঁরতোছল ক্যাপটেন তাহাদের তিরস্কার করিলেন। 
ইহার পরে আর কোন গোলমাল হয় নাই। 

এইর্‌পে খাওয়া-দাওয়া ও আমোদ-আহনাদে সময় কাটাইতে কাটাইতে 
আমরা অগ্রসর হইতে লাগিলাম। 

দুই দিনের যান্লার পর জাহাজ 1জরালটার পার হইয়া গেল, কিন্তু সেখানে 
থামল না। ইহাতে অনেকে. বিশেষ করিয়া ধূমপায়ীদের অনেকে, খুব হতাশ 
হইলেন। তাঁহারা মনে কারয়াছিলেন যে, জিন্লালটারে তামাকের উপর মাশদল 
নাই, সেখানে তাঁহারা তামাক কানবেন। আমাদের অনেকের আশা' ছিল 
সেখানে জাহাজ থাঁমবে। 

ইহার পরে জাহাজ মাল্‌টায় আসিয়া পেপীছল। মাল্টা, কয়লা লইবার 
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স্টেশন। জাহাজ সেখানে প্রায় ঘণ্টা নয়েক থাকে । প্রায় সব যাব্লীই তীরে 
নামিয়া গেল। 

মাল্টা সুন্দর দ্বীপ, লণ্ডনের ধোঁয়া সেখানে নাই। বাঁড়গ্লির গড়ন 
অবশ্য আলাদা রকমের। আমরা গভর্নরের প্রাসাদ ঘ্ারয়া দোঁখলাম। 
অস্ত্রাারটি দোখবার মত। সেখানে নেপোলিয়নের গাঁড় দেখা গেল। কিছু 
কিছ সুন্দর ছাবও আছে। বাজারাট মন্দ নয়। ফল সম্তা। কোঁথিড্রাল- 
গির্জাঁট বেশ জমকালো । 

*গাঁড় কাঁরয়া প্রায় ছয় মাইল দূরে কমলালেবুর বাগানে (অরেঞ্জ-গার্ডেনে) 
গেলাম। সেখানে হাজার কয়েক কমলা-গাছ। কয়েকটি পুকুরও আছে। 
তাহাতে ছোট ছোট সোনাল? রঙের মাছ। গাঁড়ভাড়া খুব কম, দুই শিলং 
ছয় পেনি মান্্র। 

মাল্টা কি জঘন্য জায়গা! ভিখারীতে ভার্ত। শান্তিতে রাস্তা চাঁলবার 
উপায় নাই। *'তে পদে অপারচ্ছন্ন িখারীরা আঁসয়া 'িরন্ত কারবে। কেহ 
কেহ পথপ্রদর্শক হইতে চাঁহবে, কেহ কেহ দোকানে লইয়া যাইতে চাঁহবে, 
যে সকল দোকানে সিগার পাওয়া যায়, আর মালট্রার খ্যাত নুগা (চান 
আর বাদামের তোর মিঠাই), পাওয়া যায়। 

মাল্টা হইতে আমরা ব্রিন্দীস আসলাম। র্রিন্দিস একাঁট ভাল বন্দর- 
মাত। এখানে একট দিনও আমোদে কাটাইবার জো নাই। কমবেশী নয় 
ঘণ্টা সময় আমাদের হাতে ছিল, িন্তু আমরা চার ঘণ্টাও সেখানে কাটাইতে 
পারলাম না। 

ব্রিন্দিসর পরে আসিল পোর্ট সৈয়দ। সেখানে আমরা ইত্যারোপ ও 
ভূমধ্যসাগরের নিকট শেষাবদায় লইলাম। পোর্ট সৈয়দে দেখিবার 'ফছুই নাই, 
যাঁদ না কেহ, অবশ্য সমাজের আবর্জনা দেখিতে চায়। ইহা ধূর্ত ও 
প্রতারকদের* জায়গা । 

পোর্ট সৈয়দ হইতে জাহাজ ধারে চাঁলতে আরম্ভ করে, কারণ তখন 
আমরা এম. দ্য. লেসেপ্সৃ-এর সুয়েজ খালে (কেনাল) প্রবেশ কাঁর। ইহা 
সাতাশি মাইল লম্বা। এই দূরত্ব আতক্রম কারিতে জাহাজের প্রায় টাব্বশ ঘণ্টা 
লাগিল। আমরা উভয় তশরের মাটির কাছাকাছি ছিলাম। খালের বিস্তার 
এত কম যে, কোন কোন জায়গা ছাড়া দুখাঁন জাহাজ পাশাপাশি যাইতে পারে 
না। সকল জাহাজকেই সম্মুখে বৈদ্যাতক আলো জবালাইতে হয় এখং এই 
আলোগ্দীল খুব জোরালো । দুইটি জ্ঞাহাজ যখন পরস্পরকে অতিক্রম করে 
তখন দেখিতে বেশ লাগে । বিপরীত দিকের জাহাজ হইতে যে বৈদাঢৃতিক 
আলো পাওয়া যায় তাহা চোখ একেবারে ঝলসাইয়া দেয়। 

৯ এখানে স্পম্টই আঁধবাসীদেব একট অংশের কথা বলা হইয়াছে। 

চে 
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আমরা গ্যাঞ্জেস-জাহাজের পাশ দিয়া গেলাম। আমরা এঁ জাহাজের 
লোকদের লক্ষ্য কাঁরয়া তিনবার হর্যসূচক ধ্বান করিলাম। প্রত্যুত্তরে গ্যাঞ্জেস্‌- 
এর যাব্লীরাও সানন্দে হর্ধধ্বান কারল। কেনালের অপর প্রান্তে সূয়েজ শহর। 
জাহাজ সেখানে মান আধ ঘণ্টার জন্য থামে । 

লোহিত সাগরে প্রবেশ করিলাম। [তিন দিন ধাঁরয়া লোহিত সাগরে চাঁলতে 
হইল এবং তাহা খুব কম্টকর হইল। অসহ্য গরম পাঁড়ল। জাহাজের ভিতরে 
থাকা শুধু অসম্ভব হইল না, বাহরে ডেকের উপরেও গরম অসহ্য বোধ হইতে 
লাগিল। এখানেই আমরা প্রথম বোধ করলাম যে, ভারতে গরম জলবায়ু ভোগ 
কাঁরতে যাইতেছি। রর 

এডেনে পেপীছিয়া একটা হাওয়া পাইলাম। এখানে আমাদের (বোম্বাই 
যাব্লীদের) জাহাজ বদল কারয়া আসাম-জাহাজে উঠতে হইল। মনে হইল 
লশ্ডন ত্যাগ করিয়া এক অজ পাড়াগাঁয় আসিয়া পাঁড়লাম। আসাম-জাহাজটি 
ওপিয়ানার অর্ধেক হইবে কিনা সন্দেহ । 

দুর্ভাগ্য কখনও একা আসে না। আসাম-এ উঠিবার সঙ্গে সঙ্তগে আমরা 
ঝাঁটকাসঙ্কুল সমুদ্র পাইলাম, কারণ তখন ছিল বর্ধাকাল। ভারত মহাসাগর 
সাধারণত শান্ত থাকে, তাই বর্ধাকালে ঝাঁটকাবিক্ষুব্ধ হইয়া যেন তাহার শোধ 
লয়। বোম্বাই পেশীছবার আগে আরও পাঁচদিন আমাদের সমুদ্রে কাটাইতে 
হইল । দ্বিতীয় রান্রতে আসল ঝড় উঠিল। অনেকে পাঁড়ত হইয়া পাঁড়ল। 
ডেকের উপরে গেলে জলের ছাট আসিয়া ভিজাইয়া দিতে লাগিল। একটা 
ঝন্‌ ঝন্‌ শব্দ হইল, কোন কিছু ভাঞ্গয়া গেল। কেবিনের ভিতরে শান্তিতে 
ঘুমাইবার জো নাই। দরজা দড়াম দড়াম কাঁরতে লাগল। ব্যাগগ্াল যেন 
নাচিতে লাঁগল। তুমি বিছানায় গড়াইতে থাকলে । কখনও কখনও তোমার 
মনে হইল জাহাজ বুঝি ডুবিয়া যাইতেছে । খাবার টেবিলে কোন আরাম 
নাই। জাহাজ যেন তোমার 'দকে গড়াইয়া পাঁড়তেছে। কাঁটা-চামচ তোমার 
কোলে আসিয়া পাঁড়ল, এমন কি আচারের শাশটা ও সুপ-প্লেটাট পর্যন্ত, 
তোমার তোয়ালে হরিপ্রারাঞ্জত হইয়া গেল, এবং আরও কত 'কি হইল। 

একদিন সকালে স্টুয়ার্ডকে জিজ্ঞাসা কারলাম ইহাই আসল ঝড় কিনা । 
সে বালল, “না, মহাশয়, ইহা তো কিছুই নয়।” তারপর, নিজের বাহ 
আন্দোলিত কাঁরয়া আমাকে দেখাইয়া দল যে আসল ঝড়ে জাহাজ কেমন 
কাঁরয়া দোল খাইবে। 

এইর্‌ূপে উপর-নীচে উৎক্ষিপ্ত ও নিক্ষিপ্ত হইতে হইতে ৫&ই জুলাই 
আমরা বোম্বাই পেশীছিলাম। খুব জোর বৃন্টি হইতোঁছিল, কাজেই তাঁরে 
নামা কঠিন হইল। যাই হোক, আমরা নিরাপদে তারে পেশীছিলাম এবং 
আসাম-এর 'নিকট 'ধিদায় লইলাম। 


পাটোয়ারীর নিকট চিঠি ৬৭ 


ও'সিয়ানা এবং আসাম মানবের কি গুরুভারই না বহন করিয়া আনিয়াছে! 
এই জাহাজে কেহ কেহ অসীম আশা লইয়া অস্ট্রোলয়ায় এ*বর্য অজর্ন কাঁরতে 
যাইতেছে, কেহ বা ইংলণ্ডে পাঠ শেষ করিয়া পর্যাপ্ত অর্থ উপাজন করার জন্য 
ভারতে যাইতেছে, কেহ কর্তব্যবোধে যাইতেছে, কেহ যাইতেছে অস্ট্রোলয়া বা 
ভারতে তাহাদের স্বামীদের সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য, আবার দুঃসাহসিক 
ভাগ্যান্বেষীও কেহ কেহ ইহাতে আছে যাহারা দেশে হতাশ হইয়া দুঃসাহসিক 
কাজের খোঁজে চিয়াছে, কোথায় তাহা ঈশবরই জানেন। 

সকলের আশাই কি পূর্ণ হইয়াছে, ইহাই প্রশ্ন। মানুষের মন, কখনও 
কেমন আশায় উৎফুল্ল হয়, আবার অনেক সময়ই হতাশায় ভাঙ্গয়া পড়ে! আশা 
জইয়াই আমরা বাঁচয়া থাক! 


1দ ভোঁজটৌরয়ান, ১৬-৪-১৮৯২ 


১৫ পাটোয়ারী*র নিকট চিঠি 


পবান্বাই 
সেপ্টেম্বর &, ১৮৯২ 


প্রয় পাটোয়ারী, 

আপনার 'চাঠ ও পরামর্শের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাইহছি। 

আমার শেষ পোম্টকার্ডে আপনাকে জানাইয়াছ যে, ব্যবসায়ের ৮"'্য বিদেশে 
যাওয়া উপাঁস্থত আমাকে বন্ধ রাখতে হইতেছে । আমার দাদা ইহার খুব 
বিরোধী । তিনি মনে করেন, কাথিয়াওয়াড়ে ভালভাবে জীঁবকা অজনের 
বিষয়ে আমার হতাশ হওয়ার প্রয়োজন নাই, এবং প্রত্যক্ষভাবে কোন ফন্দিফাঁকরে 
(খউপ;ট০) যোগ না 'দিয়াই তাহা করা যাইতে পারে। সে যাহাই হউক না কেন, 
তান যখন এরুপ আশান্বিত এবং যেহেতু তিনি সর্বপ্রকারে মানা, সেই হেতু 
আমি তাঁহার পরামর্শ অনুসারে চলিব। এখানেও আমাকে ছু কাজ 'দবার 
প্রতিশ্রযাত দেওয়া হইয়াছে । কাজেই, কম করিয়াও প্রায় দুই মাসের জন্য এখানে 
থাকিব বাঁলয়া মনস্থ করিয়াছি । 

লেখাপড়ার কোন কাজ বা চাকরি লইলে যে আমার মাইনাবষয়ে পড়াশোনার 


৯ ইনি রাজকোটের রণছোডলাল পাহলটায়াবী। 
২ ইহা সৌরাষ্ট্র নামেও পাঁরচিত। 
৭ গুজরাটীতে খ্টপন্ট-এর অর্থ হইল ফাঁন্দীফাকব। 


৬৬ গান্ধী রচনাবলশ 


কোন বাধা হইবে তাহা আমি মনে কাঁর না। বরং এর্‌প কাজে আমার জ্ঞান বৃদ্ধি 
পাইবে, এবং তাহা পরোক্ষভাবে আমার ব্যবসায়ে সাহায্য না কারয়া পারবে 
না। তা ছাড়া, ইহাতে চিন্তার হাত হইতে ম্নীন্ত পাইব বাঁলয়া আম আরও 
নিবিষ্টাচন্তে কাজ কারিতে পারিব, কিন্তু সে কাজই বা কোথায়; একটি 
কাজ বা চাকার পাওয়া তো সহজ নয়। 

রাজকোটে থাকতে আপাঁন আমাকে যে প্রতিশ্রুতি 'দিয়াছলেন, তাহার 
বলেই, অবশ্য, আম ধার চাহিয়াছিলাম। আপনার বাবা ইহা জানিতে না 
পারেন, সে বিষয়ে আপনার সঙ্গে আমি একমত। এখন আর ইহার সম্বন্ধে 
আপাঁন কিছ ভাববেন না। আম অন্য কোথাও চেষ্টা কারব। মান্র এক 
বৎসরের ব্যবসায়ে আপনার বেশী কিছ সণ্টয় হয় নাই তাহা বেশ বাঁঝতে 
পারিতেছি। 

আমার দাদা সাকিনের নবাবের সেক্রেটাঁর হিসাবে সাঁকনেই রাঁহয়াছেন। 
তিনি রাজকোটে গ্িয়াছেন, কয়েক দিনের মধ্যেই ফিরিয়া আঁসবেন। 

কাশনদাসের নিকট শুনিয়া খুশী হইলাম যে সে ধান্ধুকায় বসবাস কারিবে। 

স্বজাতীয়দের বিরোধিতা আগের মতই প্রবল আছে। সমস্ত ব্যাপারাট 
একজন লোকের উপর নির্ভর করিতেছে এবং সে লোকাঁট আমাকে জাতির 
গশ্ডির ভিতর ঢুকতে না দিবার জন্য প্রাণপণ চেস্টা করিবে। আমি আমার 
নিজের জন্য তত দুঃাঁখত নই। আমি দুঃাঁখত আমার স্বজাতিদের জন্য যাহারা 
ভেড়ার পালের মত একজনের কর্তৃত্ব মানিয়া চলে। তাহারা কতকগুলি 
অর্থহীন প্রস্তাব পাস কারতেছে। বেশী উৎসাহ দেখাইয়া তাহারা নিজেদের 
'বিদ্বেষই স্পম্ট করিয়া প্রকাশ কারিতেছে। তাহাদের য্াান্ততর্কে ধর্মের অবশ্য 
কোন স্থান নাই। এই রকম লোকদের তোষামোদ কারয়া এবং সুনামের 
ইহাদের সঙ্গে কোনরকম সংন্রব না রাখাই ভাল নয়? 

ব্জলাল ভাই গুজরাটের কোথাও পাঁরচালক (কারভারি*) নিষুস্ত হইয়াছেন 
জানিয়া আম খুব খুশী হইয়াছি। 

আপনার লেখা খুব স্মন্দর। আম তাহা নকল করার চেস্টা কবিয়াছি, 
যঁদও আমার নকল ভাল হয় নাই। 


ভবদীয় 
এম কে.গান্ধী 


গাম্ধীজণীর স্বহচ্তে লিখিত মূল হইতে। 


১ গুজরাটীতে কারভাঁরর অর্থ হইল পাঁরচালক। 


নিজ পারচয়ের প্রশ্ন ৬৯ 


১৬. নিজ পাঁরিচয়ের প্রশ্ন 
প্রটোরয়া, 
সেপ্টেম্বব ১৬, ১৮৯৩ 
সম্পাদক 
দি নাটাল এডভার্টাইজার 
মহাশয়, 


দ্রানসভাল এডভারটাইজার-এ প্রকাঁশত মিঃ িলের যে চিঠি আপনার 
কাগজে মন্তব্যসহ পুনরায় প্রকাশ করা হইয়াছে, ততপ্রাত আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট 
হইয়াছে। আমিই সেই মন্দভাগ্য ব্যারস্টার যে ডারবানে আসিয়া পেশীছিয়াছিল 
এবং এখন যে 'প্রটোরিয়ায় আসিয়াছে: কিন্তু, আমি মিঃ দিলে নই, আম 
বিএ পাশও কার নাই। 


বশংবদ 
এম. কে. গান্ধী 
দি নাটাল এড্‌ভার্টাইজার, ১৮-৯১-১৮৯৩ 
প্রটোবিষা, 
সেপ্টেম্বব ১৯, ১৮৯৩ 
সম্পাদক 
দি নাটাল এডভার্টাইজার 
মহাশয় 


অনঃগ্রহ কাঁরয়া আপনার কাগক্তে নিচের লেখাটি প্রকাশ কাঁরলে বাধিত 
হইব . 

মিঃ পিলে সম্প্রীতি শরীনসভাল এডভার্টাইজারে এক চিঠি লেখেন। 
তাহাতে তিনি ইতরামি কারয়াছেন এই আভযোগে এখানে জনকয়েক ভদ্রলোক 
ও সেখানকার খবরের কাগজগ্ুলি তাঁহাকে ছিপড়য়া টুকরা টুকরা কাঁবিয়াছে। 
আপপনি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে, “ধূর্ত ও জঘন্য এশিয়াবাসী ব্যবসায়ীগণ”, 
“জীবন্ভ ক্ষত যাহা সমাজের মর্মস্থল ক্ষয় করিয়া ফেলিতেছে”, “এই সকল 


৯ ধ্মঃ '্পিলেকে প্রচণ্ডভাবে ধাধা দিা ফুটপাথ হইতে সরাইয়া দেওযা হয়। ইহা 
তাহারই অভিযোগ । 


৭০ গান্ধী রচনাবলশ 


পরজীবী, যাহারা অর্ধ-অসভ্য অবস্থায় জীবনযাপন করে”, এই ভাবে বর্ণনা 
কড়া-কথার প্রাতযোগিতায় তাহা মিঃ পিলের চিঠিখানিকে হারাইয়া দিবে কিনা । 
যাই হোক, রচনারীতি সম্বন্ধে রুচি বিভিন্ন, এবং কাহারও লেখার ভঙ্গি 
সম্পর্কে বিচারক হইয়া বাঁসবার অধিকার আমার নাই। 

কিন্তু, বেচারা এশিয়াবাসী ব্যবসায়ীদের উপরে এত রোষবৃন্টি কেন: 
কলোনি কেমন করিয়া যথার্থ ধ্বংসের সম্মুখীন হইয়াছে তাহা বুঝিয়া ওঠা 
কঠিন। আপনার এই মাসের পনেরো তাঁরখের সম্পাদকীয় প্রবন্ধ হইতে আম 
যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি, ইহার কারণগ্ীল মোট্ামট এই কথায় বলা যায় : 
“একজন এশিয়াবাসী দেউলিয়া হইয়াছে, এবং প্রাতি পাউণ্ডে সে মান্র পাঁচ পোঁনি 
কাঁরয়া দিয়াছে। ইহা ভারতীয় বাঁণকের এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ছোট 
ইউরোপীয় বাঁণককে সে উৎখাত করিয়াছে।” 

ইহা যাঁদ মানিয়াই লওয়া যায় যে এশিয়াবাসী বাঁণকদের বেশীর ভাগই 
দেউলিয়া হইয়া পড়ে এবং তাহারা মহাজনের দেনা যৎসামান্যই শোধ কাঁরয়া 
থাকে (এ কথা মোটেই ঠিক নয়), তবে তাহাই কি কলোন বা দক্ষিণ আফ্রকা 
হইতে তাহাদের তাড়াইয়া 'দবার পক্ষে সঙ্গত কারণ হইবেঃ তাহারা যে 
এইর্‌পে মহাজনদের সর্বনাশ কাঁরতে পারে তাহাতে 'কি এই কথাই প্রমাণ হয় ন। 
যে দোলয়া-আইনেই (ইনুসলভেনাঁস ল) কোন দোষ আছে? আইন যাঁদ 
এরুপ দজ্কার্ষের অবকাশ রাখিয়া দেয় তবে লোকে তাহার সুযোগ লইবেই। 
ইয়োরেপাীয়েরা কি দেউীলিয়া-আদালতের আশ্রয় লইয়া নম্কীত পাওয়ার চেস্টা 
করে নাঃ তুমিও তো আমার মত- এই য্াক্ততে আম অবশ্য ভারতীয় 
ব্যবসাদারদের পক্ষসমর্থন কাঁরতে চাই না। ভারতীয়েরা আদৌ এরুপ কাজ 
কাঁরবে ইহা আম বাস্তাঁবক দুঃখের কথা বাঁলয়া মনে কার। ইহা তাহাদের 
দেশের পক্ষে লজ্জা ও অপমানের বিষয়, কেন না এক সময়ে সে দেশে সম্মানের 
আদর্শ এত উন্নত ছিল যে, ব্যবসায়ে কোন অসাধু উপায়ে লিপ্ত হওয়া হসন 
বাঁণকেরা দেউীলয়া-আইনের সুযোগ লইয়া থাকে এই য্যান্তির বলে, তাহাদের 
ষে দেশ হইতে বাঁহর কাঁরয়া দিতেই হইবে এ নিম্পান্ত দাঁড়ায় না। কেবলমাত্র 
আইনের সাহায্যে যে এরুপ ঘটনার পুনগপুনঃ সংঘটন বন্ধ করা যায় তাহা 
নহে, আর একট সতর্ক হইলে পাইকারা বাঁণকগণও ইহা বন্ধ কাঁরতে পারে। 
িল্তু, প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, এই সকল ব্যবসায়ীরা ইয়োরোপাঁয় বাঁণকদের নিকট 
হইতে ধার পাইয়া থাকে । তাহাতে কি ইহাই প্রমাণিত হয় না যে, শেষ পযন্ত, 
ভারতাঁয় ব্যবসায়শদের যত খারাপ বাঁলয়া 'চন্লিত করা হয়. আসলে তাহারা 
তত খারাপ নয়? 


ভারতীয় ব্যবসায়ী ৭১ 


ছোট ইয়োরোপীয় ব্যবসায়ীরা যাঁদ বিতাঁড়ত হইয়া থাকে তবে তাহার 
দোষ কি ভারতীয় ব্যবসায়ীদের উপরই চাপাইতে হইবে? মনে হয়, ইহা তো 
বাণিজ্যরত ভারতীয় ব্যবসায়ীদের আঁধকতর কর্মদক্ষতাই প্রমাণ করে, এবং এই 
আধিক দক্ষতাই কি তাহাদের বহিম্কারের কারণ হইয়া দাঁড়াইবে! আমি 
আপনাকে 'জজ্ঞাসা কারি, ইহা কি ন্যায়সগ্গত ঃ একজন সম্পাদক যাঁদ তাঁহার 
প্রাতদ্বন্বী অপেক্ষা অধিক যোগ্যতার সঙ্গে নিজ পান্রকা সম্পাদন করে, এবং 
তাহার ফলে সেই প্রতিদ্বন্ী এ ক্ষেত্র হইতে বিতাঁড়ত হয়, আর আপান 
যা তখন পূর্ববরাঁ সম্পাদককে বলেন, সে যৌগ্য বালয়াই তাহাকে ভগ্নোৎসাহ 
প্রাতিদ্বন্বীর জন্য পথ ছাঁড়য়া সাঁরয়া দাঁড়াইতে হইবে, তবে সে কি তাহাতে 
খুশী হইবে? যাহাতে অপর সকলেও উৎকর্ষলাভের জন্য সচেষ্ট হয় সেজন্য 
যোগ্যতার উৎকর্ষ কি যোগ্য ব্যান্তকে উৎসাহ 'দিবার 'বশেষ কারণ বাঁলয়া 
বিবেচিত হওয়া উচিত নয়? ন্যায্য প্রাতিষোঁিতাকে দাবাইয়া দেওয়া কি সঙ্গত 
কর্মনীতঃ মর্যাদাহানিকর যাঁদ না হয় তবে ইয়োরোপায় ব্যবসায়ীর পক্ষে 
ভারতীয় ব্যবসায়ীর নিকট হইতে পাঠ লইয়া, শিক্ষা করা উচিত নয় কি ষে, 
কেমন কাঁরয়া কম খরচে ব্যবসা চালানো যায়, কেমন করিয়া অনাড়ম্বর জীবন 
যাপন করা যায়ঃ “অপরের প্রাত সেই রকম ব্যবহার কর যে রকম ব্যবহার 
তুমি নিজে পাইতে চাও ।” 

আপাঁন বলেন, এই নোংরা এঁশিয়াবাসীরা অর্ধ-অসভ্য জীবন যাপন করে। 
অর্ধ-অসভ্য জীবন 'কি সে বিষয়ে আপনার মতামত জানিতে পারলে তাহা খুব 
চত্তাকর্ষক হইত । এশিয়াবাসীরা কি রকম জাঁবন যাপন করে সে বিষয়ে 
আমার কিছ ধারণা আছে। ঘরে স্ন্দর দামন কার্পেট ও শোভাব জন্য পরদা 
না থাকলে, খাওয়ার টোৌবলে (সম্ভবত বান্নিশ না করা) মনল্যবাঁ টৌবলরুথ 
ও সাজাইবার জন্য ফুল না থাকলে, তাহাতে নানারকমের মদ এবং প্রচুর 
পরিমাণে শৃকরমাংস ও গোমাংস না থাকিলে তাহা কি অধ -অসভ্য জীবন 
হইবে; গরম জলবায়ুর পক্ষে উপযোগা কাঁরিয়া বিশেষভাবে তোর আরামদায়ক 
সাদা পোশাক, যাহা নাকি, শুনিতে পাই, গ্রীষ্মের প্রখর তাপের সময়ে অনেক 
ইয়োরোপীয়েরও লুব্ধদৃন্টি আকর্ষণ করে, তাহা কি অর্ধ-অসভ্া জীবনের 
পাঁরচায়ক: বিয়ার না থাকা, তামাক না থাকা, বেড়াইবার জন্য সুদৃশ্য ছাঁড় না 
থাকা, ঘাঁড়র জন্য সোনালণ চেন না থাকা, িবলাসের উপকরণে সসাঁজ্জত বাঁসবার 
ঘর না থাকা, কি অর্ধঅসভ্য জীবন হইবে; সংক্ষেপে, সরল মিতব্যয়ী জীবন 
বাঁলতে যাহা বোঝা যায়, তাহা যাঁদ অর্ধঅসভ, জশবন হয়, তবে ভারতীয় 
ব্যবসায়ীকে এই আভিযোগের সত্যতা স্বীকার করিয়া লইতেই হয়, এবং তাহা 
হইলে যত শীঘ্র এই উচ্চতম ওপানবোশক সভ্যতা হইতে এঁ অর্ধ-অসভ্যতার 
বিলোপ হয় ততই ভাল। 


৭২ গ্রাম্ধী রচনাবলশ 


সাধারণত যে সব কারণে একদল লোককে কোন সভ্যদেশ হইতে 
বাহির করিয়া দেওয়া য্যান্তসঙ্গত বাঁলয়া বিবেচিত হইতে পারে, এই 
লোকগ্দীলির ভিতর সে-সকল একেবারেই বর্তমান নাই। আমি যাঁদ 
বাল যে, তাহারা গভমেন্টের পক্ষে রাজনৌতক বিপদের কারণ ঘটায় নাই, 
কেন না তাহারা রাজনীতির সংশ্রবে যায় না বাঁললেও চলে, তাহা হইলে আপাঁন 
বোধ হয় আমার সাঁহত একমত হইবেন। তাহারা কুখ্যাত দস্যও নয়। আমার 
বিশ্বাস, এমন একটি ঘটনাও পাওয়া যাইবে না যেখানে কোন ভারতীয় ব্যবসায়ী 
চুরি, ডাকাতি বা অন্য কোন গার্হত অপরাধের জন্য সাজা পাইয়াছে বা 
আঁভযুন্ত হইয়াছে। (ভুল হইলে, আমাকে সংশোধন করা যাইতে পারে)। 
মাদকবজরনের অভ্যাস তাহাদের 'বিশেষরূপে শান্তপ্রয় নাগারক কাঁরয়া 
তুলিয়াছে। 

যে মুখ্য প্রবন্ধ লইয়া এই আলোচনা তাহাতে বলা হইয়াছে যে, ভারতীয় 
ব্যবসায়ীরা কোনরূপ ব্যয় করে না। করে না কি? তাহা হইলে তাহারা 
বোধ হয় বায়সেবন করিয়া জীবন ধারণ করে িংবা কেবল ভাবাবিলাস 
উপভোগ কাঁরলেই তাহাদের চলে! আমরা জানি, ভ্যানিটি ফেয়ার-এর বেকি 
বিনা-পয়সায় বছর চালাইত। এখানে বোধ হয় সমগ্র একটি সম্প্রদায়কে বিনা 
পয়সায় চালাইতে দেখা গিয়াছে। তাহা হইলে ইহাও ধাঁরয়া লইতে হইবে 
যে, তাহাদের দোকানভাড়া দিতে হয় না, ট্যাক্স দিতে হয় না, কেরানীদের মাহনা 
দিতে হয় না, মাংসাবক্রেতা, মুদী কাহাকেও কিছ দিতে হয় না, ইত্যাদি 
ইত্যাদি। এরুপ ভাগ্যবান বাঁণকসম্প্রদায়ের অন্তভূরন্ত হইতে সকলেই 
আগ্রহান্বিত হইবে. বিশেষ করিয়া আজকার এই 'বিশ্বব্যাপন ব্যবসায়-সঙ্কটের 
দিনে । 

মোটের উপরে দেখা যাইতেছে, বেচারা ভারতীয় ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে এই 
যে ঘৃণা ও বিদ্বেষের ভাব, ইহার মূলে আসলে রাহিয়াছে, তাহাদের সরল জীবন- 
যাপনপ্রণালী, সর্বপ্রকারে মাদক বন, তাহাদের শান্ত স্বভাব, এবং সর্বোপারি, 
তাহাদের সুশঙ্খলা ও মিতব্যয়িতার অভ্যাস, যেগুলি তাহাদের পক্ষে সদ্‌ঞ্গণ 
বাঁলয়া বিবোচত হওয়া উচিত 'ছিল। তাহারা আবার 'ব্রিটিশ প্রজা । তাহাদের 
প্রতি এইর্প ব্যবহার কি খাঁস্টানজনোচিত, ইহা 'কি সমব্যবহার, ইহা কি 
ন্যায়বিচার, ইহাই ক সভ্যতা? আম উত্তরের অপেক্ষায় রাঁহলাম। 

ইহা আপনার কাগজে প্রকাশিত হইবে ভরসা করিয়া পূর্বাহেই ধন্যবাদ 
জ্ঞাপন করিতেছি। 


ভবদয় 
এম-. কে. গান্ধী 


দি নাটাল এডভার্টীইজার, ২৩-৯১-১৮১১ 


নূতন গভরন্নরকে স্বাগত-সংবর্ধনা 9৩ 
১৮. নূতন গ্রভর্নরকে স্বাগত-সংবর্ধনা 


টাউন হল, 
ডার্‌বান, 
সেপ্টেম্বর ২৮, ১৮৯৩ 
মান্যবর 
স্যার ওয়ালটার হোল-হাচিন্স্ন কে. সি. এম. জি, ইত্যাদি 
সমীপে 
সবিনয় নিবেদন, 


মহামান্যা রাজ্জী ও ভারত-সাম্রাজ্ঞঁর প্রাতনিধিরূপে আপনার এখানে 
আগমন উপল আমরা, নাটাল-কলোনর মুসলমান ও অন্যান্য ভারতীয় 
সম্প্রদায়ের নিম্নস্বাক্ষরকারী লোকেরা, আপনাকে স্বাগত-আভিনন্দন 
জানাইতেছি। 

আমরা আশা কার, এই কলোনি ও ইহার পরিবেশ আপনার পক্ষে আনন্দ- 
দায়ক হইবে, এবং আপনার নাটালে নূতন ধরনের গভরমেন্ট প্রবর্তনের কাজ 
যেমন বাধাবিমুন্ত হইবে তেমনই তাহা বিশেষভাবে লক্ষণীয়ও হইয়া উাঠবে। 

এখানে ভারতীয়দেব প্রভাব প্রসারলাভ করিতেছে । সেই জন্য নাটালের 
মনোনিবেশ কাঁরতে হইবে । আমরা আপনার "নুমাতরুমে, প্রার্না কার যে 
আপনি আমাদের সম্প্রদায়ের ব্যাপারে সাববেচনা করিবেন। অ.মাদের ভরসা 
আছে, মহামান্যা রাজ্ীর প্রাতনাধ 'হসাবে, আপানি আমাদের প্রাতি সাববেচনার 
মনোভাবই দেখাইবেন। 

আপনার ও মাননীয় লোড হেলি-হাঁচন্সনের এদেশে অবস্থানকালে 
আমরা আপনাদের অশেষ শ্রীবৃদ্ধি কামনা কার। আপনাদের একান্ত অনুগত, 


দাদা আবদল্লা দাউদ মহম্মদ 

এম, সি. কামরুদ্দীন আমদ জীওয়া 

আমদ 'তিল্ল পারসী রস্তমজী 
এ. সি. পিলে 


দি নাটীল মাক্ার, ৩০-৯-১৮৯৩ 


৭৪ গান্ধী রচনাবলী 


১৯. ভারতীয়দের ভোট 
প্রটোরিয়া 
সেপ্টেম্বর ২৯, ১৮৯৩ 
সম্পাদক 
দি নাটাল আযাড্ভার্টাইজার্‌ 
মহাশয়, 


আপনার কাগজে এই লেখাটি প্রকাশ করিবার জন্য অনুরোধ কাঁরিতোছি : 

আপনাদের ১৯শে সেপ্টেম্বর তারিখের সংখ্যায় প্রস্তাবিত এশয়াবাসী- 
বিরোধী লীগের যে কর্মসূচী আপনারা বিবৃত কাঁরয়াছেন তাহার বিশদ উত্তর 
দেওয়া কঠিন কাজ, এবং খবরের কাগজের একখান চিঠির স্বল্প পাঁরসরের মধ্যে 
সে কাজ করা যায় না। যাহা হউক, আপনার অনুমাতি লইয়া, আমি কেবল 
দুইটি বিষয়ের উত্তর দিব। একাঁট হইল, “কুলদের ভোট ইয়োরোপায়দের 
ভোটকে ভাসাইয়া লইয়া যাইবে” এই ভয়ের সম্পর্কে; আর একটি হইল 
ভারতঈয়দের ভোট 'দিবার কল্পিত অযোগ্যতার বিষয়ে । 

প্রারম্ভে আমি আপনার শুভব্দাদ্ধ ও ন্যায়ানুরাগের প্রাতি আবেদন 
জানাইতেছি। এই ন্যায়নিষ্ঠাকে ব্রিটিশ জাতির এক বাশম্ট গুণ বাঁলয়া মনে 
করা হয়। আপাঁন এবং আপনাদের পাঠকবর্গ যাঁদ প্রশ্নাটর একাঁটমান্র দিক 
দোঁখতেই কৃতসঞ্কল্প হইয়া থাকেন তবে তথ্য ও য্যান্ততর্ক পুঞ্জীভূত কারয়াও 
আমার মন্তব্যের ন্যাধ্যতা সম্বন্ধে আপনাদের প্রতর্ীতি জন্মানো যাইবে না। 
সমগ্র ব্যাপারাঁটর সাঁঠক ধারণা করিতে হইলে, 'স্থির-বিচার এবং উত্তেজনাবহীন 
নিরপেক্ষ তদল্তের একান্ত প্রয়োজন। 
যে আশঙ্কা করা হইতেছে তাহা কি কম্ট-কজ্পিত নয়? অত্যন্ত ভাসা-ভাসা 
ভাবে দোখলেও দেখা যাইবে যে, এরুপ ঘটনা ঘাঁটতেই পারে না। 
ইয়োরোপাীয়দের ভোটে হারাইতে হইলে সংখ্যায় ষে পাঁরমাণ ভারতীয় ভোটের 
দরকার সেরূপ পর্যাপ্ত পাঁরমাণ ভোট 'দবার মত সম্পাশ্তগত যোগ্যতা 
ভারতীয়ের নাই। 

ভারতীয়েরা দুই শ্রেণীতে বিভন্ত, ব্যবসায় ও শ্রামক। শ্রমিকেরা সংখ্যায় 
অনেক বেশ এবং সাধারণত তাহাদের ভোট নাই । দারিপ্রয-পীঁড়িত হইয়া অর্ধাশন 
মজৃরিতে তাহারা নাটালে আসে। ভোট 'দিবার যোগ্যতা অজ্ন করার মতো 
যথেস্ট পাঁরমাণ সম্পান্তর মালিক হওয়ার কথা কি তাহারা স্বগ্নেও কখনও 


ভারতায়দের ভোট ৭৫ 


ক্পনা কারতে পারে? আর ইহারাই অল্পাঁধক মান্রায় স্থায়ীভাবে এখানে 
বাস করে। ব্যবসায়শদের মধ্যে কাহারও কাহারও সম্পান্তগত যোগ্যতা আছে 
মানত; কিন্তু তাহারা আবার স্থায়ীভাবে নাটালে বাস করে না, এবং আইনত 
যাহারা ভোট দিতে পারে তাহাদেরও অনেকের ভোট দেওয়ার ব্যাপারে কোন 
গরজ নাই। ভারতীয়দের প্রকৃতিই এর্‌প যে, তাহাদের স্বদেশেও, তাহারা 
রাজনোৌতিক আঁধকার কাজে লাগায় না। তাহারা আধ্যাত্মিক মঙ্গলের ব্যাপার 
লইয়া এত ব্যাপৃত থাকে যে রাজনপীতিতে সক্রিয়ভাবে যোগ দিবার কথা চিন্তা 
করতেও পারে না। তাহাদের রাজনোতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা খুব প্রবল নয়। তাহারা 
রাজনীতি-ধুরম্ধর হইবার জন্য আসে না, আসে সংপথে জীবিকার্জন কাঁরবে 
বাঁলয়া। দুঃখের বিষয়,কেহ কেহ পুরাপুরি সংপথে থাকিয়া উপার্জন করে না। 
কাজেই, মনে হয়, এখানে ভারতীয় ভোট অনুপাতে বিপুল হইয়া উাঁঠবে বাঁলয়া 
যে আশঙ্কা করা হইতেছে তাহা 'ভীত্তহীন। 

যে অল্পনণ্খ্যক ভোট ভারতশয়দের আয়ত্তে আছে তাহা দ্বারা কোন রকমে 
নাটালের রাজনীতির উপর প্রভাব বিস্তার করা যায় না। ভারতীয় প্রাতনাধত্ব 
দাঁব কারিয়া ভারতীয় রাজনোতিক দল আন্দোলন চালাইতে থাকবে বাঁলয়া যে 
সকল কথা উঠিয়াছে, তাহা অলীক কজ্পনা বালয়া মনে হয়। কেননা, সর্বদাই, 
দুইজন শ্বেতকায় লোকের মধ্য হইতেই একজনকে প্রাতনাধস্বরূপে বাছিয়া 
লইতে হইবে৷ সে ক্ষেত্রে, ভারতীয়দের কিছু ভোট থাকায় কি বিশেষ কোন 
অস্বিধা হইবে ই এই অজ্পসংখ্যক ভোট লইয়া, খুব বেশী কিছু করা গেলে, 
তাহারা বড় জোর একজন সঙজ্জন শ্বেতকায় ভদ্রলোককে প্রাতানীধস্বরূপে পাইতে 
কিছু উপকার করিতে পারেন। এইবার কল্পনা করুন, এইর্‌* একজন বা 
দুইজন সদস্য লইয়া একাঁট ভারতীয় রাজনোতিক দল গাঁডয়া উঠিবে! বরং, 
তাঁহাদের, অথবা সেই প্রাঁতানাধাঁটর, অবস্থা হইবে, ঠিক জন্‌১এর মত। 
জন্‌ যেন নৃতন ধর্মে দীক্ষা দিবার সেই বৈদ্যাতিক, এ*বারক বলাই 
হয় তো সঙ্গত. শান্ত হারাইযা অরণ্যে বোদন করিয়া বেডাইহেছেন। নানারকম 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাের প্রতিনিধিত্ব করে এরূপ ছোট ছোট দল. শন্তিসম্পন্ন হইলেও 
পার্লামেন্টে বশেষ কিছুই কাঁরতে পারে না। তাহারা কেবল দুই একটি প্রশ্ন 
কাঁরয়া গভরমে্টের কর্তাদের বিব্রত কাঁরতে পাবে এবং পরের 'দনের কাগজে 
নিজেদের নাম বাঁহর হইতে দোঁখিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারে। 

তারপর, আপনারা মনে করেন যে, ভোট ধিবার যোগাতা থাকিতে হইলে 
যে পরিমাণে সভ্য হওয়া দরকার ভারতীয়দের সে পরিমাণ সভ্যতা নাই; তাহারা 


৯» এখানে জন দি বাাপাঁটস্‌টের কথা বলা হইযাছে। 
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আদিবাসীদের অপেক্ষা বিশেষ উন্নত নয়; এবং সভ্যতার পাঁরমাপে তাহারা 
নিশ্চয়ই ইয়োরোপাীয়দের সমান নয়। হয়তো বা নয়। এখন, ইহার সবই নিভর 
কারবে “সভ্যতা” বাঁলতে ক বোঝায় তাহার উপরে । এ বিষয় পরাক্ষা কাঁরতে 
গেলে যে সকল প্রশ্ন আসিয়া পড়ে সেগ্ালর পূর্ণাঙ্গ আলোচনা এখানে সম্ভব 
নয়। তবে আমার অবশ্য এখানে উল্লেখ করা উচিত যে, ভারতে তাহারা এই 
সকল 'বশেষ আঁধকার ভোগ কারয়া থাকে। মহামান্যা রাজ্জীর ১৮৫৮-র 
ঘোষণাপত্রে-যাহাকে সঠিকভাবে এবং সঙ্গত ভাবেই ভারতবাসীদের সর্বপ্রধান 
সনদ বাঁলয়া আঁভাহিত করা হয়-_বলা হইয়াছে : 


আমাদের অন্য সকল প্রজাদের প্রাত আমাদের যে সকল কর্তব্য আছে আমাদের 
ভারতরাজ্যের অধিবাসীদের প্রাতও আমরা সেই সকল কর্তব্যপাশে আবদ্ধ, এবং সর্ব- 
শান্তমান পরমে*বরের দয়ায়, সেই সকল কর্তব্য আমরা 'বিশ্বস্তভাবে এবং নিষ্ঠার সঙ্চে 
পালন করিব। আমাদের আরও দূঢ় সঙ্কম্প এই যে আমাদের যে-সকল প্রজা শিক্ষায়, 
দক্ষতায় এবং সততায় যে যে কর্ম নিম্পন্ন করার যোগ্যতা অর্জন কাঁরবে, জাতি- 
ধর্মীনর্বিশেষে অবাধ ও নিরপেক্ষভাবে তাহাদের সেই সকল সরকারী চাকারতে 'নয়োগ 
করা হইবে। 


ভারতবাসীদের সম্পর্কে অনুরূপ উদ্ধৃতি আম আরও উল্লেখ করিতে 
পারি। আপনার ভদ্রতার উপরে ইতিমধ্যেই আমি আতিমান্রায় অন্যায় দাবি 
কারয়া ফৌলয়াছি। তবুও, আম বাঁলতে চাই, কাঁলকাতা হাইকোর্টের একজন 
অস্থায়শ প্রধান বিচারপতি হইলেন ভারতীয়; এলাহাবাদ হাইকোর্টের একজন 
বিচারপাঁত ভারতাঁয়। এখানকার ভারতীয় বাঁণকসমাজ সাধারণত তাঁহারই 
স্বধর্মীবলম্বাঁ। তা ছাড়া, ব্রিটিশ গভরেণ্ট অনেক বিষয়ে মহান আকবরের 
পদাঙ্ক অনুসরণ কাঁরয়া চলে । আকবর ভারতীয় ছিলেন এবং ষোড়শ শতাব্দীতে 
তোড়লমলের নীতির ঈষৎ পাঁরবার্তত অনুকরণ মান্। এগ্দাল যাঁদ সভ্যতার 
পাঁরণাম না হইয়া অর্ধ-অসভ্যতার পরিণাম হয় তবে আমাকে এখনও 'শাখিতে 
হইবে সভ্যতার প্রকৃত অর্থ কি? 

উপরের এই সকল বিষয় জানিয়াও যাঁদ আপাঁন কলহ-বিবাদে প্ররোচনা 
দিতে পারেন এবং ভারতায়দের বিরদ্ধে ইয়োরোপায়দের লাগাইয়া দিতে পারেন 
তবে বাঁলতে হইবে আ'্পাঁন মহান্‌। 


ভবদীয় 
এম.. কে. গান্ধী 


দি নাটাল এভভার্টাইজার, ০৩-১০-১৮৯৩ 


নিরামষভোজনের পক্ষে প্রচেম্টা ৭৭ 
২০, নিরামিষভোজনের পক্ষে প্রচেষ্টা 


মিঃ এম্‌. কে. গান্ধী, প্রিটোরিয়া হইতে এক ব্যান্তগত চিঙিতে লিখিতেছেন : 
সুযোগ রহিয়াছে । এখানকার মাটি খুব উর্বর, অথচ চাষের দিকে লোকের মন 
নাই। 

“বলিতে আনন্দ বোধ কাঁরতেছি যে, আমার বাঁড়ওয়ালী এক ইংরেজ- 
মুহলাকে আম নিরামিষাশী হইতে এবং নিরামিষ খাদ্য দিয়া ছেলোপিলে মানুষ 
কাঁরতে রাজন করাইয়াছ, কিন্তু আমার আশঙ্কা হয়, তিনি এই চেষ্টা ছাঁড়য়া 
দিবেন। ভাল সবৃূঁজ এখানে পাওয়া যায় না। যাহা পাওয়া যায় তাহার দাম 
খুব বেশী । ফলেরও খুব দাম; দুধও তখৈবচ। সেইজন্য তাঁহাকে যথেম্ট 
পাঁরমাণে রকমার খাবার দেওয়া কঠিন হইয়াছে। ব্যয়বহুল মনে হইলে 1তাঁন 
নিশ্চয়ই নিরামিষ আহারের চেম্টা ছাঁড়য়া দিবেন। 

প্রাণবন্ত খাদ্য, সম্পর্কে মিঃ হিল্‌সৃএর প্রবন্ধ আমার মনে খুব আগ্রহ 
জাগাইয়াছে। আঁম খুব শীঘ্বই ইহা আর একবার পরীক্ষা কাঁরয়া দেখিব। 
আপনার স্মরণ থাকিতে পারে যে বোম্বাই-এ আমি ইহা একবার পরাঁক্ষা 
কাঁরয়াছিলাম, কিন্তু সে সম্বন্ধে মতামত 'দবার মত দীর্ঘকাল পরাক্ষা চালাই 
নাই। 


“ন্ধদের নিকট আমাদের কথা বাঁলবেন।” 


[দি ভেজিচেরিয়ান, ৩০-৯১-১৮৯৩ 


২১. প্রাণবন্ত খাদ্যের পরীক্ষা 


ইহাকে যাঁদ পরীক্ষাই বলা যায় তবে এই পরীক্ষার বিবরণ দিবার আগে 
উল্লেখ করা দরকার যে, বোম্বাই-এ এক সপ্তাহের জন্য আম প্রাণবন্ত খাদ্যের 
এই পরাঁক্ষা কার; সেই সময়ে অনেকগ্দাল বন্ধুকে লইয়া ভোজন-আপ্যায়নাদি 
কাঁরতে হয় বাঁলয়া, ও অন্য কতকগুলি সামাঁজক কর্তব্যপালনের জন্য, আমি 


১৯ ভোঁজিটোরয়ান সোসাইটির চেয়ারম্যান মিঃ এ. এফ. হিল্স্‌, ১৮৮৯-এর ৪ঠা 
ফেব্রুয়ার তাঁরখে এ সোসাইটির ব্ৈমাঁসক সভায়, প্রথমে প্রাণবন্ত খাদোর তত্ত্ব প্রচার করেন। 
তানি ফল. শসা, বাদাম এবং ডাল প্রভৃতি খাদ্যে কাঁচা অবস্থায় যে প্রাণ, শান্ত, সর্যাকরণ 
প্রভৃতি দোখতে পাওয়া যায়, তাহার বিস্ময়কর তত্ব বিশদভাবে বাখ্যা করেন। 'হিল্‌স্‌ : 
0 গান্ধীজশর 'প্রাণবন্ত খাদোর পরণক্ষা'-র জন্য পরব 
প্রবন্ধ দ্রু্টবা। 


৭4৮ গাম্ধী রচনাবলী 


তাহা ছাঁড়য়া দিই; কিন্তু, সেই খাদ্য তখন আমার স্বাস্থ্যের পক্ষে বেশ অননকূজ 
হইয়াছিল; এবং যাঁদ আমি ইহা চালাইতে পারিতাম তবে খুব সম্ভব ইহা আমার 
সাহয়া যাইত। 

পরাঁক্ষা চালাইবার সময়ে আমি যে সকল মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম 
তাহা এখানে তুলিয়া দিতোছি। 

২২শে আগস্ট, ১৮৯৩। প্রাণবন্ত খাদ্যের পরীক্ষা আরম্ভ কাঁরলাম। গত দুই 
দিন আমার ঠাণ্ডা লাগিয়াছে, কানেও একট; ঠাণ্ডা বোধ হইতেছে। প্রাতর্ভোজনের 
সময় বড় চামচের দুই চামচ গম, এক চামচ মটরশ$ট, এক চামচ চাল, দুই চামচ 
মনক্কা, গোটা কুঁড়ক ছোট বাদাম, দুটি কমলালেবু, ও এক পেয়ালা কোকো 
খাইয়াছি। ডাল ও চাল সারা রানি *ন্য়া ভিজান ছিল। পণ্রতাল্লিশ 'মানটে 
আমি খাওয়া শেষ কার। সকালে খুব প্রফুল্ল ছিলাম, সন্ধ্যায় সামান্য মাথাধরা 
ও অবসাদ বোধ কারিতে লাগিলাম। দুপুরে অভ্যস্ত খাবারই খাইলাম- রুটি, 
সবজি, ইত্যাদি। 

২৩শে আগস্ট-_ ক্ষুধা বোধ করায় গত সন্ধ্যায় কিছু মটরশ:ট খাইয়াছলাম। 
তাহার জন্য ভাল ঘুমাইতে পাঁর নাই। সকালে খন উঠলাম তখন মুখ বিস্বাদ 
বোধ হইতে লাগল। গত কালের মতই প্রাতভেণজন ও দন্পুরের খাবার 
খাইলাম । 'দনাঁট মেঘাচ্ছন্ন ছিল, একট; বাঁন্টও হইল, কিন্তু তাহাতেও আমার 
মাথা ধরে নাই বা ঠান্ডাও বোধ হয় নাই। বেকার*এর সঙ্গে চা খাইলাম। 
চা মোটেই সহ্য হইল না। পাকস্থলীতে বেদনা অনুভব করিলাম। 

২৪শে আগস্ট। সকালে জাগিয়া অস্বস্তি বোধ কাঁরতে লাগিলাম। পেট ভার 
বোধ হইতে লাগিল। একই রকম প্রাতভোজন কারিলাম, কেবল মটরশঠটি এক 
চামচের জায়গয়া আধ চামচ করা হইল। দুপুরের খাবার আগের দিনের মতই 
হইল। ভাল বোধ করিতেছি না। সারাদিন একটা বদ-হজমের ভাব বোধ 
করিয়াছি। 

২৫শে আগস্ট। জাগবার সময়ে পেট ভার বোধ হইল । সারা দিনমানেও ভাল 
বোধ করিলাম না। দুপুরের খাবারের সময় ক্ষুধা বোধ হইল না। তবুও 
খাইলাম । কাল দুপুরে অল্পাঁসদ্ধ মটর খাইয়াছিলাম। পেট ভার হওয়ার তাহা 
কারণ হইতে পারে। অপরাহে মাথা ধারয়াছিল। দুপুরে খাওয়ার পর কিছ: 
কুইনিন খাই। প্রাতর্ভোজন গত কল্যের মতই হইল । 

২৬শে আগস্ট। পেট-ডার লইয়া উঠিলাম। বড় চামচের আধ চামচ মটর, আধ 
চামচ চাল, আধ চামচ গম, আড়াই চামচ মনককা, দশাঁট আখরোট এবং একাঁট 


১ একজন বন্ধুর উল্লেখ করা হইয়াছে। বন্ধাটি হইলেন এ. ডব্লিউ. বেকার, এটার্ন ও 
ধর্মপ্রচারক। ইনি গাল্ধীন্জীর সঙ্গে খহৌল্টধর্মের আলোচনা কারতেন এবং তাঁহাকে 
প্রটোরিয়ায় খুশস্টান বন্ধুদের সঙ্গে পরিচিত করাইয়া দেন। 


প্রাণবন্ত খাদ্যের পরণীক্ষা ৭৯ 


কমলালেব দিয়া প্রাত্ভোজন কারলাম। সারাদিন মুখের বিস্বাদভাব গেল না। 
ভালও বোধ করিলাম না। দুপুরে নিয়ামত খাবার খাইলাম। সন্ধ্যা সাতটায় 
একাঁট কমলালেবু ও এক পেয়ালা কোকো । রাত্রি আটটা, ক্ষুধা বোধ কাঁরতেছি, 
অথচ আহারে স্পৃহা নাই । প্রাণবন্ত খাদ্য ষেন ভাল সহ্য হইতেছে না। 

২৭শে আগস্ট। সকালে খুব ক্ষুধা লইয়া উঠলাম, কিন্তু ভাল বোধ হইতে 
লাগিল না। প্রাতভেজনের সময় বড় চামচের দেড় চামচ গম, দুই চামচ গিশামশ, 
দশাঁট আখরোট এবং একটি কমলালেবু (লক্ষ্য করুন, মটর বা চাল 'নিলাম না) 
খ্লাম। অপরাহের দিকে ভাল বোধ কাঁরলাম। গত কাল বোধ হয় মটর ও 
চালের জন্যই ভার ভার লাগ্রিয়াছিল। বেলা একটায় ছোট চামচের এক চামচ 
শুল্ক গম, বড় চামচের এক চামচ িশাঁমিশ, এবং চৌদ্দাট বাদাম খাইলাম (কাজেই, 
দৃপুরেও নিয়ামত খাবারের পাঁরবর্তে প্রাণবন্ত খাদ্যই গ্রহণ করা হইল)। 'মস্‌ 
হ্যাঁরসের ওখানে চা খাইলাম (রুটি, মাখন, জ্যাম আর কোকো)। চা-খাওয়া খুব 
উপভোগ কসিরশ্ন, মনে হইল দীর্ঘ উপবাসের পর রুটি-মাখন খাইতেছি। চা 
খাওয়ার পর খুব ক্ষুধ।ত ও দূর্বল বোধ হইতে লাগল । তাই বাড়ি ফিরিয়া এক 
পেয়ালা কোকো ও একটি কমলালেবু খাইলাম। 

২৬শে আগস্ট। সকালে মুখের স্বাদ ভাল লাগিল না। বড় চামচের দেড় 
চামচ গম, দুই চামচ 'কিশামশ, কুঁড়ীট বাদাম, একাঁট কমলালেবু ও এক পেয়ালা 
কোকো খাইলাম; দুর্বল ও ক্ষুধার্ত বোধ করিতে লাগিলাম, তা ছাড়া খুব 
ভালই মনে হইতে লাগিল। মুখের স্বাদও ঠিক হইয়া গেল। 

২৯শে আগস্ট। সকালে জাগিয়া ভালই বোধ হইতে লাগিল। সকালে বড় 
চামচের দেড় চামচ গম, দুই চামচ মনক্কা, একটি কমলালেবু ও ফুণ্ড়টি বাদাম 
খাইলাম। দুপুরে খাওয়া হইল, বড় চামচের তিন চামচ গম, দুই চামচ শহজ্ক 
আঙ্যর, কুঁড়াটি বাদাম ও দুইটি কমলালেবু। সন্ধ্যায় তায়াবেব ওখানে ভাত, 
সেমই (ভার্মসেলি) ও আলু খাইলাম । সন্ধ্যার দিকে দুর্বল বোধ কাঁরয়াছলাম। 

৩০শে আগস্ট। বড় চামচের দুই চামচ গম, দুই চামচ িশামশ, কুঁড়াটি 
আখরোট এবং একটি কমলালেবু দিয়া প্রার্ভোজন করিলাম । দুপুরেও তাহাই 
খাইলাম, বেশীর ভাগ আর একটি কমলালেব্য। খুব দুর্বল বোধ কাঁরলাম। 
নিয়মিত ভ্রমণে ক্লান্তি বোধ হইতে লাগিল। 

৩১শে আগস্ট। সকালে যখন জাগিলাম মুখ 'িম্ট মনে হইল। খুব দুর্বল 
বোধ করিলাম। প্রাতর্ভোজন ও দুপুরের খাওয়ার সময় একই পাঁরমাণ খাবার 
খাইলাম। সন্ধ্যায় এক পেয়ালা কোকো ও একটি কমলালেবু । সারা 'দিনমান 
খুব বেশী দুর্বল বোধ হইতে লাগিল । খুব কম্টের সঙ্গে বেড়াইলাম। দাঁতও 
কম-জোর হইয়া পাঁড়তেছে। মুখে মিম্টতা খুব বেশী। 

১লা সেপ্টেম্বর। সকালে খুব ক্লান্তির ভাব লইয়া শষ্যাত্যাগ কাঁরলাম। সকাল 


৮০ গান্ধী রচনাবলী 


ও দুপুরের খাবার আগের দিনের মতই হইল । দুর্বল বোধ কাঁরতোছি; দাঁতে 
ব্যথা । পরাঁক্ষা ছাড়িয়া দিতে হইবে। বেকার-এর জন্মদিন, সেখানে চা খাওয়া 
হইল । চা খাওয়ার পর ভাল বোধ কাঁরতে লাগলাম । 

২রা সেপ্টেম্বর । সকালে স্ফূর্তি লইয়া জাগিলাম (গত রান্রর চা-এর ফল)। 
পুরাতন খাদ্য খাইলাম (পাঁরজ, রুট, মাখন, জ্যাম আর কোকো)। বড়ই ভাল 
বোধ কাঁরতে লাগলাম। 

প্রাণবন্ত খাদ্য লইয়া পরাঁক্ষা এইভাবে শেষ হইল । 

আরও অনুকূল পাঁরবেশে ইহা বিফল না হইতেও পাঁরত। বোর্ডিংএর 
সব ব্যবস্থা বোর্ডংএর বাঁসন্দাদের আয়ত্ত নয়, সেখানে ঘন ঘন খাদ্যতালিকার 
পাঁরবর্তন করা যায় না। কাজেই খাদ্য লইয়া সফলতার সঙ্গে পরীক্ষা করার পক্ষে 
তাহা উপযন্ত জায়গা নয়। তা ছাড়া ইহা নিশ্চয়ই নজরে পাঁড়য়াছে যে, একমান্র 
কমলালেবু বাদে আর কোনও টাটকা ফল আম পাই নাই। তখন দ্রান্সভালে 
আর কোন ফল পাওয়া যাইত না। 

ইহা খুবই দুঃখের বিষয় যে, ট্রানসভালের মাঁট খুব উর্বর হইলেও, 
সেখানে ফল-চাষের দিকে লোকের একেবারেই মন নাই। তা ছাড়া, আম দুধও 
পাইতাম না, কেননা দুধ আতিশয় মহার্ঘ বস্তু। দাক্ষিণ আফ্রিকায় লোকেরা 
সাধারণত জমানো দুধ ব্যবহার করে। কাজেই, ইহা স্বীকার কাঁরতে হইবে যে, 
প্রাণবন্ত খাদ্যের সারবন্তার প্রমাণ স্বরূপে এরূপ পরাক্ষা সম্পূর্ণরূপে নিম্ফল। 
প্রাতিকূল পাঁরবেশে মান্র এগারো দিনের পরীক্ষায় প্রাণবন্ত খাদ্যের সম্পর্কে 
কোন মতামত দেওয়া নিছক ধৃষ্টতা । বিশ বংসরেরও আঁধককাল ধাঁরয়া রান্না- 
খাবারে অভ্যস্ত পাকস্থলী একবারেই কাঁচা খাবার পাঁরপাক কারবে এই আশা 
অত্যধিক, কিন্তু আমি মনে করি এরুপ পরীক্ষার মূল্য আছে। যাহাদের 
সামর্থ, উপায়, যোগ্য পাঁরবেশ বা ধৈর্য নাই, কিংবা পরাক্ষাকে সাফল্যমানণ্ডিত 
কারবার মত উপয্ন্ত জ্ঞান নাই, অথচ যাহারা, ইহার মাধূর্যে মুগ্ধ হইয়া এরুপ 
পরাক্ষায় হাত 'দিবে, তাহাদের পক্ষে, আমার এই পরাক্ষা পথ-নিদেশের কাজ 
কাঁরবে। আম স্বীকার কারতোছ, আমার এ গুণগাঁল ছিল না। ধীরে ধীরে 
ফলাফল লক্ষ্য করিয়া যাইবার ধৈর্য আমার না থাকায়, আমি জোর করিয়া আমার 
খাদ্যের পারবর্তন করিয়াছিলাম। গোড়া হইতেই প্রাতর্ভোজনে প্রাণবন্ত খাদ্য 
চালাইয়া 'দিয়াছিলাম এবং চার পাঁচ দন যাইতে না যাইতেই দুপুরেও কেবল 
প্রাণবন্ত খাদ্য খাইতে আরম্ভ করিলাম । প্রাণবন্ত খাদ্যের তর্তের সঙ্গে আমার 
পরিচয় অত্যন্ত ভাসা-ভাসা রকমের ছিল। মিঃ হিলসৃ-এর লেখা একখানি 
ছোট পুস্তিকা এবং ভেজিটোরয়ানে তাঁহারই লেখা সাম্প্রতিক দুটি প্রবন্ধ_ 
প্রাণবন্ত খাদ্যের বিষয়ে ইহাই মানত আমার জানা ছিল। কাজেই আমার ধারণা, 
আবশ্যক গুণাবলীর আঁধিকারী না হইয়া কেহ এরুপ পরীক্ষায় হাত দলে, 


প্রাণবন্ত খাদ্যের পরাঁক্ষা ৮৯ 


সে নিজে তো বিফল হইবেই, আর তা ছাড়া নিজের ক্ষাতও কাঁরবে এবং 
পরীক্ষার দ্বারা যে আদর্শকে সে আগাইয়া 'দূতে চায় তাহারও অনিম্ট করিবে। 

সে যাহাই হউক, একজন সাধারণ নিরামিষাশীর স্বাস্থ্য যাঁদ ভাল হয় এবং 
জের খাদ্যে যাঁদ সে তুম্ট থাকে, তবে তাহার পক্ষে এরূপ পরাক্ষায় মনো- 
নিবেশ করা কি লাভজনক? যে সকল দক্ষ লোক এইরূপ গবেষণায় জীবন 
নিয়োগ কাঁরয়াছে তাহাদের উপরেই কি ইহা ছাড়িয়া দেওয়া ভাল হইবে না? 
এই মন্তব্যগুঁল বিশেষ করিয়া সেই সকল নিরামিষাশীর প্রতি প্রযোজ্য যাহাদের 
ধমণুবম্বাস মানাবকতার মহৎ ভান্তর উপরে প্রতিষ্ঠিত__যাহারা নিরামিষাশী 
হইয়াছে এই কারণে যে, খাদ্যের জন্য পশুহনন তাহারা অন্যায়, এমন কি পাপ 
বালয়া মনে করে। নিরামিষভোজন যে সম্ভব, ইহা ষে স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল, 
সাধারণভাবে তাহা বুঝতে লোকের সময় লাগে না। তবে, ইহার বেশী আমরা 
কি চাইঃ প্রাণবন্ত খাদ্যেন বিপুল সম্ভাবনা থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা 
নিশ্চয়ই আমাদের মরণশনীল দেহকে অমর কাঁরয়া দিবে না? মননষ্য সমাজে বহু 
পারমাণ লোক, কোনও কালে 'বিনা-রন্ধনে চাঁলতে পারবে ইহা কার্যত সম্ভব 
বাঁলয়া মনে হয় না। প্রাণবন্ত খাদ্য, কেবল খাদ্য হিসাবেই, আত্মার অভাব 
িটাইতে পারে না, কোন দিন পাঁরবেও না। এবং যাঁদ আমাদের জীবনের 
মহত্তম লক্ষ্য, প্রকৃতপক্ষে একমান্র লক্ষ্য হয় আত্মাকে জানা, তবে নম্রভাবে আম 
নিবেদন করিতে চাই যে, যাহা কিছ; আমাদের আত্মাকে জানার সুযোগ হরণ 
করে, তাহা সেই পাঁরমাণে জীবনের একমান্র অভীম্ট লক্ষ্যকে আমাদের নিকট 
হইতে দূরে সরাইয়া দেয়। সতরাং প্রাণবন্ত খাদ্য ও অনুরূপ অন্যান্য পরীক্ষা 
লইয়া খেলায় মাতিয়া থাকিলে সেইরুপই ঘাঁটবে। তাহাও সেই পাঁরমাণে 
জীবনের একমান্র অভনম্ট লক্ষ্কে আমাদের নিকট হইতে দূরে ঠোঁলধ। দিবে । 

আমরা যাঁহার অংশমান্র, তাঁহার মাহমা প্রকাশ কাঁরয়া বাঁচবার জন্যই যাঁদ 
আমাদের আহারের দরকার হয়, তবে, ইহা কি একান্ত আবশ্যক নয় যে, আমরা 
এমন কিছ খাইব না যাহা অনাবশ্যক রন্তপাত ঘটায়, যাহা প্রকৃতিরও 'বিতৃষ্ণার 
উদ্রেক করে £ যাহা হউক, আম এ পথের জ্ঞানলাভ কারবার মান্র প্রারাম্ভক 
অবস্থায় আছি, অতএব এ বিষয়ে আমার আর বেশী কিছ বল৷ ঠিক নয়। 
পরাক্ষা চালাইবার সময় আমার মনে যে সকল ভাব আনাগোনা কাঁরয়াছিল, 
আমি কেবল সেইগ্দলির আভাস দিতেছি, যাহাতে আমার কোন ভ্রাতা বা ভাগনী 
ইহার মধ্যে তাঁহাদের নিজেদের চিন্তাধারার প্রাতধাঁন খঁজয়া পাইলেও পাইতে 
পারেন। 

যে সকল কারণে আমি প্রাণবন্ত খাদ্য পরাঁক্ষা করিয়া দোখবার পথে যাই 
তাহা হইল ইহার এঁকান্তিক সরলতা । আম যে রান্না বাদ 'দয়াও চাঁলতে 
পারি, যেখানেই যাই নিজের খাবার জে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে পারি, 


৬ 


৮২ গান্ধী রচনাবলী 


বাড়িওয়ালী অথবা যাহারা আমাকে খাবার 'দিবে তাহাদের অপারিচ্ছন্নতার হাত 
হইতে অব্যাহতি পাইতে পার, দক্ষিণ আফ্রকার মত অন্যান্য দেশেও ভ্রমণের 
সময় প্রাণবল্ত খাদ্য যে আদর্শ খাদ্য হইয়া উঠিতে পারে, আমার পক্ষে এইগুলিই 
হইল দুর্নবার আকর্ষণের বিষয়। কিন্তু এত সময় ব্যয় কাঁরয়া ও এত কম্ট- 
স্বীকার করিয়া শেষ পর্যন্ত যাহা নাকি কেবল নিজের স্বার্থাসাম্ধ তাহাই 
হইয়া উঠিবে লক্ষ্য! সর্বোচ্চ লক্ষ্যের তুলনায় তাহা কতই না নীচে! আর এই 
সকল কাজ কারবার পক্ষে জীবন কতই না ক্ষণস্থায়ী! 
দি ভেজিচোরয্ান, ২৪-৩-১৮৯৪ 


২২. ইংলম্ডপ্রবাসী ভারতীয়দের প্রাত 


মিঃ এম. কে. গান্ধী ইংলণ্ডপ্রবাসী ভারতীয়দের নিকট এই চিাঁঠখানি 
পাঠাইয়াছেন। আমরা চিঠিখানি এখানে তুলিয়া দিলাম। ইহাতে প্রমাণ হইবে, 
আমাদের নিকট হইতে দূরে থাঁকয়াও মিঃ গান্ধী রূপে আমাদের মধ্যে 
সাক্রয়ভাবে কাজ কারতেছেন। তবুও আমাদের বিরুদ্ধবাদীরা বলিবে যে 
“সাধ জন বুল”-এর পুত্রদের মত নিরামিষভোজী ভারতীয়দের উদ্দেশ্যপালনে 

নিষ্ঠা ও জেদ নাই!_ সম্পাদক, ভোজ, 
[প্রটোরিয়া ] 


সম্পাদক 
দি ভোঁজিচৌরিয়ান 


প্রয় ভ্রাতা, 


আপাঁন যাঁদ 'নিরামষাশী হন, তবে, আমার মনে হয়, আপনার লণ্ডন 
ভোঁজটারয়ান সোসাইটিতে যোগ দেওয়া উচিত, এবং এখনও ডেজিটোরিয়ান 
পান্নকার গ্রাহক না হইয়া থাকলে আপনার আবলম্বে উহার গ্রাহক হওয়া 
উঁচত। 


ইহা আপনার কর্তব্য, কারণ-_ 

(১) তাহা হইল' যে সঙ্কজ্প আপনি স্বীকার করেন তাহাতে উৎসাহ 
দেওয়া হইবে এবং তাহার সাহায্য করা হইবে। 

(২) ষে-দেশে নিরামিষাশশর সংখ্যা এত কম সে দেশে একজন ও অপর 
একজন 'নিরামিষাশশর মধ্যে একটা প্রীতির বন্ধন থাকা উাচত। ইহাতে তাহারই 
প্রকাশ হইবে। 


ইংলস্ডপ্রবাসী ভারতীয়দের প্রাত ৮৩ 


(৩) নিরামিষভোজনের আন্দোলন রাজনৈতিক 'দিক হইতেও ভারতকে 
পরোক্ষভাবে সাহাধ্য কাঁরবে, কারণ ইংরেজ নিরামিষাশীগণ বেশী তৎপর হইয়া 
ভারতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রাত সহানুভূতি দেখাইবে (ইহাই আমার ব্যান্তগত 
আঁভজ্ঞতা)। 

(৪) বিষয়াটকে যাঁদ কেবল ব্যন্তগত সুখ-স্াাীবধার দাৃঁন্ট দিয়া দেখেন, 
তবে ইহার দ্বারা আপনি নিরামিষাশন বন্ধুবর্গের একটি বড় দল পাইবেন। 
তাহাদের সঙ্গ আপনার পক্ষে অন্য অনেকের চাইতে প্রীতিপ্রদ হওয়ার কথা। 
, (৫) যে দেশে পদে পদে নানা প্রলোভন আসয়া আপনার সম্মুখে দাঁড়াইবে, 
এবং অনেক ক্ষেত্রে তাহা দুর্নিবার বাঁলয়া প্রমাঁণতও হইয়াছে, সে দেশে 
নিরামিষ ভোজনাবষয়ক সাহিত্যের জ্ঞান আপনাকে নিজের আদর্শে দ্‌ঢ় থাকবার 
শান্ত দিবে। যদি আপাঁন এ সোসাইটির সাঁহত যুস্ত থাকেন এবং তাহাদের 
পন্রিকার গ্রাহক হন তবে অনেক নিরামিষাশী ডান্তারের সাহতও আত সহজেই 
আপনার পাঁরচঘ হইবে এবং আপাঁন কখনও অস:স্থ হইয়া পাঁড়লে এ সকল 
ডান্তারের এবং ওষধপন্রের সাহায্য আপানি পাইতে পাঁরিবেন। 

(৬) ইহা ভারতে আপনার ভাইবন্ধুদের প্রভূত পাঁরমাণে সাহায্য কারিবে। 
তা ছাড়া, এদেশে আমাদের পতামাতাদের মনে নিরামষ খাদ্য গ্রহণ কাঁরয়া 
জাঁবনধারণ করার সম্ভাব্যতা সম্পর্কে এখনও যে সন্দেহ রাহয়াছে তাহা দূর 
করিবার ইহা কারণ হইবে এবং এইর্‌পে ইহা অন্যান্য ভারতীয়দের ইংলণ্ডে 
যাওয়ার পথ যথেস্ট পাঁরমাণে সহজ করিয়া 'দিবে। 

(৭) ভারতীয় গ্রাহক যাঁদ সংখ্যায় যথেষ্ট হয় তবে ভোজটোরয়ানের 
সম্পাদক ভারতের সংবাদের জন্য একটি পৃজ্ঠা কিংবা একটি *ত-্ভ 'নার্দ্ট 
রাখিতে পারেন। আপান নিশ্চয়ই স্বীকার করিবেন তাহাতে ভার, :র উপকার 
না হইয়া পারে না। 

আপাঁন কেন এঁ সোসাইটিতে যোগ দিবেন ও কেন ভোঁজটৌরয়ান পান্রকার 
গ্রাহক হইবেন তাহার আরও অনেক কারণ দেখানো যায়, কিন্তু আম আশা 
কার, আমার প্রস্তাবে অনুকূল দৃষ্টি দিবার জনা আপনাকে উৎসাহ দিতে 
এইগুলিই যথেস্ট হইবে। 

আপনি যাঁদ নিরামষাশী নাও হন তবুও আপাঁন দোৌখবেন উীল্লাখত 
কারণের অনেকগুলি আপনার পক্ষেও প্রযোজ্য হইবে এবং আপাঁনও 
ভোঁজটৌরিয়ান পান্রকার গ্রাহক হইতে পাঁরবেন। কে জানে, আপনিও হয়তো 
শেষ পযন্ত সেই সকল লোকের শ্রেণীতে যোগ দদওযা সৌভাগ্য বাঁলয়া মনে 
করবেন যাহারা নিজেদের জীবনধারণের জন্য কখনও নিজ সঙ্গ জীবজন্তু 
রন্তের উপরে নির্ভর করে না। 

অবশ্য, ম্যানচেস্টার ভোজটোরয়ান সোসাইটি এবং তাহাদের পান্রকা 


৮৪ গাম্ধী রচনাবলশ 


ভেজিটোরয়ান মেসেনজারও আছে। আম এল্‌. ভি. এস্‌. ও তাহাদের পান্নকার 
কথা বাঁলয়াছি কেবল এই কারণে যে উহা আমার হাতের খুব কাছে আছে এবং 
উহাদের পন্লিকা হইল সাস্তাহিক। 

আশা করি, খরচ-কমানোর অজুহাতে ওখানে যোগ দিতে এবং উহাদের 
পন্রিকার গ্রাহক হইতে আপানি বিরত থাঁকিবেন না, কারণ উহার চাঁদা খুবই 
হর নিলালরির রদ টিপা নানি 

1 
আশা কার আপনি ইহাকে আমার পক্ষে ধৃষ্টতা মনে কাঁরবেন না। 


প্রীতিমুগ্ধ 
এম. কে, গান্ধী 


দি ভেজিচৌরম়ান, ২৮-৪-১৮৯৪ 


২৩. নিরামিষফভোজন ও শিশুগণ 


[মিঃ এম. কে. গান্ধী, এক ব্যান্তগত চিঠিতে 'লাখতেছেন : 

“সম্প্রতি ওয়োলিংটনে, রেভারেন্ড আ্যান্ড্র মারের সভাপাঁতিত্বে কেসউইক- 
খশীস্টানদের এক বিরাট সম্মেলন হয়। কয়েকটি খুশম্টান-বন্ধুর সঙ্গে আমিও 
উহাতে যোগ 'দিয়াছিলাম। তাঁহাদের সঙ্গে ছয় সাত বৎসরের একটি বালক 
ছিল। এঁ সময়ে একাদন সে আমার সঙ্গে বেড়াইতে বাহির হয়। আম তাহার 
সাঁহত জাবজন্তুর প্রাত দয়া দেখাইবার বিষয়ে কথাবার্তা কাঁহতোছিলাম। 
প্রসঞ্গন্রমে নিরামিষভোজন সম্পর্কে আমাদের কথা হয়। আম শনিয়াছি, 
তাহার পর হইতে ছেলেটি কখনও মাংস খায় নাই। আমাদের এই কথাবার্তার 
আগে, খাবার টোবলে বসিয়া, সে লক্ষ্য কারত, আমি কেবল সবাঁজ খাইতেছি। 
সে আমাকে প্রশ্ন করিত, আমি কেন মাংস খাই না। তাহার পিতামাতা 
নিরামিষাশী নহেন, কিন্তু নিরামিষ ভোজনের উৎকর্ষে বি*বাস করেন এবং আম 
যে তাঁদের ছেলোটর সঙ্গে এঁ বিষয়ে কথাবার্তা বাঁলয়াছি তাহাতে তাঁহারা মনে 
কিছু করেন নাই। 

আমি এই বিষয়টি দেখাইবার জন্য ইহা 1লাখতোঁছ যে, শিশুদের কতই 
না সহজে এই মহান সত্য উপলব্ধি করানো যায় এবং মাংসবরজন কারিতে 
উদ্বুদ্ধ করা যায়, যাঁদ তাহাদের 'পিতামাতারা এই পাঁরবর্তনের বিরোধী না 
হন। ছেলোট আর আম-দুইজনের এখন প্রগাঢ় বন্ধত্ব। সে আমাকে খুব 
পছন্দ করে বাঁিয়া মনে হয়। 


ধর্মীবষয়ে প্রশ্ন ৮৫ 


পনেরো বৎসরের আর একাঁট ছেলের সঙ্গে আমি আলাপ কাঁরয়াছিলাম। 
সে বাঁলল, নিজে সে পাঁখ মারতে পারে না, পাঁখ মারা দোঁখতেও পারে না, 
কিন্তু মাংস খাইতে সে আপান্ত করে না। 


দি ভোঁজরৌরয়ান, ৫-৫-১৮১৯৪ 


২৪. ধর্মীবিষয়ে প্রশ্ন 


[ জুন, ১৮৯১৪-এর আগে] 


শ্রীরাজচন্দ্র রাওজাীভাই মেহতা, অথবা রায়চাঁদভাই, একজন জৈন মনীষা । 
গান্ধীজী তাঁহাকে খুব শ্রদ্ধা কারতেন এবং তাঁহার দি স্টোর অব্‌ মাই 
একস্পোরিমেন্টস্‌ উইথ ভ্রথখ বইখানিতে পুরা একটি অধ্যায়ে রায়চাঁদভাইএর 
কথা লাশঙাচ্ছন খে. ২. অ. ১)। ১৮৯৪-এর জুন মাসের পূর্বে প্রটোরিয়া 
হইতে লেখা, এক চিঠিতে, গান্ধীজণ রাওচাঁদভাইএর নিকট ধর্মসংক্রান্ত কতকগ্ুল 
প্রশ্ন করেন। মূল চিঠিখানি আমবা খংাঁজযা পাই নাই। রাওচাঁদভাইএর ভ্রাতা 
শ্রীমনসখলাল আর মেহৃতাব সম্পাদনায শ্রীমদ রাজচন্দ্র নামে একখানি গুজরাট? 
গ্রন্থ প্রকাশিত হশ। সেই গ্রন্থের প্রশ্নোত্তর হইতে এই প্রশ্নগুঁল উদ্ধরণ করা 
হইযাছে; ১৯১৪, পৃঃ ২৯২ এবং তাহার পরে। মুল হইতে বোঝা যায় যে আরও 
কিছ প্রশ্ন করা হইয়াছিল কিন্তু সেগৃলি বাদ দেওয়া হইয়াছে। কাজেই সে 


প্রশ্নগ্লির মূল বচন পাওয়া যায় নাই। 


আত্মা কি? ইহা কি কর্ম করে? অতাঁত কর্ম ইহার প্রগাঁত ন বাধা দেয় 
ক নাঃ 

ঈশ্বর কি? তান কি বিশ্বের সৃন্টিকর্তা ? 

মোক্ষ কি [স্যালভেশন ] ? 

কোন লোকেব পক্ষে, তাহার জীবিতকালেই কি নিশ্চয় করিয়া জানা সম্ভব, 
সে মোক্ষলাভ কাঁরবে কি না? 

বলা হয় যে মৃত্যুর পর লোকে, নিজের নিজের কর্মানুসারে, ”»হনরায় জন্তু, 
গাছ বা পাথর হইয়া জল্মায়। ইহা কি ঠিক? 

আধ্ধর্ম বলিতে কি বোঝায়? ভারতের সকল ধর্মই কি বেদ হইতে 
উদ্ভূত 2 

বেদ কে রচনা করেন? বেদগুল কি অনাঁদ 2 তাই যাঁদ হয় তবে অনাঁদ 
শব্দের অর্থ কি 

গীতার প্রণেতা কে? ঈশ্বর কি ইহার প্রণেতা এমন কোন সাক্ষাপ্রমাণ 
আছে কি যে 'তাঁনই ইহা প্রণয়ন কাঁরয়াছেন £ 
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পশুবলি ও অন্যান্য বলিতে কি পুণ্য হয় ? 

কোন ধর্ম সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া যাঁদ কেহ দাঁব করে, তবে সেই দাঁবদারের 
কাছে ক প্রমাণ চাহিতে পার না ? 

আপনি কি খাঁস্ট-ধর্মের বিষয়ে কিছু জানেন £ জানিলে, ইহার সম্পর্কে 
আপনি কি মনে করেন ? 

খুীস্টানেরা বলে, বাইবেল ঈশ্বর কর্তৃক অন:প্রাণত, এবং খুশস্ট হইলেন 
ঈএবরের অবতার, কেন না "তান ঈশ্বরের পূত্র। সত্যই কি তান অবতার 
ছিলেন? 

ওজ্ড টেস্টামেশ্টএর সকল ভবিষ্যদ্বাণীই কি খুঈস্টের মধ্যে সফল 
হইয়াছিল ? 

কেহ ক পূর্বজন্মের কথা স্মরণ কাঁরতে পারে কিংবা পরজন্মের সম্বন্ধে 
ধারণা কারিতে পারে ঃ 

উত্তর যাঁদ হাঁ হয়, তবে কে পারে? 

আপাঁন কয়েক জনের নাম কাঁরয়াছেন যাহারা মোক্ষ লাভ কাঁরয়াছেন। এই 
কথার প্রমাণ কি? 

এমন কি বৃদ্ধও মোক্ষ লাভ করেন নাই, একথা আপনি কেন বাঁলিয়াছেন ? 

শৈষ কালে পাঁথবীর কি ঘটিবে ? 


ভবিষ্যতে পাঁথবীর নৈতিক উন্নাতি হইবে কি? 

পৃথিবীর সম্পূর্ণ বিনাশ বলিয়া কিছ আছে কি? 

কোল নিরক্ষর লোক কি কেবল ভান্তর দ্বারা মোক্ষ লাভ কারিতে পারে? 

রাম আর কৃফকে ভগবানের অবতার বাঁলিয়া বর্ণনা করা হয়। তাহার মানে 
কিঃ তাঁহারা কি স্বয়ং ঈশ্বর অথবা তাঁহার এক অংশ মাত্র? তাঁহাদের শ্রদ্ধা 
করিয়া কি আমরা মোক্ষলাভ কাঁরতে পাঁর ? 


বহমা, বিফ আর শিব কে ছিলেন? 

একটা সাপ যাঁদ আমাকে কামড়াইতে উদ্যত হয়, আর যাঁদ ধাঁরয়া লওয়া 
যায় যে তাহাকে না মারলে আমার বাঁচার আর কোন উপায় নাই, তবে আমার 
দি সাপের কামড় খাওয়াই উচত, না, সাপাঁটকে মারিয়া ফেলা উচিতঃ 
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২৫. নাটাল এসেম্বাঁল"র নিকট আবেদন 


ডারবান, 
জুন ২৮, ১৮৯৪ 
নাটাল কলোনির লেজিসলেটিভ্‌ এসেম্বুলির 
মান্যবর স্পীকার মহোদয় এবং সদস্যবৃন্দ 
সমীপে 
নাটাল কলোনির আঁধবাসী 
সাঁবনয়ে নিবেদন কাঁরতেছে : 


১. আবেদনকারীগণ 'ব্রাটশ প্রজা । তাহারা ভারত হইতে আসিয়া এই 
কলোনিতে বসবাস কাঁরতেছে। 

২. আবেদনকারীগণের অনেকে আপনাদের কাউনাঁসল ও এসেম্বালর 
সদস্য-নির্বাচনে ভোট "দিবার জন্য আইনসঙ্গতভাবে যোগ্য নির্বাচক হিসাবে 
রোঁজস্ট্িভুত্ত হইয়াছে । 

৩. নাগারক আধকার আইন সংশোধন বিলের দ্বিতীয় দফা আলোচনার 
সময় বিতর্কের যে বিবরণ খবরের কাগজে বাঁহর হইয়াছে তাহা পাঠ করিয়া 
আবেদনকারশগণের মনে গভীর দুঃখ ও উদ্বেগের সন্টার হইয়াছে। 

৪. আপনাদের মান্য সভার প্রাতি গভীর শ্রদ্ধা থাকা সত্তেও, 1%ভন্ন বন্তাগণ 
যে সকল মতামত প্রকাশ কাঁরয়াছেন, আবেদনকারীগণ তাহা অপেক্ষা সম্পূর্ণ 
ভিন্ন মত পোষণ করে এবং তাহারা বাঁলতে বাধ্য হইতেছে যে এই শোচনীয় 
আইন পাস করার সমর্থনে প্রমাণস্বরূপ যে সকল কারণের উল্লেখ করা হইয়াছে 
প্রকৃত ঘটনাবলী তাহা সমর্থন করে না। 

৫. এই আইনের সমর্থনে ষে সকল কারণ উপাস্থত করা হয়, সংবাদপত্রে 
তাহার বিবরণ পাঠ করিয়া আবেদনকারীগণ বুঝয়াছে কারণগুি হইল : 

(ক) ভারতীয়েরা যে দেশ হইতে আসিয়াছে সে দেশে তাহারা কখনও 
নাগরিক আঁধকার ব্যবহার করে নাই। 
(খ) নাগাঁরক অধিকার ব্যবহার করার ধোগ্যতা তাহাদের নাই। 


» প্রথমে ইহা কাউন সিল ও এসেম্বুলি উভয়ের জনাই রচিত হয়। পরে ইহা সংশোধিত 
হয় এবং ইহা কেবল এসেম্ব্‌ দেওয়া হয়। কাউনৃঁসলে অন্য একাঁটি আবেদন দেওয়া 
হয়; দ্ুষ্টব্য পৃঃ ৯৮। 
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৬, আবেদনকারীগণ 1বনীতভাবে এ বিষয়ে মান্যবর সদস্যদের দৃষ্টি 
আকর্ষণ কাঁরতেছে যে ঘটনাবলী ও ইতিহাস এ ব্যাপার সম্বন্ধে অন্যর্প 
'নিদেশ দেয়। 


৭. আযংলো-স্যাক্সন্‌ জাতিসমূহ প্রথম যখন প্রাতানাধি নির্বাচনের মূল 
সত্র্যালর সাঁহত পাঁরচিত হয় তাহার অনেক আগে হইতেই ভারতীয় জাত 
প্রীতানাধ নির্বাচনের কথা জানয়া আসিয়াছে এবং নির্বাচন-ক্ষমতার ব্যবহার 
কাঁরয়া আসিয়াছে। 


৮. উল্লিখিত বিষয়ের সমর্থনে আবেদনকারীগণ স্যার হেনার সামনার 
মেইন-এর ভিলেজ কমিডীনাঁটজ নামক গ্রল্থের প্রাতি মান্য পাঁরষদের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করিতেছে । এ গ্রন্থে তিনি সমস্পম্টভাবে বাঁলয়াছেন যে, প্রায় 
স্মরণাতীত কাল হইতে ভারতীয় উপজাতিসমূহ প্রাতানাধমূলক প্রাতষ্ঠানের 
সাঁহত পাঁরচিত হইয়া আপসিয়াছে। সেই বিখ্যাত আইনজ্ঞ ও গ্রন্থকার 
দেখাইয়াছেন যে, যতাঁদন না রোমকদের অনুরুপ প্রাতষ্ঠানের স্বীনার্দস্ট বাঁশস্ট 
অবয়ব উহার সহিত য্স্ত হইয়াছিল ততাঁদন পযন্ত টিউটন জাতির গ্রাম- 
সাম্মলনী মার্ক-ও ভারতীয় গ্রামসমাজের মত এমন স_ব্যবাস্থত বা এত যথার্থ- 
ভাবে প্রাতানধিমূলক হইয়া উঠিতে পারে নাই। 


৯. মিঃ চিজোল্ম আযানাস্ট লণ্ডনের ইস্ট্‌ ইণ্ডিয়ান আসো সয়েশনের 
নিকট এক বন্তৃতায় বলেন : 


যখন বলা হয় যে, শিক্ষা 'দিয়া ও অনুরূপ অন্যান্য ব্যবস্থা অবলম্বন কাঁরয়া প্রাচা- 
দেশের আঁধবাসীদের পৌর (মিউনাসপাল) শাসন ও পালামেন্টীয় গভর্মেন্টের উপযুস্ত 
কারয়া তুলিতে হইবে, তখন, এদেশে আমরা ভুলিয়া যাই, যে প্রাচ্দেশ হইল 'মিউীন- 
সিপালিটিসমূহের জনক। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন, ষত বিস্তৃতভাবেই ইহার অর্থ করা 
হউক না কেন, হইল প্রাচোরই মত প্রাচীন। আমরা বাহাকে প্রাচাদেশ বাল. সেখানকার 
আঁধবাসী লোকেদের ধর্ম যাই হোক না কেন, সে দেশে পূর্ব হইতে পাশ্চম এবং উত্তর 
হইতে দাঁক্ষণ পর্যন্ত এমন কোন জায়গা 'র্মীলবে না যাহা অসংখ্য 'মউীনাঁসপালাটিতে 
পরিপূর্ণ নয়; এবং শুধু তাহাই নয়, আমাদের প্রাচীন আমলের মিউনাসপালিটিগুলির 
মত, এগুলিও যেন একরকম জালের বূনানিতে পরস্পর পরস্পরের সাঁহত সংযস্ত। 
কাজেই প্রাতানাধত্ব-তন্ত্ের উন্নত কাঠামোঁটি হাতের কাছেই তৈরি রহিয়াছে। 


প্রতি গ্রাম বা শহ তর প্রত্যেক জাতির নিজের নিজের 'বাধ-নিয়ম আছে এবং 
প্রত্যেক জাতিই প্রাতনিধি নির্বাচন করে। এইরূপে স্যাকসন্‌ জাতির যে জাতীয়- 
হইয়াছে, তাহারই অবিকল প্রাতিরূপ হিসাবে আমাদের নিকট দেখা দেয় প্রত্যেক 
জাতির এক-একাঁট সভা । 


নাটাল এসেম্বৃলির নিকট আবেদন ৮৯ 


১০. পণ্টায়েত কথাটি ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পরন্তি ঘরে 
ঘরে প্রচালত। মান্য সদস্যেরা হয়তো ভালভাবেই জানেন, এই কথাটির অর্থ 
হইল, কোন বিশেষ জাতির সামাঁজক কাজকর্মের ব্যবস্থা ও নিয়ন্ণ করার জন্য 
সেই জাতির লোকের দ্বারা নিজেদের মধ্য হইতে নির্বাচিত পাঁচ জন লোকের 
সভা। 

১১৯. বতমানে মহাশ্‌ূর রাজ্যে হুবহ ব্রিটিশ পার্লামেন্টের আদর্শে 
গঠিত একট প্রাতাঁনাধমূলক পার্লামেশ্ট আছে। তাহার নাম মহীশূর 
এম্লে্বলি। 

১২. ডারবানে এখন যে ভারতীয় বাঁণক-সম্প্রদায় বাস করে তাহাদের 
নিজস্ব পঞ্চায়েত বা পাঁচজনের সভা আছে, এবং বিশেষ জরুর কাজগুীলতে 
তাহাদের বিচার-বিবেচনা এ সম্প্রদায়ের জনসাধারণের দ্বারা নিয়ন্লিত হয়। 
পঞ্চায়েতের সংবধান অনুসারে এ জনসাধারণ পর্যাপ্ত মত-গাঁরষ্ঠতায় 
পণ্ায়েতের স্দ্ধান্ত বাতিল কাঁরয়া দতে পারে। আবেদনকারীগণ বালিতে 
চাহে যে, প্রাতানাধত্বানষয়ে তাহাদের সামর্থের প্রমাণ এখানেই পাওয়া যাইবে। 

১৩. বস্তুত প্রাতানাধমূলক প্রতিষ্ঠানের প্রকীতি সম্যক উপলব্ধি করার 
সামর্থ” ভারতীয়দের এত বেশী যে মহামান্যা রাজ্জীর গভমেস্টিও তাহা স্বীকার 
কাঁরয়া লইয়াছেন এবং ভারত এখন যথার্থভাবে পের (মিউীনাঁসপাল) স্বায়ত্ত- 
শাসনের আঁধকার ভোগ কাঁরতেছে। 

১৪. ১৮১৯১-এ ভারতে ৭৫&৫&ট মিউানাসপালিটি ও ৮৯২ট লোক্যাল 
বোর্ড ছিল। উহাতে ভারতীয় সদস্যসংখ্যা ছিল ২০,০০০। ইহা হইতে 
মিউনাসপালিটিগুলিব এবং সেগুলির নির্বাচকমন্ডলের বিশন৮া সম্বন্ধে 
কিছ, ধারণা করা যাইবে। 

১৫. এ বিষয়ে আরও প্রমাণের দরকার হইলে, আবেদনকারাগণ, সম্প্রাতি 
যে ইশ্ডিয়া কাউনৃসিল্স্‌ বিল পাস হইয়াছে, তাহার প্রাত সদস্যদের মনোযোগ 
আকর্ষণ করিতে চাহে । এঁ বিলে ভারতের 'বাভন্ন প্রোসডেনাঁসর লোৌজস্‌- 
লেটিভ কাউন্সিলগুিতেও প্রাতানাধমূলক ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হইয়াছে। 

১৬. আবেদনকারীগণ আশা করে, এই সকল প্রমাণ হইতে মান্য সভা দোঁখিতে 
পাইবেন যে ভাবতীয়দের লাগাঁরক আঁধকার নাবহার কাঁরতে দেওয়ার অর্থ 
এমন একটা নূতন অধিকার তাহাদের দেওয়া নয়, যাহা তাহারা কখনও জানে 
নাই বা ভোগ করে নাই: বরং তাহাদের এর্‌প আধকার-ব্যবহারে বিরত হইতে 
বাধ্য কারলে তাহা এমন একটা অন্যায় নিষেধ স্বাষ্ট করিবে যাহা অনুরূপ 
অবস্থায়, তাহাদের জন্মভূমিতেও তাহাদের প্রতি আরোপ করা হয় না। 

১৭. অতএব আবেদনকারীগণের মতে, তাহাদের নাগাঁরক আধিকার 
ব্যবহার কাঁরতে দেওয়া হইলে. “যে মহান দেশ হইতে তাহারা আসিয়াছে, সেই 
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দেশে ফিরিয়া গিয়া তাহারা উত্তেজনাকর আন্দোলনের প্রচারক হইতে এবং 
রাজদ্রোহ ঘটাইতে পারে” এই মর্মে যে ভয়ের কথা উঠিয়াছে, তাহার সম্বন্ধে 
বেশী কথা না বাঁলয়া এইটুকু বলাই যথেষ্ট হইবে যে এরুপ ভয়ের কোনই 
ভাত্ত নাই। 


১৮. দ্বিতীয় দফা আলোচনায়, বিতক্কালে যে সকল গৌণ বিষয়ের 
উল্লেখ করা হইয়াছে এবং যে সকল অকারণ রূঢ় মন্তব্য করা হইয়াছে সে সম্পর্কে 
কিছু বলা আবেদনকারীগণ অনাবশ্যক বিবেচনা করে। তথাঁপ তাহারা 
বিবেচনাধীন 'বিষয়াট সম্পর্কে কয়েকটি উদ্ধৃতি তুলিয়া 'দিবার অনুমাত 
প্রার্থনা করে। অপরে তাহাদের জাতিকে কিরূপ ভাবিয়াছে তাহা উদ্ধৃত 
কাঁরয়া আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা না কাঁরতে হইলে, এবং তাহাদের কাজ "দয়া 
তাহাদের বিচার করা হইলে, আবেদনকারীগণ বরং তাহা ভাল মনে কারত; 
কিল্তু বর্তমান অবস্থায়, যখন, অবাধ মেলামেশা না থাকার দরুন তাহাদের 
শান্তসামর্থয সম্বন্ধে যথেস্ট ভ্রান্তধারণা রাঁহয়াছে, তখন, তাহাদের পক্ষে অন্য 
কোন পথও খোলা নাই। 


১৯. কেনিংটনে এসেম্বাল-কক্ষে এক সভায়, মিঃ এফ. 'িন্কট 


ভারতীয় লোকেদের অজ্ঞতা সম্পর্কে, এবং প্রাতানাধমূলক গভর্মেন্টের অনুপম 
সুষোগ-সৃবিধার কথা বুঝিতে অক্ষমতার বিষয়ে, এদেশে আমরা অনেক কিছ শ্বানয়াছ। 
এ সমস্তই নির্বদ্ধিতাপ্রসূত, কারণ শিক্ষার সাঁহত প্রাতনিধিমূলক গভর্মেন্টের কোন 
যোগ নাই । বরং, সাধারণ বুদ্ধির সাঁহত ইহার যোগ ষথেম্ট, এবং আমাদের যে-পাঁরমাণ 
সাধারণ বদ্ধ আছে ভারতের লোকেদেরও সেই পাঁরমাণই আছে; কোনরকম শিক্ষা 
লাভ করার বহুশত বংসর আগে হইতে আমরা প্রাতানাধমূলক গভর্মেন্ট ও 'নর্বাচনের 
আঁধকার ভোগ কাঁরয়া আঁসতোছি। কাজেই এখানে শিক্ষাবষয়ক যোগ্যতার কোনই 
মূল্য নাই। আমাদের দেশের ইতিহাস যাঁহারা জানেন তাঁহারা একথা ভাল কাঁরয়াই 
জানেন যে, দুই শত বৎসর পূর্বে এদেশে অন্ধতম কুসংস্কার ও অন্ঞ্রতাই প্রবল ছল, 
এবং তাহা সত্বেও আমাদের এখানে প্রাতনাধমূলক প্রাতষ্ঠান প্রচালত ছিল। 


২০. ভারতের লোকেদের সাধারণ চাঁরন্রের বিষয়ে লাখতে গিয়া স্যার 
জর্জ বার্ডউড্‌ এইর্‌পে তাঁহার বন্তব্যের সারসংক্ষেপ করেন : 


ভারতের লোকেরা মূলত আমাদের অপেক্ষা হীন নয়, বরং অনেক বিষয়ে আমাদের 
অপেক্ষা শ্রেহ্ঠ। কিন্তু সেই সকল বিষয় আমরা আমাদের একটা 'মথ্া মাপে পাঁবমাপ 
কার। সে মাপ আমাদের নিজেদের বেলায়ও মিথ্যা । তথাপি আমরা তাহা বি*বাস কার 
বাঁলয়া ভান কার, এবং সেই মাপে মাপিয়া আমরা ভারতীয় লোকেদের হশন বলিয়া 
মনে কার, অথচ এঁ সকল বিষয়ে আসলে তাহারা আমাদের অপেক্ষা শ্রেজ্ঠ। 


নাটাল এসেম্বালির নিকট আবেদন ৯১ 
২১. মাদ্রাজের গভর্নরদের অন্যতম স্যার টমাস্‌ মন্রো বলেন : 


ভারতবর্ষের লোকেদের সভ্য কাঁরয়া তুলিতে হইবে, এই কথাটি বাঁলতে কি বোঝায় 
তাহা আম জান না। ভাল গভর্মেন্টের তত্ব এবং পাঁরচালনার বষয়ে তাহাদের দক্ষতার 
অভাব থাকতে পারে; কিন্তু, উত্তম কাঁষ-ব্যবস্থা, অনুপম শিজ্পকলা...লেখাপড়ার জন্য 
বিদ্যালয়প্রাতিষ্ঠা, সর্বসাধারণের আতিথ্য ও সেবাপরায়ণতা...এগুলি যাঁদ সভ্য লোকেদের 
লক্ষণ হয়, তবে তাহারা ইয়োরোপের লোকেদের অপেক্ষা সভ্যতায় হখন নয়। 


২২২. ষে ভারতীয়দের অনেক নিন্দা করা হইয়াছে এবং তদপেক্ষাও বেশী 
ভুল বোঝা হইয়াছে তাহাদের সম্বন্ধে অধ্যাপক ম্যাকৃস্‌ মুলার বলেন : 


আমাকে যাঁদ জিজ্ঞাসা করা হইত, কোন দেশে মানবমনের উৎকৃষ্টতম গুণের পরিপূর্ণ 
'বিকাশ ঘাঁটযাছে, কোথায় মানুষ জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সমস্যাগুলির বিষয়ে গভীরতম 
ভাবে চিন্তা কাঁরয়াছে, এবং তাহার কতকগৃঁলর মীমাংসাও খ:জয়া পাইয়াছে,__এমন 
মীমাংসা, যাছু।, সাহারা প্লেটো এবং কান্ট অধ্যয়ন কাঁবয়াছেন তাঁহাদেরও আঁভনিবেশের 
যোগা,_-তবে আম ভানতের 'দিকে অঙ্গ্ালানদেশি করিতাম। 


২৩. মানবের সুকুমার হৃদয়বৃত্তিগ্লির নিকট আবেদন জানাইতে গিয়া 
আবেদনকারীগণ সসম্মানে উল্লেখ কারতে চায় যে, নাগাঁরক-আঁধিকার-সংশোধন- 
বিল পাশ হইলে তাহা, 'ব্রাটশ ও ভারতীয় জাতির মনীষীগণ যে-এঁক্যের জন্য 
আন্তরিকভাবে প্রযত্ব কারতেছেন তাহাকে ত্বরান্বিত না করিয়া বিলাম্বত করার 
দিকেই যাইবে। 

২৪. কোন রকম ব্যাখ্যার দ্বারা উল্লাখিত উদ্ধৃতিগুঁলির আর সম্প্রসারণ 
না কারয়া আবেদনকারীগণ, ইচ্ছা করিয়াই, তাহাদের পক্ষে ইংরেত। বশেষজ্ঞর- 
গণকেই কথা বাঁলতে 'দয়াছে। এরুপ উদ্ধৃতি আরও বাড়ানো যাইতে পারে 
কিন্তু আবেদনকারাগণের দড়বিশবাস, যে তাহাদের প্রার্থনার ন/খ্যতা সম্বন্ধে 
মান্য সভার প্রত্যয় জন্মাইবার পক্ষে উল্লখৈত উদ্ধৃতিগদলিই যথেম্ট হইবে। 
তাহারা আপনাদের মান্য সভাকে আপনাদের সিদ্ধান্ত কারবার 
জন্য সনিবন্ধ অনুনয় কারিতেছে; অথবা ধিবলাঁট লইয়া আর অগ্রগীর হওয়ার 
পূর্বে কলোনির ভারতীয় আঁধবাসীগণ নাগাঁরক আঁধকার ব্যবহার করার যোগ্য 
কিনা সেই প্রশ্নাট তদন্ত করিয়া দোখবাব জন্য আবেদনকারণীগণ একটি কামশন 
নিয়োগ করিবার অনুরোধ জানাইতেছে। 

এবং এই ন্যায়াবচার ও অনুকম্পার জন্য  বেদনকারীগণ যথাবাহত 
প্রার্থনা কারতে থাকিবে, ইত্যাঁদ ইত্যাদ। 


কলোনয়াল আঁফসের নাঁথপন্ত, নং ১৭১, খণ্ড ১৮৯ : পালামেণ্টের ভোট এবং কার্য- 
বিবরণী, নাটাল, ১৮৯৪ 


৯২ গান্ধী রচনাবলী 
২৬. নাটালের প্রধানমন্ত্ীসকাশে প্রাতীনাধদল 


ডারবান, 
জদন ২৯, ১৮৯৪ 


স্যার জন রবিনসন, কে. সি. এম. জি. 
প্রধানমন্ত্রী এবং কলোনিয়াল সেক্রেটার মহাশয় সমীপে 
নাটাল কলোনি 


সসম্মান নিবেদন, 


আপনার মূল্যবান সময় ব্যয় কাঁরয়া এই প্রাতানাধদের সঙ্গে দেখা করার 
জন্য আমরা আপনাকে অনেক ধন্যবাদ দিতেছি। 

এই কলোনির আঁধবাসী ভারতীয়দের আরাঁজ আমরা আপনার নিকট 
উপাস্থত করিতোছ এবং আপনিন যথার্থ মনোযোগের সাঁহত ইহার বিবেচনা 
করিবেন এই অনুরোধ জানাইতেছি। 

যতটুকু একান্ত আবশ্যক তাহার বেশী সময় লইয়া আমরা আপনার 
সৌজন্যের অপব্যবহার কাঁরব না। কিন্তু, আমাদের দুঃখ এই, আমাদের বিষয় 
আপনার নিকট যথাসম্ভব সম্পূর্ণরূপে উপস্থাঁপত কারতে যে সময়ের দরকার 
সে পাঁরমাণ সময় আমরা পাইতেছি না। 

মহাশয়, অত্যন্ত বিলস্বে আমাদের চেতনা হইয়াছে বাঁলয়া আমাদের বিদ্রুপ 
করা হইয়াছে । যে বিশেষ অবস্থায় আমাদের বিলম্ব হইয়াছে তাহা আপনার 
নিকট বিবৃত করিলেই আপাঁন বুঝিতে পারিবেন যে, সম্ভবত ইহার পর্বে 
আমরা মান্য সভা দুইটির সম্মুখে উপাস্থিত হইতে পারিতাম না। আমাদের 
অবস্থান কারতোছিলেন এবং কলোঘ্ির লোকেদের সাঁহত তাঁহাদের সংযোগ রক্ষা 
করার উপায় ছিল না। গুরুতর 'বষয়সমূহের যতটা সংস্পর্শ আমরা রাখতে 
চাই, ইংরেজী ভাষায় আমাদের জ্ঞান অত্যন্ত অসম্পূর্ণ বলিয়া আমরা বাধ্য 
হইয়া ততটা পারি না, তাহা হইতে আমাদের বিরত থাকতে হয়। 

আপনাদের প্রাতি যথেন্ট সম্মান দেখাইয়াও আমরা নিবেদন করিতে চাই যে, 
আ্যংলো-স্যাকসন্‌ ও ভারতীয় এই উভয় জাত একই মানবগোম্ঠী হইতে 
উদ্ভূত। 'বিল-এর দ্বিতীয় দফা আলোচনাকালে আপনি যে শান্তশালণী বন্তৃতা 
দেন তাহা আমরা গভীর আভিনিবেশের সাহত পাঠ করিয়াছি এবং 'বাভন্ন 
মানবগোম্ঠী হইতে এই দুই জাতি উদ্ভূত হইয়াছে বালয়া আপাঁন ষে মত প্রকাশ 
কাঁরয়াছেন, কোন বশেষজ্ঞ লেখক তাহা সমর্থন কাঁরয়াছেন 'ি না তাহা 


নাটালের প্রধানমল্পীসকাশে প্রাতানধিদল ৯৩ 


নিরূপণ করার জন্য আমরা যথেষ্ট প্রযত্ব কারয়াছি। মনে হয়, ম্যাক্স মুলার, 
মারস্‌, গ্রীন, এবং অন্যান্য বহু লেখক একবাক্যে খুব স্পম্টভাবে দেখাইয়াছেন 
যে উভয় জাতিই একই আর্ধ-গোম্ঠী, বা অনেকে যেমন ইহাকে বলেন ইন্ডো- 
ইয়োরোপায়ান গোষ্ঠী, হইতে উদ্ভূত হইয়াছে । যে ঞ্জাত ভ্রাতৃজাতি বলিয়া 
আমাদের গ্রহণ কাঁরতে অনিচ্ছুক তাহাদের উপর জোর কাঁরয়া আমরা ভ্রাতৃ- 
জাতির লোক বাঁলয়া নিজেদের চাপাইয়া দিতে ইচ্ছা কাঁর না, ন্তু আসল 
তথ্যাবলী বিবৃত করিলে আমাদের ক্ষমা কাঁরতে হইবে, কেননা, নাগাঁরক 
আঁধুকার ব্যবহার করা সম্বন্ধে আমাদের অযোগ্যতা প্রাতপাদন করার জন্য, 
এঁ সকল তথ্যের অভাবকেই ব্যান্তাহসাবে উপাাস্থত করা হইয়াছে। 

ইহা ছাড়া, ভারতীয়েরা ভোটের আঁধকার ব্যবহার কাঁরতে পারবে এরুপ 
আশা করা কঠিন হইবে, আপনি এইরূপ বাঁলয়াছেন বলিয়া খবরও প্রকাশিত 
হইয়াছে। 

আমাদের দিক হইতে আপনার বন্তৃতা যতই অন্যায় বলিয়া মনে হোক না 
কেন, তাহাতে যে ন্যায়পবায়ণতা, নীতি এবং বিশেষ করিয়া খাঁস্টান আদর্শের 
যথার্থ ভাবধারা প্রকাশ পাইয়াছে ইহা দেখিয়া আমরা কম সন্তোষ লাভ কার 
নাই। যতাঁদন পর্যন্ত দেশের শ্রেণ্ঠ লোকেদের মধ্যে এর্প মনোভাব দেখা 
যাইবে ততাঁদন পর্যন্তি প্রত্যেক ক্ষেত্রে ন্যায়ের মর্যাদা রক্ষা হওয়ার বিষয়ে 
আমাদের হতাশ হইতে হইবে না। 

সেই কারণে, এই পূর্ণ বিশ্বাস লইয়া আমরা আপনার নিকট উপাঁস্থত 
হইতে সাহস কাঁরতেছি যে, আমাদের বিনীত আবেদনে যে-সকল নূতন তথ্য 
প্রকাশ করা হইয়াছে তাহা বিবেচনা কাঁরয়া, অনুরূপ মনোভ,ব দেখাইয়া 
কলোনির ভারতীয়দের প্রাতি মোটের উপরে ন্যায়াবচার করা হইবে। 

আমাদের ধারণা, এই আবেদনে খুব বেশী কিছ: প্রার্থনা করা হয় নাই। 
সংবাদপত্রের বিবরণ যাঁদ নিভরযোগ্য হয়, তবে জানা যায়, আপান স্বীকার 
কারয়াছলেন যে, সম্ভ্রান্ত কিছ কিছ; এমন ভারতীয় আছে, যাহারা এই 
মূল্যবান আধকার ব্যবহার কারবার মত বুদ্ধি যথেষ্ট পারমাণে রাখে । আমাদের 
মতে, এই গ্রযত্বসম্পন্ন প্রশ্নের বিচারের জন্য একাঁট তদন্ত-কমিশন বসাইবার 
পক্ষে একমাত্র ইহাই যথেষ্ট কারণ। এরূপ কমিশনের সম্মুখীন হইতে আমরা 
ইচ্ছুক, শুধু তাই বাললেই যথেষ্ট হয় না. এরূপ কাঁমশন আমরা যাচনা কাঁর। 
আমরা যাঁদ চাই যে, একাঁট নিরপেক্ষ কমিশনের পক্ষপাতহীন বিচারে ভারতনয়েরা 
এরূপ ব্যবহারের উপযুক্ত বলিয়া সাব্যস্ত হইলে ,হাদের এ আধিকার ব্যবহার 
কাঁরতে দেওয়া হোক, তবে কি বেশী কিছ চাওয়া হইবে ঃ আমরা যাঁদ বিলাঁটকে 
নিম্নতম আঁদবাসী হইতেও নিম্নতর হইয়া পাঁড়বে। কারণ, আঁদবাসীরা 


৯১৪ গান্ধী রচনাবলশ 


শিক্ষালাভ করিয়া নির্বাচন-ক্ষমতা পাইবার উপবযন্ত হইয়া উঠিতে পারবে, 'কিল্তু 
ভারতীয়েরা কখনই তাহা পারবে না। বিলটকে এত ব্যাপক বাঁলয়া মনে হয় 
যে, ব্রিটিশ আইন-সভার (হাউস অব-কমন্স্‌) ভারতীয় সদস্যও যাঁদ এখানে 
আসেন তবে তান ভোটার হওয়ার যোগ্য বাঁলয়া বিবেচিত হইবেন না। 

সমান গুর্ত্বসম্পন্ন অন্যান্য বিষয়ে আপনাকে গভীর মনোযোগ 1দতে 
হইতেছে একথা যাঁদ আমরা না জানিতাম, তবে, এই বিলের ব্যাখ্যা হইতে ক্ষাত- 
জনক কি ক কুফল আসিয়া জ্াটতেছে, তাহা আমরা দেখাইয়া যাইতে পারতাম 
_সে সমস্ত কুফলের কথা, বিলের খ্যাতনামা প্রণেতাগণ কখন ভাবিতেও পারেন 
নাই। এক সপ্তাহ সময় পাইলে আমরা আমাদের আঁভযোগের বিষয় আরও 
বিস্তারিত ভাবে আইনসভায় (এসেম্বলি) উপাস্থত কারিতে পাঁরতাম। তখন 
আন্তারকতার সঙ্গে প্রার্থনা করিতাম যে, আপনি আপনার শান্তশালী প্রভাব 
প্রয়োগ করিবেন এবং দোখবেন যেন ভারতাঁয়দের প্রাত পূর্ণ সুবিচার করা হয়। 

আমাদের এই প্রাতিনীধদলের সঙ্গে আপনিন সাক্ষাৎ কাঁরয়াছেন এবং 
আমাদের সঙ্গে ব্যবহারে ধীরতা ও সৌজন্যের পরিচয় দিয়াছেন, সেজন্য আমরা 
আপনাকে ধন্যবাদ জানাইতেছি। 

ভারতীয় সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে আমরা স্বাক্ষর কাঁরতোছি। 


বশংবদ 
(স্বাক্ষর) এম. কে. গান্ধী 
এবং অন্য তিনজন 


নাটাল লেজিসলোটভ এসেম্বুলির অনুমাত অনুসারে ১৮৯৬-এর ২১শে এীপ্রলে 
প্রকাশিত চিঠিশ্ত্রের তফসিল ১ নং। 
কলোনিয়াল আফসের নাঁথপন্র নং ১৮১, খণ্ড ৪১। 


ব্যবস্থাপকদের প্রাত প্রশ্নমালা ৯৫ 
২৭. ব্যবস্থাপকদের* প্রাত প্রশ্নমালা 


সোধারণ চিঠি) 


জুলাই ১, ১৮৯৪ 


সমীপে 


মহাশয়, 


আমরা, নিম্নস্বাক্ষরকারীগণ, এই চিঠির নকল রোঁজস্ট্র-ডাকযোগে আইন- 
পারদ (লোজস্‌্লোটভ্‌ কাউনাঁসল) ও আইনসভার (লোজস্‌লোটিভ্‌ 
এসেম্বুি) শ্রন)২৭ সদস্যদের ”গনকট পাঠাইয়া 'দিয়াছ, এবং অনুরোধ করিয়াছি 
যে, তাঁহারা যেন ইহার সংলগ্ন প্রশনগ্যীলর উত্তর দেন। আপাঁন যাঁদ অন:গ্রহ 
কারয়া সংলগ্ন স্মারকলাপর উত্তরের শন্য জায়গা পূরণ করেন এবং মন্তব্যের 
ঘরে আপনার ইচ্ছানুরূপ মন্তব্য করেন এবং স্মারকালাপাঁট সই কাঁরয়া উপরের 
কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ হইব। 


ভবদীয় 
এম. ক. গান্ধী 
এবং ও ন্য চারজন 


প্রশন উত্তর মন্তব্য 
১. আপনি কি ন্যায়বাদ্ধিতে মনেকরেন হাঁবানা 

যে নাগাঁরক-আঁধকার-আইন-সং- 

শোধন-ীবলটি প্রকৃতই একাঁট ন্যাষ্য 

আইন এবং ইহার কোন সংশোধন বা 

পাঁরবর্তনের দরকার নাই? 
২. আপনি কি ইহা ন্যায্য বলিয়া মনে 

করেন যে, যে-সকল ভারতীয় কোন 


৯ লর্ড রিপনের নিকট আবেদনের ৮ অনচ্ছেদে এই চিঠি ও প্রশ্নমালার উল্লেখ আছে, 
দ্রষ্টব্য পৃঃ ১১২। 


০১৬ 


গান্ধী রচনাবলখ 


প্রশ্ন 


না কোন কারণে ভোটার-তালিকায় 
নাম সম্নিবিস্ট কারতে পারেন নাই, 
তাঁহাদের দক্ষতা যতই থাকুক না 
কেন এবং কলোনিতে যত স্বার্থই 
তাঁহাদের থাকুক না কেন, পার্লা- 
মেন্টের 'ির্বাচনে কোনকালেই 
তাঁহাদের ভোট দিতে দেওয়া উচিত 
হইবে নাঃ 


, আপানি কি সত্য-সত্যই বিশ্বাস 


করেন যে, কোন ভারতীয় 'ব্রাটশ 
প্রজা কখনও কলোনর পূর্ণ 
নাগাঁরক হওয়ার উদ্দেশ্যে বা ভোট 
দিবার উদ্দেশ্যে পর্যাপ্ত গুণ অর্জন 
করতে পারে নাঃ 


. আপনি কি ইহা ন্যাধ্য বালয়া মনে 


করেন যে, কোন লোক কেবলমাত্র 
এশিয়ায় জন্মের কারণে ভোট দিতে 
পারবে নাঃ 


. যে চুক্তিবদ্ধ ভারতবাসী কলোনিতে 


আসিয়া বসবাস করে, সে যাঁদ আর 
না চায়, তবে আপানি “কি ইচ্ছা করেন 
যে, সে গ্চরকাল অর্ধ-ক্ীতিদাসের 
অবস্থায় এবং অজ্ঞানান্ধকারে 
থাকিবে 2 


উত্তর 


হাঁবানা 


কলোনিয়াল আঁফসের নাঁথপন্র নং ১৭৯, খন্ড ১৮৯ 


মন্তব্য 


নাটাল-গভরননরের সমশপে প্রাতিনিধিদল ১৯৫ 
২৮. নাটাল-গভরন্নরের সমীপে প্রাতানাধদল 


ডারবান, 
জুলাই ৩, ১৮৯৪ 


মান্যবর স্যার ওয়াল্টার ফ্রানাঁসস্‌ হোঁল-হাচন্জন্‌, 
কে. সি. এম জি, নাটাল কলোনির গভর্নর ও 
প্রধান সেনাপাঁতি, নাটাল কলোনির ভাইস্‌-আ্াডামরাল, 
এবং আঁদবাসী আধবাসঈদের স্াপ্রম চিফ 
মহাশয় সমীপে 


আলী 


বিনয়পুৰব্ক নিবেদন, 

যে নাগাঁরক-আধিকার-সংশোধন-বিলের তৃতীয় দফা আলোচনা গত সন্ধ্যায় 
নাটাল কলোনির মান্য লোজস্‌লোটিভ এসেম্বাঁলতে হইয়াছে, তাহার বিষয় 
লইয়া আপনার [নিকট উপাস্থত হইবার জন্য, ডারবানে ১৮৯৪-এর ১লা এরীপ্রলে 
নেতৃস্থানীয় ভারতঈয়দের অনুষ্ঠিত এক সভায়, আমাদের অনুরোধ করা হয়। 

বিলটি এখন যে অবস্থায় আছে তাহাতে, কোন ভারতীয়, সে 'ব্রাটশ প্রজা 
হউক বা না হউক, তাহার নাম হীতিপূর্বে ভোটর-তালকার অন্তভুন্ত না 
থাকলে, আর ভোটার হইতে পারবে না। 

আমরা সাহস কারয়া এই কথা বাঁলতে চাই যে, বিলাটতে আর কোন 
পাঁরবর্তন না করা হইলে উহা স্পম্টত অন্যাধ্য হইবে এবং অন্তত 'িছ্‌ 'িছ_ 

এমন কি ইংলন্ডেও, যথাযথ যোগ্যতা থাকিলে, জাতিবর্ণধর্মীন.. শেষে যে 
কোন 'বরাটশ প্রজার ভোট 1দরার আঁধকার আছে। 

আপনার সৌজন্যের সুযোগ লইয়া আপনার অত্যাধক সময় নম্ট 
কারতে চাই না বাঁলয়া আমরা এখানে প্রশ্নাটর 'বিস্তাঁরত আলোচনা আর 
কাঁরব না, তবে, মান্য এসেম্বুলির নিকট যে আবেদন আমরা পাঠাইয়াছি, আপনার 
অনুমাতি লইয়া, তাহার একখানি মদ্রুত অন্ুলাপ আপনার নিকট শাঠাইতেছি 
এবং অনুরোধ করিতেছি, আপাঁন যেন যত্রসহকারে আবেদন পাঠ করেন। 

আমাদের কাছে আমাদের অভিযোগাঁট এত ন্যাষ্য বাঁলয়া বোধ হয় যে. ইহার 
সমর্থনে আর কোন য্টান্ততর্কের আবশ্যকতা আছে বাঁলয়া আমরা মনে ক?”' না। 

আমরা আশা করি, মহামান্যা সাম্রাজ্ঞীর প্রাতনা « হইয়া এমন আইন আপনি 
কখনও অনুমোদন করিবেন না, যে-আইন এইরূপ রশি দিতেছে বাঁলয়া মনে 
হয় যে, রাজ্জীর কোন ভারতীয় 'ব্রাটশ প্রজা কোন কালে নাগারক আঁধকার 
ব্যবহার করিবার যোগ্য হইতে পারবে না। 


গজ 


৯৮ গ্রান্ধী রচনাবলী 


আমরা এ বিষয়ে একখানি নিয়মসঞ্গত আবেদন যথানার্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের 
মারফত আপনার নিকট পাঠাইবার আশা কাঁরতেছি। 

প্রাতিনাধদলকে ডারবানে সাক্ষাৎকারের অনুমতি দেওয়ার জন্য এবং আপনার 
সৌজন্য ও ধৈর্যের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাইতোছি। 


বশংবদ 
(স্বাক্ষর) এম. কে. গান্ধী 
এবং অন্য ছয়জন 


নাটালের গভর্নর স্যার ওয়াল্টার হেলি-হাচিনুসনের নিকট হইতে উপানবেশগুলির 
সেক্রেটার-অবৃ-স্টেট লর্ড [পনের নিকট প্রোরত' ১৮৯৪-এর ১৬ই জুলাই তারখের 
ডেস্‌প্যাচ নং ৬২। সাংলশ্নিক ৫এন্ক্লোজার) ২-এর মূলের প্রাতালাপ।' 


২৯. নাটাল কাউনসলের নিকট আবেদন 


ডারবান, 
জুলাই ৪, ১৮৯৪ 


আইন-পাঁরষদের (লেজিসূলোটভ্‌ কাউনীসল) সভাপাঁতি এবং সদস্যদের 
প্রত নিবেদন করিয়া লাখত নিম্নলিখিত আবেদনপন্রট্ মানন”য় মিঃ ক্যাম্পবেল 
সভায় উপস্থিত করেন : 


নাটাল কলোনির আধবাসঈ 


সবিনয়ে নিবেদন করে, 


যে নাগাঁরক-আঁধকার-আইন-সংশোধন-বিলের তৃতীয় দফা আলোচনা ২রা 
জুলাই মান্য লোৌজস্‌লোটভ্‌ এসেম্বাঁলতে হইয়া গেল, তাহার বিষয়ে আপনাদের 
মান্য কাউন্সিলে বিনীত আবেদন পাঠাইবার জন্য এই কলোনির আঁধবাসী 


১ বস্তুত নাটালের গতর্নরের নিকট আর কোন আবেদন পাঠানো হয় নাই। গান্ধীজশী 
এবং তাঁহার সঙ্গণগণ স্পন্টত এরূপ কাঁরতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু ঘটনাপরম্পরার দ্রুত 
গাঁততে তাহার আর অবকাশ রাহল না। এই আবেদনাঁটও অগ্রাহা হইয়া গেল, এবং রান্দ্রীর 
অনৃমাঁত লাভের উদ্দেশ্যে ল” পনের কাছে 'দবার জন্য প্রাতানধি-সভায়, 'বাভন্ন অবস্থার 
[ভিতর দিয়া অত্যন্ত তাড়াহুড়া" করিয়া বিলটিকে পাস করা হইল। সেই কারণে দ্বিতীয় 
আর একাঁটি আবেদন স্যার ' ওয়াল্টার হেলি-হাচিন্সনের মারফত লশ্ডনে ল্” রিপনের 
সম্ঘান্তের জন্য তাঁহার নিকটে পাঠাইতে হইল। দুষ্টব্য পৃঃ ১০৯। 


নাটাল কাউনসলের নিকট আবেদন ৯৯ 


ভারতাঁয় সম্প্রদায় আবেদনকারীগণকে নিযুস্ত করিয়াছে। আবেদনকারাগণ 
তাহাদের অভাব-আভিযোগের কথা এখানে বিস্তারত ভাবে বিবৃত না কাঁরয়া, 
ভারতীয়েরা বিলাটর সম্পর্কে লৌজসলেটিভ্‌ এসেম্বুলির নিকট যে আবেদন 
করিয়াছে তাহার প্রাতি, নম্রভাবে কাউনাঁসলের দৃন্টি আকর্ষণ কাঁরতেছে এবং 
সদস্যদের দৌখবার জন্য তাহার একখানি ম্বীদ্রুত প্রাতালাপ এই সঙ্গে দিতেছে। 
আবেদনপন্রটিতে প্রায় ৫০০ ভারতীয় নাম স্বাক্ষর কাঁরয়াছে। খুব অল্প সময়ে, 
মাত্র একাঁদনের মধ্যে, ইহা করা হইয়াছে । আবেদনকারীগণ যাঁদ আরও সময় 
প্ইত, তবে, বাভল্ন জেলা হইতে যেরুপ খবর পাওয়া ?গয়াছে, তাহাতে তাহারা 
পুরাপ্যার বিশ্বাস করে যে, অন্তত ১০,০০০ ভারতীয় ইহাতে স্বাক্ষর কাঁরত। 
আবেদনকারণগণ আশা করিয়াছিল যে লোজস্‌লোটভ এসেম্বাল তাহাদের 
প্রার্থনার ন্যাধ্যতা বুঝতে পারবেন এবং তাহা মঞ্জজর করিবেন, কিন্তু তাহাদের 
আশা ব্যর্থ হইয়াছে । সেই কারণে, পৃর্বোল্িখিত আবেদনের ব্যাপারে মাননীয় 
সদস্যেরা যাহাতে 'নাঁবড় মনোযোগ দেন এবং স্াবচার ও ন্যায়পরতার সাঁহত 
নিজেদের সংশোধক শান্তর প্রয়োগ করেন, তাহার জন্য আবেদনকারাঁগণ 
আপনাদের দ্বারস্থ হইতে সাহসন হইয়াছে । নিম্নস্বাক্ষরকারী আবেদনকারী- 
গণের কেহ কেহ, পৃবোৌন্ত আবেদন সম্পকে? 'নম্ন সভার কোন কোন সদস্যের 
সাঁহত সাক্ষাৎ করিয়ছল, এবং সাক্ষাৎকালে বোধ হইয়াছিল তাঁহাদের সকলেই, 
আবেদনে যে প্রার্থনা করা হয়, তাহার ন্যাধ্যতা স্বীকার কাঁরয়াছিলেন, কিন্তু 
সকলেই বোধ হয় মনে কাঁরয়াছিলেন যে, আবেদন পাঠাইতে অত্যন্ত বিলম্ব 
হইয়া গিয়াছে। এই প্রশ্নটির আলোচনা না কারয়া, আবেদনকারীগণ নম্রতার 
সঙ্গে বলিতে চায়, বিলম্বের কথা মানিয়া লইলেও, বিলটি অঈনে পাঁরণত 
হইলে ফলাফল যখন এত গুরুতর হইবার কথা, এবং প্রার্থনাট ধ* এত ন্যায্য 
আর তাহার দাবিও এত কম, তখন আবেদনটিব বিবেচনা সম্পর্কে বিলম্বের 
কথাঁটর প্রাত সদস্যদের আদৌ গুরুত্ব দেওয়া উচিত ছিল না। বিলসম্পর্কে এরূপ 
দৃজ্টান্ত পাওয়া কঠিন নয় যেখানে, ইহা অপেক্ষা কম জরুরী ব্যাপারেও এবং 
কমিটিতে আলোচিত হওয়ার পরও, সসভ্য দেশের পার্লামেশ্টগুঁীল 'বিলের 
সংশোধন কাঁরয়াছে বা বল অগ্রাহা কাঁরয়াছে। আবেদনকারণণের পক্ষে, 
দৃষ্টান্তস্বরূপে, হাউস্‌ অব লর্ভস্‌ যে আইীরস্‌ হোম রুল 'িল অগ্রাহ্য 
করিয়াছলেন, এবং কিরূপ অবস্থায় তাহা কারয়াছিলেন, সে কথা বোধ হয় 
উল্লেখ না করিলেও চলে। নাগাঁরক-আঁধকার-আইন-সংশোধন বিলাঁটি এখন 
যেরুপ আকারে আছে, তাহাতে উহার ব্যাপকতা *.ত বেশী যে, আবেদনকারী- 
গণের মতে, উহা আইনে পাঁরণত হইলে, যতই যোগ্যতাসম্পন্ন হউক না কেন. 
ভোটার হইতে পারবে না। আবেদনকারীগণ ভরসা করে ষে, কাউনঁসল 
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কখনও এরুপ উদ্দেশ্য সমর্থন কাঁরবেন না, এবং সেই কারণে, পুনার্ববেচনার 
জন্য বিলাটকে লৌজস্‌লোঁটভ্‌ এসেম্বালিতে ফেরত পাঠাইবেন। 

এই সদাশয়তা এবং সবিচারের জন্য আবেদনকারগণ প্রার্থনা কাঁরতে 
থাকিবে । 


'দি নাটাল এড্ভার্টাইজারৃ, ৫-৭-১৮১৪ 


৩০. দাদাভাই নওরোজির নিকট চিঠি 


গান্ধীজী দাদাভাই নওরোঁজর নিকট অনেক চিঠি লেখেন। এট বোধ হয় 
সর্বপ্রথম। ১৮৯১-এ ব্রিটিশ গভর্মেন্টের নিকট তাঁহাদের আবেদন উপস্থাপিত 
করার উদ্দেশ্যে দাক্ষণ আফ্রিকাবাসী ভারতীয়েরা দাদাভাইএর 'িনকট উপাস্থত 
হন। তখন হইতে তাঁহাদের সমস্যাবলীর সঙ্জো দাদাভাইএর পারিচয় 'ছিল। 
সম্পূর্ণ চিঠিটি পাওয়া যায় না। নীচের লেখাটি সেই চিঠি হইতে উদ্ধৃত এবং 
আর. পি. মাসানির দাদাভাই নওরোজ : দি গ্র্যাণ্ড ওল্‌ড্‌ ম্যান অব্‌ ই-্ডিয়া, 
গ্রল্থের পৃঃ ৪৬৮-৬৯ হইতে গৃহীত। 


ডাববান, 
জুলাই ৫, ১৮৯৪ 


দায়িত্বশীল গভর্মেন্টের আমলে নাটালের প্রথম পার্লামেন্ট মখ্যত ভারতীয় 
ব্যাপারের পালামেন্ট হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আঁধকাংশ সময়ই ইহা ভারতাঁয়দের 
অনুকূল নয়। লোৌজস্‌লোঁটভ্‌ কাউনসিল ও এসেম্বলি উদ্বোধন কাঁরতে 
গয়া গভর্নর বলন, ভারতীয়েরা ভারতে কখনও ভোটের আঁধকার ব্যবহার কাঁরয়া 
না থাকলেও, নাটালে তাহারা সেই আঁধকার ব্যবহার কাঁরয়াছে; ভোটের এই 
আঁধকারের বিষয়ে তাঁহার মন্্গরণ যথাকর্তব্য স্থির কাঁরবেন। যে-ব্যাপক আইনে 
ভারতীয়দের ভোটাধিকার হইতে বাত কারবার ব্যবস্থা হইতেছে তাহার সমর্থনে 
যৃক্তি দেখানো হইয়াছে যে, ভারতীয়েরা আগে কখনও ভোটাধিকার ব্যবহার করে 
নাই, এবং তাহারা ইহার যোগ্য নয়। 

ভারতীয়দের আবেদ- বোধ হয় ইহার ষথেস্ট ও যোগ্য উত্তর ?দয়াছে। এই 
কারণে, এখন তাহারা ঘরয়া দাঁড়াইয়াছে, এবং বিলের আসল উদ্দেশ্য ব্যস্ত করিয়া 
'দিয়াছে। সেই উদ্দেশ্যাট হইল গ্গুধু এই : “এখানে আমরা ভারতাঁয়দের আর চাই 
না। আমরা কুঁলিদের চাই, কিন্তু তাহারা এখানে গোলামের মত থাকিবে এবং চুন্তি- 
শেষেই ভারতে 'ফাঁরয়া যাইকে।” এই বিষয়ের প্রাত অথণ্ড মনোষোগ দিবার 
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জন্য আমরা আপনাকে আন্তাঁরকভাবে অনুরোধ কার এবং ভারতীয়েরা যেখানেই 
থাকুক না কেন, আপনার যে-প্রভাব সর্বদাই আপাঁন তাহাদের পক্ষে খাটাইয়াছেন 
এবং খাটাইতেছেন, সেই প্রভাব প্রয়োগ করার জন্য আপনার নিকট আবেদন 
জানাইতোছি। শিশুরা পিতাকে যে দৃষ্টিতে দেখে, ভারতীয়েরা আপনাকে সেই 
দৃম্টিতেই দেখিয়া থাকে । ইহাই এখানকার প্রকৃত মনোভাব । 

নিজের সম্বন্ধে একটি কথা বাঁলয়া আমি শেষ কারব। আম এখনও 
অনাভজ্ঞ এবং আমার বয়স কম, কাজেই আমার পক্ষে ভুল করার খুবই সম্ভাবনা । 
যে দক্নয়ত্বের ভার আমি লইয়াছি আমার সামর্থ্যের তুলনায় তাহার মান্না অনেক 
বেশী। এখানে উল্লেখ করিতে পাঁর যে, বিনা পারশ্রামকেই আম একাজ 
কারতেছি। কাজেই আপনি দেখিতে পাইবেন, ভারতাঁয়দের ক্ষাত কাঁয়া নিজে 
লাভবান হইবার উদ্দেশ্যে আম নিজের সাধ্যাঁতাঁরন্ত এই কাজে নামি নাই। 
এখানে আঁমই একমান্র সেই সুলভ লোক যে এই সমস্যা লইয়া কাজ করিতে 
পারে। আপনি শ্দ আমাকে পাঁরচালনা করেন, পথ দেখাইয়া দেন এবং 
আবশ্যকমত উপদেশ দেন তাহা হইলে আম কৃতজ্ঞ থাঁকব। পিতার উপদেশ 
সন্তান যেমন কাঁরিয়া গ্রহণ করে, আপনার উপদেশও আম সেই রকম কাঁরয়াই 
গ্রহণ করিব। 


৩১. নাটাল কাউন্সিলের নিকট দ্বিতীয় আবেদন 


ডারবান, 
জুলাই ১৮৯৪ 
মান্যবর সভাপাঁতি ও সদস্যমহোদয়গণ 
সমীপে 
নাটাল কলোনির আধিবাসশ 
নিম্নস্বাক্ষরকারী ভারতীয়গণের আবেদন 
সাবনয়ে নিবেদন করে : 


(১) “নাগারক-অধিকার-আইন-সংশোধন-বিল” সম্পর্কে আপনাদের মান্য 
কাউনাসলের সম্মুখে উপস্থিত হইবার জন্য কলেোনর আধিবাসী ভারতনয় 
সম্প্রদায় আবেদনকারনগণকে নিয্স্ত করিয়াছে । 

(২) ১৮১৪-এর ৪ঠা জূলাই, মাননীয় মিঃ ক্যাম্পূবেলের মারফত, তাহাদের 
যে আবেদন দাখিল করা হইয়াছিল তাহা নিয়মানুযায়ী না হওয়ায়, আবেদনকারণ- 
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গণ আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ কারতেছে এবং সেই জন্য আবার তাহাদের মান্য 
কাউন্সিলের মূল্যবান সময় নম্ট কাঁরতে হইতেছে। 

(৩) ভারতীয় সম্প্রদায়ের বি*বস্ত এবং দায়িত্বশীল ব্যান্ত হিসাবে আবেদন- 
কারীগণ এই ঘটনার প্রাত মান্য কাউনাঁসলের মনোযোগ আকর্ষণ কারিতে চাহে 
যে, আলোচ্য বিলাট ভারতীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষ এবং নৈরাশ্যের 
সৃষ্টি করিয়াছে। বিলের বিধানগ্লি ভারতীয়দের মধ্যে যতই আলোচিত 
হইতেছে আবেদনকারীগণ ততই এই রকম অসন্তোষের কথা শুনতে পাইতেছে : 
“মা-বাপ সরকার আমাদের মারতে চাহিতেছেন, আমরা আর ক কাঁরব ?” 

(8) কাউন্সিলের প্রাতি যথেম্ট সম্মান দেখাইয়াও আবেদনকারধীগণ বাঁলতে 
চায় যে ইহা নিতান্ত অর্থহীন মতপ্রকাশ নহে, ইহা আন্তাঁরক মনোভাবেরই 
আভব্যন্ত। মান্য কাউন্সিলের পক্ষে ইহা অত্যন্ত গভীর বিবেচনার বিষয় 
হওয়ার যোগ্য। 

(৫) মানা কাউনাঁসলে বিলাঁটর "দ্বিতীয়বার আলোচনাকালীন বিতর 
সময়ে দেখাইবার চেম্টা করা হইয়াছিল যে, ভোট দেওয়ার অর্থ কি ভারতীয়েরা 
তাহা জানে না। এ সম্পর্কে আবেদনকারীগণ সসম্মানে বালিতে সাহস করে যে, 
এ কথা সত্য নয়। ভোটের আধকার কি সুযোগ-সুবিধা আনিয়া দেয় তাহা 
তাহারা ভাল কাঁরয়াই জানে এবং এই সুযোগ সঙ্গে সঙ্গে যে দায়িত্ব বহন কাঁরয়া 
আনে তাহাও তাহারা অনুভব করিয়া থাকে । আবেদনকারীগণের ইহাই কেবল 
আকাঙ্ক্ষা যে, এই বিলের অগ্রগাতর প্রত্যেকাট অবস্থা ভারতীয় সম্প্রদায় কিরুপ 
উত্তেজনা ও উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য কাঁরয়াছে তাহা যাঁদ মান্য কাউনাঁসল প্রত্যক্ষ- 
ভাবে দোখতে পারিতেন! 

(৬) আবেদনকারীগণ এক মুহূর্তের জন্যও একথা বাঁলবে নাযে, সম্প্রদায়ের 
প্রত্যেক লোকেরই এরুপ জ্ঞান এবং সেই কারণে এরুপ মনোভাবও আছে, কিন্তু 
তাহারা বালিতে চায়, ইহাই হইল সাধারণ অবস্থা। আবেদনকারীগণ একথাও 
বাঁলবে না যে, এমন কোনও ভারতীয় নাই যাহাদের ভোটের আঁধিকার হইতে 
বণ্চিত করা অনুচিত হইবে, কন্তু আবেদনকারীীগণের মতে, সেই কারণে এই 
সুযোগ হইতে ভারতীয়দের সামৃহিকভাবে বণ্টিত করা যাইতে পারে না। 

€৭) বিলটি কার্যকর হইলে িসদৃশ 'কি কি ফল ফাঁলবে, মান্য কাউন্সিলের 
বিবেচনার জন্য আবেদনকারণগণ তাহার উল্লেখ কারতেছে : 

(ক) ভোটার-তািকায় যাহাদের নাম আগে হইতেই সন্লিবিন্ট আছে, বিল 
স্বেচ্ছাচারতা করিয়া তাহা তালিকাতেই রাখিয়া দিয়াছে, অথচ যে লোক এতাঁদন 
ভোটের আঁধকার ব্যবহার কাঁরিতে চায় নাই, নূতন করিয়া তাহার নাম তালকায় 
ভূন্ত হওয়ার পথ চিরকালের জন্য বলে বন্ধ কাঁরয়া দেওয়া হইয়াছে। 

(খ) কোন কোন ভারতীয় পিতা ভোট দিতে পারিবে কিন্তু তাহাদের 


নাটাল কাউন্সিলের নিকট দ্বিতীয় আবেদন ১০৩ 


সন্তানেরা কখনও ভোট দিতে পারবে না, অথচ এমন হইতে পারে যে, সন্তানেরা 
সকল বিষয়েই তাদের আতনক্রম করিয়া বাইবে। 

(গ) বিলে স্বাধীন এবং চুন্তবদ্ধ ভারতীয়দের কার্যত একই পর্যায়ে ফেলা 
হইয়াছে। 

(ঘ) বিলের যে-আভিপ্রায় সম্প্রীতি প্রকাশ পাইয়াছে তাহাই বিলাঁটর মূল- 
নীতি কি না সে প্রশ্ন আপাতত ছাড়িয়া দিলেও, বিলাঁট ইহাই বিবৃত করে 
বাঁলয়া মনে হয় যে, বর্তমানে ভারতে এমন কোন ভারতীয় নাই যাহার ভোটের 
আধিবন্তর ব্যবহার করার যোগ্যতা আছে, এবং ইয়োরোপীয় ও ভারতীয়দের মধ্যে 
পার্থক্য এত বেশী যে, দঈর্ঘকাল ইয়োরোপয়দের সংস্পর্শে থাঁকিলেও কোন 
ভারতীয় এ মূল্যবান আঁধকার ব্যবহার করার যোগ্যতা লাভ কাঁরবে না। 

(৮) যেখানে প্রাতিনাধমূলক প্রাতিষ্ঠানসমৃহ প্রচলিত আছে, সেই সকল 
সভ্যদেশে জাত, যথার্থ শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকমান্রেরই যে-ভোটাধকার জন্মগত 
আঁধকার বাঁলয়া জ"্দকাল স্বীকৃত সেখানে পিতাকে যাঁদ দেখিতে হয় যে, জন- 
সেবক বা প্রাতানাধ করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে পৃত্রকে শিক্ষা দিতে গিয়া প্রভূত 
পরিমাণ অর্থব্যয় করয়াও সেই ভোটাধকারে পাত্র আঁধকারী হইতে পারিবে না, 
অথচ পিতা নিজে ভোটাধিকারী থাকবে, তবে আবেদনকারীগণ জানিতে চায়, 
সেই ব্যবস্থা কি ন্যায়সঙ্গত হইবে ? 

(৯) এঁশয়াবাসীদের ভোট দিতে অনুমতি দেওয়া হইলে তাহা শেষ পর্যন্ত 
বালয়া যে ভয় হইতেছে, সে সম্বন্ধে বিস্তারতভাবে বাঁলতে পাঁরিলে 
আবেদনকারীগণ খুশী হইত। কিন্তু আবেদনকারীগণ সঙ্কোচের পঙ্গে মনে 
করে, মান্য কাউনাঁসলের নিকট আবেদনকারীদের বিনীত মতামত জানাইার ইহা 
উপযুস্ত সময় নয়। আবেদনকারীগণ শুধু ইহা বাঁলিয়াই সন্তুষ্ট থাকিবে যে, 
তাহাদের মতে, এরূপ দৈব সংঘটন কখনও ঘাঁটবে না, এবং যাঁদ সুদূর ভাঁবষ্যতে 
এরুপ ঘাঁটবার সম্ভাবনা থাকেও, তাহা হইলে তাহার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন 
কারবার উপযুন্ত সময় নিশ্চিতই এখনও আসে নাই। 

(১০) আবেদনকারীগণের সসম্মান নিবেদন এই যে, বিলটি এক শ্রেণীর 
ব্রিটিশ প্রজা ও আর এক শ্রেণীর মধ্যে, ঈর্ষাজনক পার্থক্যের সৃন্টি করে । আবার 
এ কথা বলা হইয়াছে যে, ভারতীয় 'ব্রাটশ প্রজারা যাঁদ ইয়োরোপনয়দের সঙ্গে 
' সমান ব্যবহার পায়, তবে অন্য 'ব্রাটশ প্রজাদের, অর্থা+ কলো'নর আদিবাসীদের, 
প্রতিও সেইরূপ ব্যবহারই কাঁরতে হইবে। অপ্রীতিকর তুলনার মধ্যে না গিয়া, 
আবেদনকারীগণ, ১৮৫৮-র রাজকীয় ঘোষণা হইতে উদ্ধৃতি করিতেছে তাহাতে 
দোঁখতে পাওয়া যাইবে, কি সূত্র অবলম্বনে ব্রিটিশ ভারতীয় প্রজার সাঁহত ব্যবহার 
করা হইয়াছে এবং ব্যবহার করা উচিত হইবে। 


১০৪ গাম্ধী রচনাবলশী 


ভারতীয় রাজ্যের প্রজাদের প্রাত আমরা সেই একই কর্তব্যপাশে আবদ্ধ বাঁলয়া 
মনে কার, যে কর্তব্পাশে আমরা আমাদের অন্য সকল প্রজার প্রাত আবদ্ধ এবং 
সর্বশাল্তমান ঈশবরের অনুকম্পায় আমরা এ সকল কর্তবা 'বিশবস্তভাবে এবং ন্যায়পরতার 
সঙ্গে পালন কারব। এবং আমাদের আরও সঙ্কল্প এই যে যতদূর সম্ভব, আমাদের 
প্রজাগণ, আমাদের কৃত্কের সকল রকম পদে, যে-পদের কাজ যথাষথভাবে 'নম্পন্ন 
করিবার জন্য তাহারা শিক্ষা, যোগ্যতা এবং সততা অর্জন কারিবে, জাতি-ধর্মীনার্বশেষে 
অবাধভাবে নিষ্ন্ত হইবে। তাহাদের সমৃদ্ধিতে আমাদের শান্ত, তাহাদেব সন্তোষে 
আমাদের নিরাপত্তা এবং তাহাদের কৃতজ্ঞতা হইবে আমাদের সর্বোৎকৃষ্ট পুরস্কার । 

(১১) উপরের উদ্ধাতর, এবং ১৮৩৩-এর সনদ-এর, ননা্ন্ট পথ অনুসরণ 
কাঁরয়া ভারতীয়েরা অত্যন্ত দায়ত্বসম্পন্ন পদে, যেমন প্রধান বচারপাঁতর পদ,_ 
আঁধান্ঠত হইয়াছে । তথাপি এখানে, একট ব্রিটিশ কলোনিতে, আপনাদের 
আবেদনকারাগণকে, অথবা তাহাদের ভ্রাতবৃন্দকে, কিংবা তাহাদের সন্তানদের, 
একজন সাধারণ নাগারকের সাধারণতম আঁধকার হইতে বণ্চিত কারবার চেষ্টা 
করা হইতেছে। 

(১২) এখন বলা হইয়াছে, ভারতীয়েরা পৌর (মিউনাসিপাল) স্বায়ত্তশাসন 
জানে কিন্তু রাম্ত্রীয় স্বায়ভ্তশাসন জানে না। আবেদনকারীরা নিবেদন কাঁরতেছে 
যে একথাও এখন আর পুরাপুরি ঠিক নয়। কিন্তু যাঁদ মাঁনয়াই লওয়া যায় 
যে এ কথা সর্বাংশে সত্য, তবে, যে দেশে পালনমেন্টীয় গভমেন্ট প্রচালত সে 
দেশে, ভারতীয়দের সম্পর্কে রাষ্ট্রীয় ভোটাধিকারের দরজা বন্ধ করিয়া 1দবার 
পক্ষে কি তাহা কোন যুস্তি বালয়া বিবেচিত হইবে; আবেদনকারীগণ নিবেদন 
করে, আসলু এবং একমাত্র পরাক্ষা ইহাই হওয়া উচিত যে আবেদনকারীগণ এবং 
যাহাদের পক্ষে তাহারা ওকালাঁত কাঁরতেছে, তাহারা যোগ্য কি যোগ্য নয় । 
রাজতান্ল্রিক গভর্মেণ্টের আঁধকারভুন্ত কোন দেশ হইতে আগত কোন লোক, 
যেমন রাঁশয়ার লোক, প্রাতানাধমূলক গভর্মেন্টের ধরন-ধারণ বাঁঝবার বা তাহার 
মূল্য উপলাব্ধ কারবার সামর্থ্য না দেখাইতে পারে, কিন্তু, আবেদনকারশগণের 
ধারণা, ইহা সত্তেও, অন্যান্য দিক হইতে সমর্থ ও যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইলে, 
মান্য কাউন্সিল এরূপ লোককেও রাষ্ট্রীয় ভোটাধিকারের অনুপযবস্ত সাব্যস্ত 
কাঁিয়া 'নন্দা করবেন না। 

(১৩) উপসংহারে, আবেদনকারীগণ, লর্ড মেকলের এই স্মরণীয় ডীন্তর 
প্রতি মান্য কাউনাঁসলের মনোযোগ আকর্ষণ কাঁরতেছে : “আমরা স্বাধীন এবং 
সুসভ্য, িল্তু আমাদের স্বাধীনতা এবং সভ্যতা বৃথাই হইবে, যাঁদ মানবজাতির 
কোন অংশকে সমপাঁরমাণ স্বাধীনতা ও সভ্যতা দান করিতে আমরা আচ্ছা 
প্রকাশ কাঁর।” 

(৯৪) আবেদনকারগণ সাগ্রহে আশা করে যে, উল্লিীখত তথ্য এবং য্যান্ততর্ক 
অন্য কিছ: প্রমাণ না কাঁরলেও, মান্য কাউনাসলের সন্দেহ নিরসন করিয়া ইহা 


ভারতীয়গণ এবং নাগারকাধিকার ১০৫ 


অবশ্যই প্রমাণ কাঁরবে যে, ভারতীয়দের ভোটাধিকার ব্যবহার করার যোগ্যতা আছে 
কি না তাহা নির্পণ কারবার জন্য, এবং ভারতীয়দের আগের মতই ভোটাধিকার 
ও গভমেশ্ট-পঁরিচালনার ভার তাহাদের হাতে গিয়া পাড়বে বাঁলয়া যে আতঙ্কের 
সৃষ্ট হইয়াছে তাহার কোন 'ভান্ত আছে কি না তাহা 'নিধারণ কারবার জন্য, 
এবং অন্যান্য গুরুতর প্রশ্নের বিচার কাঁরিয়া রিপোর্ট দবার জন্য, একাঁট তদন্ত- 
কাঁমশন নিয়োগ করিবার যথার্থ আবশ্যকতা আছে। অতএব, আবেদনকারীগণ 
প্রার্থসা করে, যে মান্য কাউনাঁসল বলটির সম্পর্কে যেরূপ সঙ্গত মনে করেন 
সেইর্‌প ন্যায্য এবং নিরপেক্ষ সুপারিশ সংযোগ করিয়া, বিলটি পুনার্ববেচনার 
জন্য মান্য লেঁজস্লেটিভ্‌ এসেম্বুলির নিকট ফেরত পাঠাইয়া 'দিবেন। 

এবং এই ন্যায়পরায়ণতা ও সদাশয়তার জন্য আবেদনকারাগণ কর্তব্যবোধে 
প্রার্থনা করিতে থাকিবে, ইত্যাঁদ ইত্যাঁদ। 


হাঁজ মহম্মদ হাঁজ দাদা এবং অন্য সাতজন ভারতীয়ের পক্ষে, মাননীয় মিঃ 
ক্যাম্পবেল কর্তৃক ১৮৯৪-এর ৬ই জুলাই তাঁরখে নাটাল পাললামেপ্টের লেজিস- 
লোঁটভ্‌ কাউনাসিলে উপস্থাপিত আবেদন। 

কলোনিয়াল আফিসেব নাঁথপন্ন নং ১৮১, খন্ড ৩৮। 


৩২. ভারতীয়গণ এবং নাগারক আঁধকার 


নাগরিক-আধকার-আইন-সংশোধন বিল সম্পর্কে ভারতীয় সম্প্রাদ ঘ, নাটাল 
লোঁজস্‌লোটভ কাউনৃীঁসলে যে আবেদন দাঁখল করে, ১৮৯৪-এর *ই জুলাই 
দীর্ঘ সম্পাদক য় প্রবন্ধে তাহার সমালোচনা কাঁরয়া বলে, ভারতের গ্রাম্য সমাজ- 
গুলিতে যে ধরনের প্রাতনাধত্বের কথা জানা ছিল, পার্লামেপ্টীয় গভমেন্টি 
তাহা অপেক্ষা সম্পূর্ণ পৃথক (ঁজানস)। ভারতীয়েরা নিজেদের দেশে নাগাঁরক 
আঁধকার ব্যবহার করে না এই যান্তীতে বলে নাগারক আঁধকার হইতে ভারতাঁষদের 
বাদ দেওয়া হয়। ভারতায়েরা বলে, প্রাচীনকাল হইতে গ্রাম্য সমাক্তগুলিতে 
তাহারা এব্‌প আঁধকার ব্যবহার করিয়া আসিযাছে। নাটাল মাক্ার, এই 
মতের, এবং স্যার হেনার সামনার মেইন তাঁহার, ভিলেজ কাঁমিউনিটিজ ইন 'দি 
ইস্ট এগ্ড ওয়েস্ট নামক গ্রন্থে, প্রায় স্মরণাতশ্ কাল হইতে ভারতী য়েরা 
প্রাতনাধমূলক প্রাতজ্ঞানসমূহের সাঁহত পাঁরাচত ছিল বাঁলয়া যে মত প্রকাশ 
করেন তাহার প্রতিবাদ করে। নাটাল মাক্ণার বলে, রাম্দ্রীয় প্রাতানাধত্বের সাঁহত' 
ভারতীয় গ্রাম্য সমাজগুঁলির কোন সম্পর্ক ছিল না, সেগুলি শুধু জামির স্বত্ব- 
স্বামত্বের আইনগত প্রশ্ন লইয়া কারবার করিত। নাটাল মাক প্রাতপাদন 


৯১০৬ গান্ধী রচনাবলশ 


করার চেষ্টা করে ষে, গ্রাম্য সমাজ-জীবন সকল প্রকার আঁদমজাতর 
লোকেদের পক্ষেই সাধারণ 'জানিস ছিল, এবং কোন কিছ প্রমাণ কাঁরলে, ইহা 
সেই জাতির অনল্বত অবস্থার কথাই প্রমাণ করে। নাইনাটিনথ্‌ সেপ্টার 
পন্রিকায়, ভারতীয়েরা এখনও রাজনশীতিক শৈশব অবস্থায় আছে, এই মর্মে স্যার 
জর্জ চেস্‌্নি যে মত প্রকাশ কারয়াছিলেন, নাটাল মাকার তাহা উদ্ধৃত করে। 
উত্তরে গান্ধীজশ নিম্নালখিত লেখাটি লেখেন : 


ডারবান, 
জুলাই ৭, ১৮৯১৪ 
সম্পাদক 
দি নাটাল মাক্ণাঁর 
মহাশয়, 


আজকার কাগজে আপনার পাণ্ডিত্পূর্ণ ও শান্তশাল সম্পাদকীয় 
প্রবন্ধটি পাঠ করিলাম। লেখাটি উপভোগ করিবার মত। নাগাঁরক আঁধিকার 
সম্পাক্ত আবেদনাঁটর বিরুদ্ধে বালবার কিছুই থাকবে না ইহা আশা করা 
যায় নাই। এই আধূনিক যুগে, কোন বিষয়ে বলিবার দুইটি দক না থাকিলে 
তাহা এক অদ্ভুত-_ আমি প্রায় বালিতে যাইতেছিলাম অলোৌকিক- ব্যাপার হইত। 
এঁ নীতির সম্পর্কে, আপনার উদ্দেশ্যাসদ্ধির অনুকূলে, স্যার জর্জ চেস্নি-ই 
একমান্র লেখক নহেন। স্যার হেনার সামূনার মেইন্‌-এর সম্বন্ধে যাই বলা 
যাক না কেন তানও নশ্বর ব্যন্তি। সুতরাং, ইহা খুবই স্বাভাঁবক ষে, তাঁহার 
তত্ব ও 'সিদ্ধান্তগ্লির প্রাতবাদ করা হইবে । বোধ হয়, মর্তয লোকের পক্ষে 
'্বন্বা'তীত হওয়ার কোন উপায় নাই । আম, অবশ্য এখন আর 'বিষয়াটর অপর 
এক দিকের কথার অবতারণা কাঁরব না। ভবিষ্যতে কোন সময়ে 'বিষয়াটির 
পুনরূল্লেখ করা যাইবে। 

এই 'চাঠি লেখার উদ্দেশ্য হইল আপনাকে “অবাক” কাঁরয়া দেওয়া । আম 
দিয়াছে। আম সংবাদপত্রের বিবরণী হইতে নিম্নলিখিত সংবাদটি লইয়াছি : 


দেওয়ান সম্প্রাত ষে ব্যবস্থার কথা ব্যাখ্যা কারযাছেন সেই ব্যবস্থানুসারে, এক শত 
টাকা বা তার বেশ রা৬্স্য দেয়, কিংবা তেবো টাকা বা তার বেশ মহাতরফা দেষ, 
এরুপ ভূস্বমাণ, প্রাতনাধমূলক এসেম্ব্লির সদস্যদের জন্য ভোট 'দিতে পারবে এবং 
গনজেরাও সদস্য নির্বাচিত হইতে পাঁরবে। ইহা ছাডা, যে কোন ভাবতশীষ 'ব*ব- 
বিদ্যালয়ের স্নাতকগণও গ্র্যোজুয়েট), সাধারণত কোন তালুকে বাস কাঁরলে, নির্বাচন 
করান্ন আঁধকার পাইবে, এবং নিরবাচিতও হইতে পাঁরবে। কাজেই 'বিস্ত এবং বদ্ধ 
উভয়েরই প্রাতনিধি এসেম্বীলতে থাকিবে । আরও, ইহাও নির্দেশ করা হইয়াছে যে 


নাটাল-গ্রভনরের নিকট 'চাঠি ১০৭ 


যে-কোন জনসঙ্ঘ, পৌরসংঘ (ঁমউীনাঁসপাঁলাট) এবং স্থানীয় বোর্ডগলও (লোক্যাল 
বোর্ড) সদস্য নির্বাচন কাঁরতে পারিবে। 'নার্দস্ট সদস্যের মোট সংখ্যা ৩৪৭, এবং 
এই সকল সদস্য প্রায় ৪০০০ ভোটারের দ্বারা নির্বাচিত হইবে। 


আম আপনার সদব্যাঘ্ধর নিকট আবেদন জানাইতোছি, এবং আপনাকে 
জিজ্ঞাসা কারতোছ, দুই জাতির মধ্যে পার্থক্যের বিষয়, প্রায়শ যাহা কম্টকাঁজ্পত 
অথবা কেবলমান্র কল্পিত এবং যাহা বাস্তবিক পক্ষে কাহারও কল্যাণ না কাঁরয়া 
কেবল লোকের হীনতম প্রবৃন্তগ্ীলই জাগাইতে পারে, সেই পার্থক্যের বিষয় 
লোকটক্ষে তুলিয়া না ধারয়া, দুই জাতির সাদৃশ্যের বিষয়গ্যীল সংগ্রহ কাঁরয়া 
সেইগ্লির প্রাত লোকের দৃন্টি আকর্ষণপূর্বক মানবজাতির উপকার করা কি 
আপনার পক্ষে ভাল নয়ঃ আমি মনে কার, দুই জাতির মধ্যে ঈর্াপবদ্বেষের 
বীজ বপন করা আপনাদের স্বার্থের অনুকূল হইতে পারে না। আমার সন্দেহ 
নাই যে, এর্‌প করা আপনার শীন্ত-সাধ্য, যেমন অল্পাধক পাঁরমাণে ইহা 
সকলেরই সাধ্যের মধ্যে! কিন্তু ইহা অপেক্ষা অনেক উচ্চতর ও অনেক মহত্তর 
অপর একটা 'জনিসও আপনার আয়ত্তের মধ্যে রাঁহয়াছে। তাহা আপনাকে 
শুধু শ্রেষ্ঠত্ব আনিয়া দিবে না, সাধৃত্বও আনিয়া দিবে, এবং তাহার চেয়েও যা 
বেশী, আপনার প্রাত এমন এক জাতির কৃতজ্ঞতা আনিয়া দিবে, যে জাঁতি+_ 
ঘটনাটি স্বতই একটা অত্যাশ্চর্য ব্যাপার, বারো শত বৎসরের অত্যাচার ও 
উৎপঁড়ন সহ্য কাঁরয়াও বিনম্ট হয় নাই। সে 'জানিসাঁট হইল. ভারত এবং 
ভারতাঁয় জাতিগুলির বিষয়ে কলোনিকে সঠিকভাবে শিক্ষা দেওয়া । 


ভবদশয 
এম, কে, গান্ধী 
1দি নাটাল মাক্ণার, ১১-৭-১৮১৪ 
৩৩. নাটাল-গভর্নরের নিকট চা 
ডারবান, 
জুলাই ১০, ১৮৯৪ 


কে. সি. এম্‌. জি. নাটাল কলোনির গভর্নর ও 
এবং আঁদবাসী আঁধবাসীদের স্মীপ্রম চিফ্‌ 
সমনপ 


সসম্মানে নিবেদন করে, 
১. নাটাল কলোনির অধিবাসী ভারতীয় সম্প্রদায়ের প্রাতানাধস্বরূপে 


৯০৮ গান্ধী রচনাবলী 


আবেদনকারাীগণ, নাগাঁরক-আধিকার-আইন-সংশোধন-বিলের সম্পর্কে সবিনয়ে 
আপনার দ্বারস্থ হইতেছে । 

২. আবেদনকারীগণ জানিয়াছে, আপনি 'বিলাঁট রাজকীয় সম্মাতর জন্য 
হোম গভর্মেন্টের (বিলাতের গভমেস্ট) নিকট পাঠাইবেন। 

৩. ঘটনা এইরূপ হওয়ায়, বিলটি সম্বন্ধে হোম গভরমেনণ্টে পেশ কারবার 
জন্য একটি আবেদন* তৈরি করা হইতেছে। 

৪. আবেদনকারীগণ যতশীঘ্র সম্ভব আবেদনখানি আপনার নিকট পাঠাইয়া 
দবে। 

৫. আবেদনখানি যতক্ষণ না আপনার নিকট পাঠানো হয় ততক্ষণ পর্যন্ত 
হোম গভরমেন্টের নিকট এ বিষয়ে আপনার ডেস্‌প্যাচ সেরকারা বার্তা) পাঠানো 
স্থগিত রাখবার জন্য আবেদনকারীগণ আপনার নিকট সসম্মান অনুরোধ 
জানাইতেছে। 

এবং এই স্বাবচার ও সদাশয়তার জন্য আবেদনকারাঁগণ প্রার্থনা কাঁরতে 
থাকিবে ইত্যাদি ইত্যাদি। 


(স্বাক্ষর) এম. কে. গান্ধী 
এবং আরও সাতজন 


নাটালের গভর্নর, স্যার ওয়াল্টার হোলি-হাচন্ুসনৃ-এর নিকট হইতে, কলোনি- 
গুঁজির জন্য সেক্রেটার অব্‌ স্টেট লর্ড 'রপন-এর নিকট ১৮৯৪-এর ১৬ই জুলাই 
তারিখে প্রেরিত ৬২নং ডেস্‌প্যাচেব সাংলগ্নিক ৬। 

কলোনয়াল আফিসের নথিপত্র নং ১৭৯, খণ্ড ১৮৯। 


৩৪. দাদাভাই নওরোজির নিকট চিঠি 


ঠিকানা, মেসার্স, দাদা আবদনল্লা এণ্ড কো. 
ডারবান, 

জুলাই ১৪, ১৮৯৪ 
মাননীয় মিঃ দাদাভাই নওরোজি, এম্‌. পি. 
মহাশয়, 
এই মাসের ৭ই তারখে* লেখা চিঠির অনুবৃত্তিতে আপনাকে নাগাঁরক- 
আঁধিকার-আইন-সংশোধন-বিলের বিরুদ্ধে আন্দোলনের অগ্রগাতর কথা 
জানাইতোছি : 


১ দ্বুষ্টব্য পঃ ১০১। 
২ এই "চিঠি পাওয়া যায় নাই। 


লর্ড রিপনের নিকট আবেদন ১০৯ 


লেজিসলোঁটিভ্‌ কাউনাঁসলে ৭ই তারিখে 'বিলাঁটর তৃতীয় দফা আলোচনা 
শেষ হইয়া গ্রিয়াছে। অন্য আবেদনখাঁন কাউনাঁসলে গৃহীত হয়। সভা 
আবেদনখানি বিবেচনা না করা পর্যন্তি তৃতীয় দফা আলোচনা স্থাঁগত রাখবার 
জন্য একজন মাননীয় সদস্য প্রস্তাব আনেন। প্রস্তাবাঁট অগ্রাহ্য হয়। 

মহামান্যা রাজ্ঞীর অগ্রাহ্য না-করার শর্তসাপেক্ষে গভর্নর 'বিলাঁটিতে তাঁহার 
সম্মাত 'দিয়াছেন। বিলে একটি শর্ত আছে, বিলাঁট মহামান্যা রা্জী অগ্রাহ্য 
করিতে ইচ্ছা করেন না বালয়া যতক্ষণ পর্যন্ত, ঘোষণার দ্বারা বা অন্যাবধ উপায়ে, 
গ্ভর্ন রু,জানাইয়া না দেন, ততক্ষণ পর্যন্ত বিলটি আইনে পাঁরণত হইবে না। 

হোম গভর্মেন্টের নিকট যে আবেদন* করা হইবে তাহার একাঁট নকল এই 
সঙ্গে পাঠাইতোছি। ইহা সম্ভবত এই মাসের ১৭ই তাঁরখে এখানে গভর্নরের 
নিকট পাঠানো হইবে। প্রায় ১০,০০০ ভারতীয় ইহাতে সই কাঁরবে। প্রায় 
৫,০০০ স্বাক্ষর ইহার মধ্যে পাওয়া 1গিয়াছে। 

কাউন্ীসলেং যে আবেদন দাখিল করা হয় তাহার নকল আপনাকে পাঠাইতে 
পারিতোছি না বাঁলয়া আম দুঃাঁখিত। 

আমি, অবশ্য, খবরের কাগজ হইতে কাটা একাঁট অংশ আপনাকে 
পাঠাইতেছি। তাহাতে আপাঁন মোটামুটি একটা ভাল বিবরণ পাইবেন। 

এ সম্বন্ধে আর কিছু বাঁলবার আছে বাঁলয়া মনে হইতেছে না। অবস্থা 
এতই সঙ্গিন যে নাগাঁরক-আঁধিকার-বিলাঁট আইনে পাঁরণত হইলে, এখন হইতে 
দশ বৎসর পরে কলোনিতে ভারতীয়দের অবস্থা একেবারে অসহনীয় হইয়া 
উঠিবে। 


বশ্ংবদ 


এম. বে গান্ধী 
মূল চিঠি গান্ধীজশর নিজের হাতে লেখা । তাহারই ফটোস্ট্যাট-প্রাওচিন্র হইতে। 


৩৫. লর্ড রিপনের নিকট আবেদন 


গান্ধীজী তাঁহার আত্মজশীবনশীতে বলিয়াছেন যে ভারতীয়দের ভোটাধিকার 
সম্পাক্তি এই আবেদনাটর বিষয়ে তিনি বিশেষ যত্ন লন এবং পনেরো দিনের 
মধ্যে ইহাতে দশ হাজারের বেশণ স্বাক্ষর সংগ্রহ করেন। নাটালের প্রধান মণ্ত্রশ, 
গভর্নরের নিকট ইহা পাঠাইবার সময়ে আবেদনটি অগ্রাহ্য কারবার সৃপারিশ 
কাঁরয়া ইহাতে যান্ত সন্নীবন্ট করেন। 


১ দুষ্টব্য পৃঃ ১০৯। 
২ দ্রষ্টব্য পৃঃ ১০১। 


১১০ গ্রাম্থধী রচনাবলী 


ডারবান, 
জুলাই ১৭, ১৮৯৪ 1৯ 


মাননীয় মাকুহিস্‌ অব্‌ পন, 
কলোনিগ্যাীলর জন্য রাজ্ৰীর প্রধান সেক্রেটারি মহাশয় 
সমীপে 
বর্তমানে নাটাল কলোনির আঁধবাসন 
নিম্নস্বাক্ষরকারী ভারতীয়দের আবেদন 


সাঁবনয়ে নিবেদন করে : 

১. আবেদনকারীগণ ভারতীয় ব্রিটিশ প্রজা। তাহারা নাটাল কলোনির 
শবভিন্ন জেলায় বসবাস করে। 

২. আবেদনকারীগণের কেহ কেহ ব্যবসায়ী হিসাবে কলোনিতে আসিয়া 
বসবাস করিয়াছে । ছু লোক আবার প্রথমে চুন্তবদ্ধ হইয়া ভারত হইতে আসে 
এবং বর্তমানে কিছ£কাল ধাঁরয়া (এমন 'ক ত্রিশ বংসর পর্যন্ত) দায়মনন্ত অবস্থায় 
এখানে বসবাস কারিতেছে। কিছু লোক আছে চুক্তিবদ্ধ ভারতীয়, এবং কিছু 
লোক কলোনিতেই জান্ময়াছে ও এখানেই শিক্ষা পাইয়া নানারকম বাস্ত 
অবলম্বন কাঁরয়াছে। এটার্নর কেরানী, কম্পাউন্ডার, ফটোগ্রাফার, স্কুলমাস্টার 
প্রভীত নানারকমের কাজ তাহারা করিতেছে। কোন কোন আবেদনকারীর 
কলোনিতে যথেম্ট ভূসম্পান্ত আছে, এবং তাহারা লোজস্‌লোঁটভ্‌ এসেম্বলিতে 
সদস্যানর্বাচন করার যথাসঙ্গত আঁধকারী। আবেদনকারীগণের মধ্যে অল্প 
কিছু এমন লোকও আছে, যাহাদের ভোটাধিকার পাওয়ার পক্ষে উপয্্ত পাঁরমাণ 
ভূসম্পাস্ত আছে, কিন্তু কোন না কোন কারণে তাহারা ভোটার-তাঁলকায় নাম 
সান্নীবন্ট করাইতে পারে নাই। 

৩. নাটাল কলোনির প্রধান মন্ত্রী স্যার জন রাবন্সন্‌ গত আঁধবেশনে 
নাগাঁরক-আঁধকার-আইন-সংশোধন-বিল উপস্থাপিত করেন। বর্তমানে লোৌজস্‌- 
লেটিভ কাউনীসলে তাহার তৃতীয় দফা আলোচনা শেষ হইয়াছে এবং তাহা, 
রাজ্ঞীর অগ্রাহ্য না-করার ঘোষণা সাপেক্ষে গভর্নরের অনুমোদন লাভ কারিয়াছে। 
এ বিল সম্পর্কে আবেদনকারীগণ আপনার দ্বারস্থ হইতেছে। 

৪. কলোনিতে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী এশিয়াজাত লোকদের 
পার্লামেন্টের নির্বাচনে ভোট দেওয়ার আঁধকার হইতে বণ্ঠিত করাই হইল উত্ত 
বিলাঁটর উদ্দেশ্য। যাহাদের নাম আগে হইতেই সঙ্গতভাবে ভোটার-তালিকায় 
সাল্লবিষ্ট আছে তাহাদের অবশ্য এই বিলের আমল হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে। 


১ ১০৯ পৃষ্ঠায় যে আবেদনের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহারই 'ভীন্তিতে। 


লর্ড রিপনের নিকট আবেদন ১১১ 


৫. এই আঁভযোগের প্রাতকারকল্পে কলোনির 'বাধিসম্মত কর্তৃপক্ষের 
মাধ্যমে যে আন্দোলন করা হইতেছে, আপনার অনুমাতি লইয়া, আবেদনকারাগণ, 
সংক্ষেপে তাহার হীতহাস ববৃত কাঁরতেছে। 

৬. নাগাঁরক-অধিকার-আইন-সংশোধন-বিলের দ্বিতীয় দফা আলোচনা শেষ 
হওয়ার পর, আবেদনকারীগণ, প্রথমে লৌজস্‌লোটভ্‌ এসেম্বাঁলর দ্বারস্থ হয়। 
আবেদনকারীগণ যখন জানিতে পাঁরিল যে দ্বিতীয় দফা আলোচনার দুই 'দিন 
পরেই বিলটির কমাট-আলোচনাও শেষ হইয়া গিয়াছে, এবং আর এক 'দন 
পরেই, তৃতীয় দফা আলোচনাও শেষ হইয়া যাইবে, তখন আবেদনকারীগণ দোঁখল 
তৃতীয় দফা আলোচনা স্থগিত না রাখিলে লেজিসলেটিভ্‌ এসেম্বুলির নিকট 
তাহাদের আবেদন দেওয়া আর সম্ভব হয় না। তাই এ আলোচনা স্থাঁগত 
রাখবার জন্য লৌজস্‌লোটভ্‌ এসেম্বুলিকে অনুরোধ কাঁরয়া আবেদনকারাীগণ 
টোলিগ্রাফ করিয়া এক আবেদন পাঠায়। প্রার্থনা মঞ্জর করিয়া লৌিস্লেটভ 
এসে অনহপূর্বক এক দিনের জন্য আলোচনাটি মুলতবী রাখেন। সেই 
এক দিনেই পাঁচ শত ভারতীয় এক আবেদনে স্বাক্ষর করে এবং পরের দিন উহা 
লোঁজসূলেটিভ্‌ এসেম্বুলির নিকট উপস্থিত করা হয়। মারিংসবার্গে এক 
প্রাতীনাধদল প্রধান মল্লীী ও এটার্নজেনার্ল্‌ সমেত মান্য সভার কাঁতপয় 
সদস্যের সাঁহত সাক্ষাৎ করে। প্রতিনাধদলকে সৌজনোর সাঁহত গ্রহণ করা হয় 
এবং মাননীয় সদস্যগণ ধীরতার সঙ্গে তাহাদের সকল কথা শোনেন। মাননীয় 
সদস্যগণের বেশীর ভাগই উত্ত আবেদনে লিখিত প্রার্থনা যে ন্যাধ্য, অল্পাধিক 
পাঁরমাণে তাহা স্বীকার করেন, যদিও সকলেই বলেন, আবেদনাঁট অত্যধিক 
বিলম্বে উপাঁস্থত করা হইয়াছে। আবেদনাঁট মনোযোগ সহকান্গে বিবেচনা 
কারবার জন্য, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, তৃতীয় দফা আলোচনা চার % নর জন্য 
স্থাগত রাখার অনুমাত প্রার্থনা করেন। ইহাও উল্লেখ করা চাঁলতে পারে যে, 
ভেরুলাম, রিচমণ্ড রোড, এবং অন্যান্য জায়গা হইতে টেলিগ্রাফে আবেদন 
পাঠানো হয়। কিন্তু সভার কোন সদস্য সেই আবেদন উপাঁস্থত করেন নাই, 
এই য্যাম্ততৈ আবেদনগুঁল অবৈধ বলিয়া ঘোষিত হয়। গভরমেন্ট নিশ্চয়ই সেই 
আবেদনগ্‌লি আপনার নিকট পাঠাইয়া দিবেন ইহা মনে করিয়া আবেদনকারীগণ 
এই আরজির সঙ্গে সেই আবেদনগাঁল দেয় নাই। 

৭. আবেদনটি উপস্থাপন কারবার চার 'দিন পরে, ১৮১৯৪-এর ২রা জুলাই, 
সোমবার, আবেদনকারীগণ যাহা আশা করে নাই তাহাই ঘাঁটল। অত্যন্ত 
দুঃখের সাঁহত তাহারা দেখিল যে, বিলাট তৃতীয় বারের জন্য আলোচিত হইয়া 
গেল। 

৮. পরবতাঁ মঞ্গলবারে আবেদনকারীগণ লোজসলেটিভ কাউনীসলের 


১৯২ গান্ধী রচনাবলশ 


নিকট একাট আবেদন পাঠাইল। মাননীয় মিঃ ক্যাম্পূবেল আবেদনাঁট উপস্থিত 
কাঁরলেন, কিল্তু আবেদনে লৌজসৃলোটভ্‌ এসেম্বুলি সম্বন্ধে উল্লেখ থাকায় 
তাহা 'বাধ-বহির্ভূত বালয়া ঘোষিত হইল, এবং বিলটি "দ্বিতীয় বারের জন্য 
আলোচিত হইল। ইহা জানিতে পাঁরয়াই আবেদনকারীগণ সময় নষ্ট না কায়া 
পরবতাঁ বৃহস্পাতিবারেই মাননীয় কাউনাঁসলের নিকট আর একখানি আবেদন- 
পন্ন পাঠাইয়া দিল এবং সেই একই মাননীয় সদস্যের মাধ্যমে শুক্রবারে তাহা 
উপস্থাঁপত করা হইল। ইত্যবসরে, অর্থাৎ 'দ্বিতীয় আলোচনার একাদন পরেই 
বিলাটর কামিটি-অবস্থা, অর্থাৎ কাঁমাটিতে বিলাটির আলোচনাও শেষ হইয়া 
গিয়াছিল। শেষোল্ত আবেদনাঁট যাহাতে বিবোচত হইতে পারে সেই উদ্দেশ্যে 
মাননীয় মিঃ ক্যাম্পবেল বিলটির তৃতীয় আলোচনা স্থাঁগত রাখার প্রস্তাব 
করিলেন। আবেদনাঁট অত্যাধক বিলম্বে করা হইয়াছে এই হাান্ততে, অবশ্য, 
প্রস্তাবটি অগ্রাহ্য হইয়া গেল। আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিবেন যে 'িলাট মান 
চার দন মাননীয় কাউন্ীসলের সম্মুখে ছিল, পুরাপুঁর চার দিনও কিনা 
সন্দেহ। প্রসঙ্গক্রমে আবেদনকারীগণ উল্লেখ কাঁরতে পারে যে, ভারতীয় 
সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ব্যান্তগণ মান্যবর স্যার ওয়াল্টার এফ. হোলি- 
হাচিন্সনের সঙ্গে সাক্ষাৎ কারবার জন্য একটি প্রাতীনাধদল নিয়োগ করে 
এবং তিনি সৌজন্য ও সদাশয়তার সঙ্গে তাহাদের গ্রহণ করেন। এসেম্বলি ও 
কাউন্সিল, এই দূহীটি সভার মাননীয় সদস্যদের ব্যান্তগত মতামত জানিবার 
উদ্দেশ্যে ভারতীয়দের একটি কমিটি উন্ত সদস্যদের নিকটে একটি ছাপানো 
সার্কুলার-চিঠি পাঠায় এবং অনুরোধ করে, তাঁহারা যেন কতকগ্দাল প্রশ্নের উত্তর 
পাঠাইয়া দেন। আবেদনকারীগণ এই সঙ্গে সার্কুলার-চিঠিখানি এবং প্রশ্নাবলী- 
সম্বালত স্মারকালাঁপাট* পাঠাইতেছে। এ পযন্তি মান্র একজন মাননীয় সদস্য 
চাঠাটির উত্তর দিয়াছেন, কিন্তু তিনিও প্র্নগুলর উত্তর দেন নাই। 

৯. নাগাঁরক-আধকার-বিলাঁটর সমালোচনা করার আগে আবেদনকারীগণ, 
তাহাদের বিরুদ্ধে একমাত্র যে যান্ত দেওয়া হইয়াছে, সেই য্যুন্ত খন্ডন কাঁরতে 
চায়। এই সম্বন্ধে তাহারা শুধু এই কথাই বাঁলবে যে, নিছক নিয়মের দিক 
হইতে দেখিলে, তাহাদের অত্যাধক বিলম্ব হয় নাই। তাছাড়া, বিচার্য প্রশ্নগ্যীলর 
গুরুত্ব এত বেশী এবং বিলটির সঙ্গে মহামান্যা রাজ্ঞীর ভারতীয় প্রজাদের 
স্বার্থ এত গভীরভাবে জড়িত আছে এবং ভাঁবষ্যতে জঁড়ত হইবে যে, গভমেন্টি 
অথবা মাননীয় লৌজস্‌লেটিভ্‌ কাউন্সিল ও লেজিসলেটিভ্‌ এসেম্বালি ইচ্ছা 


১» “ব্যবস্থাপকদের নিকট প্রশনমালা”, জুলাই ১, ১৮৯৪, পচ্ঠা ৯৫-৬ দেখুন। 


লর্ড রিপনের নিকট আবেদন ১১৩ 


1সদ্ধান্তের পুনর্বিবেচনা কারতে এবং আবেদনকারীদের আভযোগ সম্পর্কে 
পুরাপার তদন্ত কাঁরয়া দোখতে পাঁরিতেন। 

১০. বিতর্কের সময়, এবং বিলের ভূমিকাতেও, ইহা বলা হইয়াছে যে 
এশিয়ার জাতিগুলি কখনও ভোটাধিকারের চর্চা করে নাই। বিতর্ককালে আরও 
বলা হয় যে, এশিয়াবাসীরা ভোটাধকার ব্যবহার করার যোগ্য নয়। ভারতীয়দের 
ভোটাধিকার হইতে বাণ্ঠত করার যে সকল যুক্তি দেখান হইয়াছে, এই দুইটি 
তাহার মধ্যে প্রধান। আবেদনকারীগণ বিশ্বাস করে যে, মাননীয় এসেম্বাঁলতে 
যে-জাবেদন তাহারা "দিয়াছে সেই আবেদনে উীল্লাখত যান্ত দুইটির যথোচিত 
খণ্ডন করা হইয়াছে। 

১১. এশিয়াবাসীদের ভোটাধিকার ব্যবহার করার বিরুদ্ধে দুইটি আপাঁন্তই 
যে টেকে নাই খোলাখ্যীলভাবে তাহা স্বীকৃত না হইলেও মনে হয় নীরবতার 
দ্বারা তাহার যথার্থতাই স্বীকার কাঁরয়া লওয়া হইয়াছে, কেননা, মাননীয় 
লোজস্‌লোট৬ এস :ত বিলাটর দ্বিতীয় আলোচনার সময়ে যেমন নীতি 
এবং ন্যায় ব্যবহারের যটান্ততে এশিয়াবাসীদের বাঁহম্কারকে সমর্থন করার চেষ্টা 
করা হইয়াছিল, এ সভাতেই বিলটির তৃতীয় আলোচনার সময়ে তাহা না কিয়া 
কেবলমান্র রাজনীতিক' কাপণেই তাহা সমর্থন করা হইতেছে, একথা আরও 
খোলাখ্ীলভাবে ঘোষণা করা হয়। বলা হইয়াঁছল, ভারতশয়দের ভোট 'দতে 
দিলে, তাহাদের ভোট ইয়োরোপণীয় ভোটকে প্লাঁবত কারয়া 'দবে এবং 
গভর্মেন্টের কর্তৃত্ব ইয়োরোপীয়দের হাতে না থাকিয়া এশিয়াবাসীদের হাতে 
গয়া পাঁড়বে। 

১২. মাননীয় দুইটি সভার প্রাত যথেষ্ট সম্মান দেখাইয়াও আবেদকারীগণ 
[ নিবেদন কারতে ] চাহে যে, উত্তরূপ ভীতির কোনই 'ভীন্তি নাই। বর্তমান সময়েও 
ইয়োরোপায় ভোটারদের তুলনায় ভারতীয় ভোটার সংখ্যায় খুব ফম। চুন্তিবন্ধ 
হইয়া যে সকল ভারতীয় এদেশে আসে, চুক্তি বলবৎ থাকার সময়ে, এবং তাহার 
পরেও বহু বৎসর ধাঁরয়া, তাহাদের এরূপ যথেষ্ট পাঁরমাণ ভূসম্পান্ত থাকা সম্ভব 
হইতে পারে না যাহাতে তাহারা ভোট দেওয়ার যোগ্য বলিয়া ববোচিত হইতে 
পারে। তা ছাড়া, ইহা একটি কুখ্যাত সত্য যে যাহারা নিজের পয়সায় এখানে 
আসে তাহারা বরাবরের জন্য কলোনিতে থাকে না; কয়েক বংসর পরে তাহারা 
স্বদেশে ফিরিয়া যায়, এবং তাহাদের জায়গায় অন্য ভারতীয়েরা আসে । কাজেই, 
ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের কথা বালতে গেলে, সাধারণত তাহাদের ভোটের সংখ্যা 
কখনই বদলাইবে না। আর একটি ঘটনার কথাও ভূুলিলে চলবে না। সৌঁট 
এই- কলোনির লোকেদের মধ্যে ইয়োরোপীয়েরা ষেরুপ আগ্রহের সঙ্গে তৎপর 
হইয়া রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপে যোগ দেয়, ভারতীয়েরা সেরুপ করে না। এখানে 
বোধ হয় ৪৬,০০০ ইয়োরোপায় আছে, আর ভারতীয়দের সংখ্যাও বোধ হয় 
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১১৪ গাম্ধী রচনাবলণ 


এরূপই হইবে; মানত এই ঘটনা হইতেই বোঝা যাইবে ইয়োরোপায় ও ভারতীয় 
ভোটের পার্থক্য কত গুরুতর। আবেদনকারীগণ বালিতে চায় যে, পুরুষ- 
পরম্পরাক্রমে বহু বংসর পর্যন্ত কোন ভারতীয়ের পক্ষে নাটাল পার্লামেন্টে 
প্রবেশ করার আশা করা প্রায় অসম্ভব বললেও চলে। আবেদনকারী গণ 
'বিনীতভাবে নিবেদন করে যে, এই কথার সমর্থনে কোন প্রমাণের দরকার নাই। 

১৩. আর যাঁদ আবেদনকারীগণ এই আধিকার ব্যবহার করার অযোগ্য না-ই 
হয়, তবে কলোনির গরভর্েন্টে, অর্থাৎ আরও বিশেষ করিয়া তাহাদের নিজেদের 
গরভর্মেন্টে, তাহাদের কিছু কর্তৃত্ব থাকলে তাহাতে কিছ আসে যায় কঃ 

১৪. আবেদনকারীগণ বালতে চাহে যে বলটি নিঃসন্দেহ প্রগাঁতির 
পাঁরপল্থধ এবং স্পম্টতই অন্যায্য। 

১৫. ভোটার-তালিকায় যাহাদের নাম সঙ্গতভাবে সান্নাবস্ট আছে তাহাদের 
নাম সেখানে থাকিতে দেওয়া হইয়াছে । আবেদনকারীগণের মতে, এই ঘটনা 
বারা স্বতই স্বীকার করা হয় যে, ভোটাধকারের স্বরুপ, এবং ভোটাধকার 
ব্যবহার করার যে দায়িত্ব উহার সাঁহত সংয;স্ত আছে তাহা, আবেদনকারীগণ 
সম্যক উপলব্ধি কারতে পাবে। বিতরক্কালে ইহা দেখাইবার চেস্টা করা 
হইয়াছিল যে ভোট 'দিবার যোগ্যতা তাহাদের নাই, 'কন্তু ভোট দিবার যোগ্যতা 
না থাকলেও ভোটার তাঁলকায় তাহাদের নাম থাকিতে দেওয়া হইয়াছে, আবেদন- 
কারীগণ ইহা বিশ্বাস কাঁরতে পারে না। 

১৬. ইহাও বলা হইয়াছে যে, বিলের দ্বিতীয় প্রকরণ ন্যায়ের মর্ধাদা 
সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করে। আবেদনকারীগণের মতে এ প্রকরণ তাহা করে না। 
বরং ইহা যাহাদের নাম তালিকায় আছে এবং যাহাদের নাম নাই, তাহাদের 
সকলেরই মনে আঘাত দেয়। 

১৭. নিজেরা ভোট 'দতে পারিবে অথচ যতই সুশিক্ষিত এবং যোগ্যতা- 
সম্পন্ন হোক না কেন, তাহাদের সন্তানেরা কখনই ভোট দিতে পারিবে না, একথা 
জানা, ভোটের তাঁলকায় যাহাদের নাম আগে হইতেই আছে তাহাদেব পক্ষে 
বিশেষ সুখের কারণ হইতে পারে না। কলোনির আঁধবাসঁ ভারতীয় 'পিতা- 
মাতাদের মনে সন্তানসন্তাঁতদের উচ্চশিক্ষা 'দবার যে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আছে, 
বিলাট আইনে পাঁরণত হইলে, তাহারই সর্বোত্তম প্রেরণা নম্ট করা হইবে। 
সল্তানেরা পদমর্ধাদাহন ও জীবনে উচ্চলক্ষ্যাবিহীন হইয়া সমাজে অন্ত্যজের 
(পাকা) মত বাস করিবে, পিতামাতার কখনই ইহা দোঁখতে ভাল লাগবে না। 
এ*বর্ষেরও কোন মূল্য থাকে না যাঁদ তাহা সমাজে কোন প্রতিষ্ঠা না আনিয়া 
দিতে পারে। যে উদ্দেশ্য লইয়া মানুষ অর্থ সণ্টয় করে, সে বাসনা ইহাতে 
অঞ্কুরেই 'বিনষ্ট হইয়া বায়। 

১৮. যাহারা আগে হইতেই কলোনিতে বাস করিতেছে, তাহাদের মধ্যে 
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কেহ কেহ যখন দোঁখবে ষে, সম্ভবত কেবলমান্্র আয়ন্তের বাহর্ভ্ত ঘটনাচক্রে 
পাঁড়য়া, নিজেদের নাম ভোটার-তালিকায় সাল্মবিন্ট করাইতে না পারায় তাহারা 
নিজেরা ভোট দিতে পারিতেছে না, অথচ তাহাদের অপেক্ষা কোনও অংশে আঁধক 
যোগ্যতাসম্পন্ন না হইয়াও তাহাদেরই অপর কোন কোন ভাইয়েরা বিলের "দ্বিতীয় 
ধারা অনুসারে, নিতান্তই দৈবন্রমে ভোটের আধকার বজায় রাখতে সমর্থ 
হইতেছে, তখন প্রথমোস্তদের পক্ষে বিলের "দ্বিতীয় ধারা বিরান্তুরই কারণ হইয়া 
উঠিবে। 

৮১৯. ইহারও ইীঞ্গত করা হইয়াছে যে, দ্বিতীয় ধারায় যে সুবিচার করা 
হইয়াছে, আবেদনকারীগণ তাহা কৃতজ্জরচিন্তে স্বীকার করে নাই। কিন্তু দ্বিতীয় 
ধারা প্রবর্তন করায় গভমেন্টের ন্যায় কারিবার ইচ্ছার প্রাতি যথেন্ট শ্রদ্ধা পোষণ 
করিয়াও আবেদনকারীগণ ইহার মধ্যে ন্যাধ্যতা কিছুই দোঁখতে পাইতেছে না। 
মাননীয় সদস্যদের কেহ কেহ নিজেরাই ইহা স্বীকার করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় 
প্রকরণ থাকি” । "লু থাকিবে না সে বিষয়ে তাহাদের কোন মাথাবাথাই 'ছিল না. 
কারণ, অনাতাঁবলম্বে এ ভোটগুঁল অন্ডাহ্যত হইবেই। ইহা স্বতঃাঁসদ্ধ বাঁলয়া 
মনে হয়। 

২০. কির্প ব্যগ্রতাব সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকার আঁধবাসীদের সাহত 
আবেদনকারাীগণের তুলনা করা হইয়াছে তাহা লক্ষ্য কাঁরয়া আবেদনকারাঁগণ 
লজ্জা ও দুঃখ বোধ করিয়াছে । অনেকবারই ইহা বলা হইয়াছে যে, ভারতীয়দের 
যাঁদ ভোটের বিষয়ে কোন দাবি থাকে তাহা হইলে আদিবাসীদের আরও বড় 
দাঁব থাকিবে, শুদ্ধমাতর এই কারণে যে তাহারা হইল 'রাটিশ প্রজা। আবেদন- 
কারীগণ এই তুলনামূলক আলোচনায় যোগ 1দবে না। তাহাঞ। ১৮৫৮-র 
রাজকীয় ঘোষণার প্রাতি আপনার মনোযোগ আকর্ষণ কাঁরবে এবং ভারতীয় 
জাতির সম্বন্ধে আপনার ব্যান্তগত আভিজ্ঞতার কথাও আপনাকে মনে করাইয়া 
দবে। ভারতীয় 'ব্রাটশ প্রজাদের গভর্মেন্ট এবং আঁদবাসণ 'ব্রাটশ প্রজাদের 
গ্রভমেন্টের মধ্যে যে লক্ষণীয় পার্থক্য রহিয়াছে -আবেদনকারীগণকে বোধ হয় 
তাহা দেখাইয়া দিতে হইবে না। 

২১. বর্তমানে এমন শত শত শাক্ষত ভারতীয় আছে, যাহারা 'বিলাট 
আইনে পাঁরণত হইলে, পার্লামেণ্টের নির্বাচনে ভোট দিতে পারিবে না। 
তাহাদের মধো কিছ কিছ লোক আবেদনে স্বাক্ষরও করিয়াছে । আবেদন- 
কারীগণ সম্পূর্ণরূপে বি*বাস করে যে, এমন একট বিল অনুমোদন কারতে 
আপাঁন মহামান্যা রাজ্জঞীকে কখনই পরামর্শ দিবেন না. যে-ীবল এক শ্রেণীর 
ব্রিটিশ প্রজার প্রা এরুপ দারুণ আবিচার ঘটাইবে। 

২২. ১৮১৯৪-এর ২৭শে মার্চএর নাটাল গভমেস্ট গেজেউ-এ প্রকাশিত 
ভারতশয় আভবাসী স্কুল বোর্ডের ১৮৯৩-এর রিপোর্টে, আবেদনকারীগণ 
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দোঁখতে পায় যে, সেই বৎসর ২৬টি স্কুল ছিল এবং তাহাতে ২,৫৮৯ জন ছান্র 
লেখাপড়া করিয়াছিল। আবেদনকারীগণ সসম্মানে নিবেদন করে যে, এই 
বালকদের বেশীর ভাগেরই জন্ম কলোনিতে এবং ইহারা সম্পূর্ণরূপে 
ইয়োরোপায় ধরন-ধারণে মানুষ হইয়াছে । পরবতর্ঁণ জীবনে তাহারা প্রধানত 
ইয়োরোপাীয় সম্প্রদায়ের সংস্পশেই আসে; কাজে কাজেই, তাহারা, সকল দক 
হইতে ভোটাধিকার লাভের জন্য ষে কোন ইয়োরোপীয়েরই মত যোগ্য হইয়া 
ওঠে, অবশ্য, ইয়োরোপাীয়দের সঙ্গে শিক্ষাবিষয়ক যোগ্যতার প্রাতিযোগিতার 
ব্যাপারে যাঁদ তাহাদের মূলগত কোন ন্রাট বা অভাব না থাকে । তাহারা যে 
অযোগ্য নয়, তাহা আবেদনকারীগণের মতে, এই বিষয়ের শ্রেম্ত বিশেষজ্ঞদের 
ঘ্বারা 'নঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে। ভারত ও ইংলশ্ডে, ইংরেজ ও ভারতীয় 
ছাত্রদের মধ্যে প্রাতিযোগিতায় একইরূপ যে ফল দেখা গিয়াছে, তাহাতে 
ইয়োরোপীয়দের সঙ্গে সাফল্যের সাঁহত প্রাতযোগিতা কারবার ব্যাপারে 
ভারতীয়দের সামর্থ্যের যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে । উল্লিখিত বিষয়ের 
সম্বন্ধে পার্লামেন্টের কমিটিগ্াীলর কাছে যে সব সাক্ষ্যপ্রমাণ দেওয়া হইয়াছে, 
এবং বড় বড় লেখকেরা যাহা 'লাঁখয়া গিয়াছেন, আবেদনকারাগণ ইচ্ছা কাঁরয়াই 
তাহা হইতে কিছ উদ্ধৃত কাঁরতে বিরত থাঁকতেছে, কেন না তাহা মায়ের 
কাছে মামার বাঁড়র গল্প বলার মত অর্থহীন বাঁলয়া মনে হইবে। ইহার পর, 
যদি আবেদনকারীগণ, এই সব বালকেরা সাবালক হইয়া যেন ভোট দিতে পারে 
বাঁলয়া সাঁবনয়ে দাবি করে, তবে তাহাতে কি কেবলমান্র ততটুকুই দাবি করা 
হইবে না, যতটুকু সভ্যদেশের যে-কোন লোক তাহার জন্মগত আঁধকার বাঁলয়া 
মনে করে, এবং যে অধিকারে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা হইলে, সে আত সঙ্গত- 
ভাবেই ক্রোধ প্রকাশ করিয়া থাকে? আবেদনকারীগণ স্নিশ্চিতভাবে বি*বাস 
করে যে, পার্লামেশ্টীয় প্রতিষ্ঠানসমহের দ্বারা শাসিত দেশে নাগ্গারকের আঁত- 
সাধারণ আধকার হইতে বশ্টিত হওয়ার ষে-অপমান, আপানি এই সকল বালককে 
সেই অপমানে নিপীড়িত হইতে দিবেন না। 

২৩. এখানে কৃতজ্ঞচিন্তে আবেদনকারীদের উল্লেখ কারতে হইতেছে যে, 
যে-সকল ভারতীয় নিজেদের অর্থ-সঙ্গাতির উপর নির্ভর করিয়া কলোনিতে 
আসিয়াছে তাহাদের উপর কিরূপ আঁবচার করা হইতেছে মাননীয় মিঃ ক্যাম্পবেল 
ও মাননীয় মিঃ ডন তাহা উপলাহ্ধ করিয়াছিলেন এবং তাহার সম্বন্ধে মন্তব্যও 
করেন, কিন্তু মনে হয় অন্য সকল মাননীয় সদস্যদের সাঁহত তাঁহারাও মনে 
করেন. চুক্তিবঙ্ধ হইয়া যাহারা আসিয়াছে তাহাদের কখনই ভোটের অধিকার 
পাওয়া উচিত নয়। আবেদনকারশগণ যাঁদও স্বীকার করে যে, চুন্তবদ্ধ 
ভারতাঁয়গণ চুন্তবজ্ধ থাকার সময়ে ভোটের অধিকার নাও পাইতে পারে, তবুও 
আবেদনকারীগণ সসম্মানে নিবেদন করে যে, এই সকল লোককে বরাবরের জন্য 
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ভোটের আঁধকার হইতে বশ্টিত করা উচিত হইবে না, কেননা, ইহারা পরবর্তাঁ 
কালে যথেম্ট যোগ্যতা অর্জন কারতেও পারে। আবেদনকারীগণ ইহাও উল্লেখ 
না করিয়া পারে না যে, অন্য সকল দক হইতে যোগ্য বিবেচিত হইলে দারিপ্ধ্ 
কাহারও পক্ষে অপরাধ বলিয়া গণ্য হওয়া উচিত নয়। এই সব লোকেরা 
সাধারণত তরুণ বয়সে কর্মক্ষম শরীর লইয়া এখানে আসে; এখানে আসিয়া 
তাহারা ইয়োরোপায় প্রভাবে প্রভাবিত হয় এবংচুক্তিবম্ধ থাকার সময়ে ও বিশেষ 
অঙ্গীভূত করিয়া লইতে আরম্ভ করে এবং অচিরে পুরাপ্াঁর ওপনিবোশক 
হইয়া ওঠে। সকলেই স্বীকার করে, তাহারা খুব কাজের লোক, বস্তুত তাহাদের 
না হইলে চলে না। তাহারা 'নির্পদ্রবে শান্তিপূর্ণভাবে জীবনযাপন করে। 
ইহা উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, শাক্ষিত ভারতীয় ষুবকদের বেশীর ভাগই 
চুক্তিবদ্ধ হইয়া কলোনিতে আসে । এখন তাহারা সরকারী সিভিল সাভিসে 
কেরানী ও ধদোঙ।পণর কাজ করে অথবা বাহিরে শিক্ষকতা করে, আযাটার্নর 
কেরানীর কাজও কাঁরিয়া থাকে। আবেদনকারীগণ বাঁলতে চাহিতেছে যে, এই 
সব লোকেদের বা তাহাদের সন্তানসন্তাঁতদের ভোট না দিতে দেওয়া, অন্তত 
তাহাদের নিজেদের গভমে্টে কোনরুপ কথা বাঁলতে না দেওয়া, নিষ্জুরতা 
হইবে। আবেদনকারীগণের মতে, কোন লোক যাঁদ অন্য সকল দিক হইতে 
'নিয়মসগ্গতভাবে উপযুক্ত ও যোগ্যতাবিশিষ্ট হয়. তবে কেবলমান্র এীশয়ার কোন 
জাতিতে সে জন্মিয়াছে বালয়া বা কোন এক সময়ে সে চুক্তিতে আবদ্ধ ছিল 
বাঁলয়া, তাহা যে তাহার রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা এবং রাষ্দ্রীয় আধকারের ব্যাপারে 
প্রাতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইবে, ইহা সঙ্গত নয়। 

২৪. আবেদনকারীগণ, এই বিসদৃশ ব্যাপারের প্রাতি আপনার দৃষ্টি 
আকর্ষণ করে যে, এই বল অনুসারে অনাভজ্ঞতম আ'দবাশ অপেক্ষাও 
ভারতীয়দের নিম্নে স্থান দেওয়া হইবে । কেন না, অর্পাচীনতম আঁদবাসীও 
যথোচিত যোগ্যতা অজর্ন কালে মুন্ত হইতে পারিবে, কিন্তু যে ভারতীয় 'ব্রিটিশ 
প্রজার এখন ভোটাধিকার আছে, তাহার আঁধকার এমন ভাবে রাঁহত করা হইবে 
যে পরবতাঁ জীবনে সে যতই যোগ্যতা অজন করুক না কেন. বা ভোটাধকার 
রাঁহত করার সময়ে তাহার যতই যোগ্যতা থাকুক না কেন, সে আর কখনও 
মুক্ত হইতে পারিবে না। 

২৫. আইনাঁট এত ব্যাপক এবং এত কঠোর ॥গ আবেদনকারধীগণের মতে, 
সমগ্র ভারতীয় জাঁতর পক্ষে ইহা অবমাননার ব্যাপার, কেন না ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ 
সন্তানও যাঁদ নাটালে আসিয়া বসবাস করেন তবে তানি ভোটের আঁধকার 
পাইতে সমর্থ হইবেন না, কারণ. ইহা নিশ্চয়ই বলা যাইতে পারে ষে, 
ওঁপাঁনবোশকদের মতানুসারে 'তাঁন এ আঁধকারের অযোগ্য বিবেচিত হইবেন। 


১১৮ গান্ধী রচনাবলশ 


দুইটি সভারই মাননীয় সদস্যেরা এই আবচারের কথা স্বীকার করেন এবং 
মানন"য় প্রেজারার পর্যন্ত বলিয়াছিলেন যে এই ব্যাপার সম্পর্কে বিশেষ বিশেষ 
অবিচারের ক্ষেত্রে পার্লামেন্ট উচিতমত ব্যবস্থা কারতে পারিবেন। 

২৬. উল্লিখিত যুক্ত আরও বিশদভাবে ব্যাখ্যা কারবার জন্য, আবেদন- 
কারগণ, নাটালের মাননীয় লৌজস্লেঁটিভ্‌ কাউন্সিলের বিগত আঁধবেশনে 
উত্থাপিত এবং আলোচিত ভারতীয় ভোটের প্রশ্নসংশ্লম্ট সংবাদপন্র ও 
গভমেস্ট-গেজেউগাাঁলর প্রাতি আপনার মনোযোগ আকর্ষণ কাঁরতেছে। নাটালের 
কাজকর্ম সংক্রান্ত 'চাঠপন্র লইয়া যে সরকারী ব্লু বুক বাহির হয় (সি-৩৭৯৬, 
১৮৮৩) তাহা হইতে, আবেদনকারীগণ, কলোনিয়াল আঁফসের নিকট লিখিত, 
মিঃ সণ্ডার্সের চিঠির একাঁট অংশ (পৃঃ ৩) উদ্ধৃত কাঁরতেছে : 

নাটাল কলোনিতে এশিযার লোক কর্তৃক 'ব্রটশরা অভিভূত হইয়া পাঁড়বে এর,প 
চরম বিপদের আশঙ্কা করা যাইতেছে । কিন্তু 'নির্বাচকের নিজের হাতে, ইয়োরোপায় 
অক্ষরে, পুরা নাম দস্তখত কারবার যে ব্যবস্থা রাঁহযাছে কেবল তাহাব দ্বাবাই এই 
আশঙ্কা অনেক পাঁরমাণে ব্যাহত হইবে। 


দেখা যাইতেছে এশয়াবাসী-বিরোধী নীতির উৎসাহী সমর্থক মিঃ 
সন্ডার্সও ইহার বেশী যাইতে পারেন নাই। এ চিঠিতেই মাননীয় ভদ্রলোকাঁট 
আরও বাঁলতেছেন : 


সঙ্গাতিপন্ন ভারতশয়েবা বোঝে এবং দোখিতে পায় যে, তাহাদেব মধ্যে এবং অনাঁভজ্ঞ 
কুলিদের মধ্যে পার্থকা আছে। 


কাজেই, মনে হয়, তখনকার দিনের গভমেন্টি ভারতীয়দের এক শ্রেণীর 
সাহত অপর এক শ্রেণীর পার্থক্য রাখতে বেশ ইচ্ছুক [ছিলেন। কিন্তু 
দুর্ভাগ্যকমে, বর্তমানে অধিকতর স্বাধীন প্রাতম্ঠানসমৃূহের আমলে, চুক্তিবদ্ধ, 
চুন্তিমূস্ত, আর স্বাধীন, সকল রকম ভারতাঁয়কে একই পর্যায়ে ফোঁলবার চেস্টা 
করা হইয়াছে। আবেদনকারীগণ সসম্মানে ইহা প্রকাশ না কারিয়া পাঁরতিছে 
না ষে, আলোচ্য বিলের তুলনায় মিঃ সন্ডার্সের ব্যবস্থা ছিল অনেক মৃদ। 
কিন্তু তাহাও, মহামান্য রাজ্ীর সদাশয় গভর্মেণ্টের সমর্থন লাভ করে নাই। 
কাজেই, আবেদনকারীগণ বাঁলতে চায় যে, নাগারক-অধিকার-আইন-সংশোধন- 
বিলের তো মোটেই সমর্থন পাওয়া উচিত নয়। উল্লিখিত বু বুকের সপ্তম 
পৃঙ্ঠায়, তখনকার আভবাসীদের প্রটেক্র, মিঃ গ্রেভ্স্‌ বলেন : 

আমার মতে, যে সকল ভারতাীষ, নিজেদের জন্য এবং তাহাদের পাঁরবাবের জন্য. 


'বিনাভাড়াষ 'ফিরিয়া যাওয়ার সকল রকম দাবি পারত্যাগগ কাঁরবে, তাহারা ন্যায়ত ভোটেব 
আধকারণ হইতে পাঁরবে। 


লর্ড রিপনের নিকট আবেদন ১১৯ 


তিনি বিশেষ ন্যায়পরতার সঙ্গে ইহাও উল্লেখ করেন যে, যে-দস্তখত- 
পরীক্ষার প্রস্তাব মিঃ সম্ডার্স কাঁরয়াছেন, ইয়োরোপীয় নির্বাচকদের বেলায় 
তাহা কার্যত প্রয়োগ করা হয় না। সেই পৃঞ্ঠাতেই তখনকার এটর্নি-জেনারূল 
তাঁহার রিপোর্টে বলেন : 


ইহা দেখা যাইবে যে, যে-আইনের মুসাবদা আমি কারয়াছি তাহাতে 'সিলেন্ট 
কামাটর সুপারিশ হইতে কয়েকটি প্রকরণ গৃহীত হইয়াছে । সেই প্রকরণগুলিতে মঃ 
সন্ডার্সের চিঠিতে উল্লিখিত 'বকজ্প পাঁরকল্পনা- নিম্পন্ন কারবার জন্য ব্যবস্থা করা 
হইয়াছে, কিন্তু পরদেশীগণের বিশেষ অযোগ্যত। নির্দেশ করার যে-প্রস্তাৰ করা হইয়াছে 
তাহা গ্রহণ করা হ্যান্তসঙ্গত বাঁলয়া বিবেচিত হয় নাই। 


ব্র-বূকের ৯১ পৃজ্ঠায় এ ভদ্রলোকেরই রিপোর্টের প্রাতি আবেদনকারঈগণ 
আপনার মনোযোগ আকর্ষণ কাঁরতেছে। এঁ এটর্নিজেনারূলেরই আর একাঁট 
রিপোর্ট হইতে পুনরায় কিছু উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন সংবরণ করা কঠিন 
হইতেছে । ১৪ পৃজ্ঠায় (একই) তানি বাঁলতেছেন : 


যে সকল জাতি ও গোম্তীর লোকেরা সর্বপ্রকারে কলোনির চিরাচরিত আলখিত 
আইন-ব্যবস্থার কেমন ল। মধ্যে পড়ে না, তাহাদের ভোটব্যবহারের আঁধকার হইতে 
বাহচ্কাব কারবার প্রস্তাব করা হইয়াছে । সে প্রস্তাব স্পম্টতই, কলোনির ভারতীয় 
ও 'ক্লিয়োল জাতির লোকেরা বর্তমানে নির্বাচনের যে-আধিকার ভোগ করে. তাহার প্রাত 
লক্ষ্য করিয়াই করা হইয়াছে । ১২নং বলের রিপোর্টে আমি আগেই যে কথা বাঁিয়াছ, 
এই সম্পককেও, আম তাহাই বল যে, এই আইনের ন্যায্যতা বা উপযোগিতার বিষয় 
আম স্বীকার কাঁরতে পার না। 


২৭. কাজেই ঘটনা এইরূপ দাঁড়াইতেছে যে, কলোনির *বাধীনতর 
সংবিধানের আমলে, ষখন আবেদনকারীগণকেও তাহার অন্তভূন্ত করিয়া লওয়া 
উচিত, তখন, আবেদনকারীগণ দুঃখের সঙ্গে বলিতেছে যে, প্রথম দায়িত্বশীল 
মন্মীসভা, আবেদনকারীগণের স্বাধীনতা খর্ব কাঁরয়া সমগ্রভাবে তাহাদের 
ভোটাধিকার হরণ কাঁরতে চাঁহতেছে। পুরানো আমলে, আবেদনকারীগণের 
আঁধকার-স্তোচের জন্য ইহার অপেক্ষা অনেক কম সাহাঁসিক প্রচেম্টা ইংলন্ডের 
গভর্মেণ্টের সমর্থন পায় নাই। সেই দস্টান্তের উল্লেখ কাঁরয়া আবেদনকারীগণ 
আশা রাখে যে, বর্তমান ভোটাধিকার হরণচেষ্টারও অনুরূপ ফলই ফাঁলবে, 
এবং তাহাদের প্রাতি স্াবচার করা হইবে। 

২৮. নাগরিক-আঁধকার সংক্রান্ত 'বিলাটর সাঁহত পরোক্ষভাবে বিজড়িত 
অন্যান্য অনিষ্টকর ফলগ্যীল এত বেশী যে সবগুলি এখানে উল্লেখ করা সম্ভব 
'নয়। আবেদনকারাঁগণ, অবশ্য, কয়েকটির আলোচনা এখানে কাঁরতে চায়। 
২৯. একথা সকলেই জানে যে, কলোনিতে ইয়োরোপীয় ও ভারতীয়দের 


১২০ গাম্থী রচনাবলণ 


মধ্যে বিস্তর ব্যবধান রহিয়াছে। ইয়োরোপণীয়েরা ভারতীয়দের ঘৃণা করে এবং 
বজনন করিয়া চলে। ভারতীয়দের অনেক সময় অকারণে বিরন্ত ও হয়রান করা 
হয়। আবেদনকারাগণের মতে, নাগারক-আঁধিকার সংক্রান্ত বিল এইরূপ মনো- 
ভাব আরও বাড়াইয়া দিবে মান্। তাহার লক্ষণও দেখা দিতে আরম্ভ কাঁরয়াছে। 
একথা যাচাই করিয়া দৌখবার জন্য, আবেদনকারীগণ, আজকালকার খবরের 
কাগজগালির প্রাত এবং মাননীয় সভা দুইটির বিতক্মূলক আলোচনার প্রাত, 
আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছে। 

৩০. দ্বিতীয় আলোচনায় বিতর্ককালে ইহা বলা হইয়াছিল যে, ভারতীয়- 
দের উপর অযোগ্যতা চাপাইয়া দেওয়া হইলে কলোনির আইনপ্রণেতাগণের 
উপরই আরও বেশী দায়িত্ব আসয়া পাড়বে এবং তাহার ফলে, ভারতী য়েরা 
নিজেরা প্রাতানধত্ব পাইলে যেরূপ হইত, তাহা অপেক্ষা আরও ভালভাবে 
ভারতীয় স্বার্থ সুরক্ষিত হইবে । আবেদনকারীগণের আঁভজ্ঞতায় এখন পর্যন্ত 
ইহার বিপরীত পরিচয়ই পাওয়া গিয়াছে। 

৩১. কোন কোন মাননীয় সদস্য মনে করেন যে, মিউানাসপালিটির 
(পোৌরসংঘের) নির্বাচনেও ভারতীয়দের ভোট দিতে দেওয়া উঁচত নয়। বিতকের 
সময়ে দায়ত্বশীল মহলে মৃদুস্বরে বলাবাঁল চাঁলতোছল যে, এই বিষয়টিতে 
পরে, কিন্তু বেশী বিলম্ব না কাঁরয়াই, মনোযোগ দেওয়া হইবে। নাগাঁরক- 
আঁধকার সংক্রান্ত 'বিলাট হইল কেবলমান্র প্রবাদবাক্যের কীলকের সক্ষম 
অগ্রভাগের মত। একবার একট; ঢুকাইতে পারিলে সমস্তটাই ঢুকাইয়া দেওয়া 
কাঁঠন হইব না। সোঁদন সকলের সেই রকম মনোভাবই বোধ হইয়াছল। 

৩২. আপনি অবগত আছেন যে, চুন্তবদ্ধ ভারতীয়েরা কলোনিতে বসবাস 
কাঁরবে বাঁলয়া ইচ্ছা কারলে, তাহাদের উপর একাঁট আবাসিকন্টযাক্স্‌ বসাইবার 
কথা চাঁলতেছে। বলা হইয়াছে যে, ট্যাক্সাঁটি বেশ মোটা রকমের হওয়া দরকার, 
কেন না, তাহা হইলে এ সব লোকেরা কলোনিতে থাকা আর লাভজনক মনে 
করিবে না, অথবা ওপনিবেশিকদের সঙ্গে তাহারা আর প্রাতযোগিতা করিতে 
পারবে না। আবেদনকারীগণের ভোটাধিকার রাঁহত হইলে, তাহাদের স্বার্থ 
কিরূপ ভালভাবে সূরাক্ষত হইবে ইহা তাহার আর একটি নিদর্শন! 

৩৩, সিভিল সাঁভস্‌ বিলের বত সময়ে কোন কোন মাননীয় সদস্য 
বাঁলয়াছিলেন যে, ভারতাঁয়দের ভোটাধিকার যখন কাড়য়া লওয়া হইতেছে তখন 
তাহাদের সরকারী সিভিল সাঁভসেও আর ঢুকিতে না দেওয়া উাঁচত। এই 
মর্মে একটি সংশোধন-প্রস্তাবও আনা হয়। দূরদৃম্টি এবং ব্যবহার-কুশলতার 
পাঁরচয় ?দয়া গভমে্ট সভায় ভোট লইবার জন্য অনুরোধ জানান, এবং কেবল- 
মার লৌজস্‌্লোটভ্‌ এসেম্বীলর মাননীয় স্পীকার মহাশয়ের নির্ণায়ক ভোটে 
€কাঁস্টং ভোট) সংশোধন-প্রস্তাবাঁট অগ্রাহ্য হইয়া যায়। আবেদনকারাগণ 


লর্ড রিপনের নিকট আবেদন ১২১ 


সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করে যে, এই ক্ষেত্রে গভমেশ্ট ভারতণয়দের প্রাত 
সহ্দয়তার মনোভাব অবলম্বন করেন; কিন্তু তবুও, এই সকল ঘটনার গাঁত 
কোন দিকে এবং এগুলি কিসের লক্ষণ সূচিত করে সে বিষয়ে-ভুল হওয়ার 
কোন সম্ভাবনা নাই। নাগ্ারক-আঁধকার সংক্রান্ত 'িলই এই সংশোধন- 
প্রস্তাবের সুযোগ আনিয়া "দিয়াছে । 

৩৪. আবেদনকারাগণ জানিতে পারিয়াছে যে, কেপ কলোনিতে এরূপ 
বর্ণবৈষম্য বা জাতবৈষম্য নাই। 

৬৫. আবেদনকারীগণ উল্লেখ করিতে চায় যে, বিলাট আইনে পাঁরণত 
প্রজাদের স্বার্থের পক্ষে দারুণ ক্ষাতকর হইবে। দ্রীন্সৃভালে তাহারা একেই 
ঘৃণা ও নির্যাতনের মধ্যে বাস করে, ইহার পরে তাহাদের অবস্থা একেবারেই 
অসহনীয় হইয়া উঠিবে। কোন 'ব্রাটশ কলোনিতে যাঁদ কোনরকম বৈষম্যের 
ণভন্তিতে ভারতীঞ্স ব্রিটিশ প্রজ'দের প্রাতি আচরণ কারিতে দেওয়া হয়, তবে 
আবেদনকারীীগণের মতে, এমন সময় শীঘ্রই আসবে যখন বিন্দুমাত্র আত্মমর্যাদা- 
সম্পন্ন কোন ভারতীয়ের পক্ষে কলোনিতে থাকা অসম্ভব হইয়া উঠিবে। 
এরুপ ব্যাপার তাহাদেস ব্যবসায়ে গুরুতর অন্তরায়ের সৃষ্টি কাঁরবে এবং 
মহামান্যা রাজ্ঞতীর শত শত ভারতীয় প্রজাকে বেকার কাঁরয়া 'দিবে। 

৩৬. উপসংহারে, আবেদনকারীগণ আশা করে যে, উল্লখত তথ্যাবলী ও 
য্বক্তিতর্কসমূহ বাঝয়া দোখলে, নাগারক-আধকার-আইন-সংশোধন-বিলের 
অন্যাধ্যতা সম্বন্ধে আপনার প্রতীতি জাল্মবে এবং আপাঁন মহামান্যা রাজ্ীর 
এক দল প্রজার আধকারের উপর অপর দলকে অন্যায় হস্তক্ষে* কাঁরতে 
দিবেন না। 

এবং এই ন্যায়পরতা ও সহৃদয়তার জন্য আবেদনকারগণ সত যথাকর্তব্য 
প্রার্থনা কারতে থাকিবে, ইত্যাঁদ ইত্যাঁদ। 


হাঁজ মহম্মদ হাঁজ দাদা 
এবং অন্য ষোল জন 


নাটালের গভর্নব স্যার ওয়াল্‌্টার হোল-হাঁচন্সনের নিকট হইতে ওপনিবেশিক 
সেক্কেটার অব্‌ স্টেট- লর্ড রিপনের নিকট প্রোরত ১৮১৪-এর ৩১শে জুলাই তা””"খের 
৬৬নং ডেস্‌প্যাচে, সাংলপ্নিক নং ১। 
কলোনিয়াল আফিসের নথিপন্ন নং ১৭৯, খন্ড ১৮৯। 


১২২ গান্ধী রচনাবলী 
৩৬. দাদাভাই নওরোজির নিকট চিঠি 


পপ. ও. বি. ২৫৩ 
ডারবান, 
জুলাই ২৭, ১৮৯৪ 


মাননীয় মিঃ দাদাভাই নওরোজ, এম. পি. 
মহাশয় সমীপে 
সবিনয় নিবেদন, 
আমার বর্তমান মাসের ১৪ তারিখের চিঠির সঙ্গে সঙ্গাঁত বজায় রাখিয়া 
আপনাকে জানাইতেছি : 
শুনিতোছ, ইংলশ্ডের গভর্মেন্টের নিকট আবেদন গত সপ্তাহে পাঠানো 
হইয়াছে । তাহার নকল আপনাকে আগেই পাঠাইয়াছি। 
আমার সংবাদদাতার সংবাদ' যাঁদ ঠিক হয়, তবে এটার্নজেনার্ল্‌ মিঃ 
এসকোম্ব এই মর্মে এক রিপোর্ট দিয়াছেন যে, আদিবাসীদের গভরেন্টে 
ভারতীয়গণের নিয়ন্ণক্ষমতা-লাভে বাধা দেওয়াই হইল বিলাঁট পাস করার 
একমান্র কারণ। এখন আসল কারণাঁট বাঁলিতেছি। উহারা ভারতীয়দের আইনগত 
এমন সব অক্ষমতার মধ্যে রাখিতে চায় ও এমন সব অপমান তাহাদের ভোগ 
করাইতে চায় যেন কলোনিতে বাস করা তাহারা আর বাঞ্চনীয় বাঁলয়া মনে না 
করে। অঞ্চ উহারা ভারতাঁয়দের একেবারে বাদ 'দিতে চায় না। যে সকল 
ভারতীয় নিজেদের অর্থ-সামর্থ্যে এখানে' আসে উহারা তাহাদের নিশ্চয়ই চায় 
না, অথচ চুন্তিবদ্ধ ভারতাঁয়দের উহারা একান্তভাবে চায়; কিন্তু, সঙ্গে সঙ্গে 
উহারা পারলে ইহাও চাহিত যে, চুন্তর মেয়াদ শেষ হইলে চুক্তিবদ্ধ ভারতীয়েরা 
যেন ভারতে ফিরিয়া যায়। সিংহের সঙ্গে ইতর প্রাণীর অংশীদার কারবার 
চমতকার এক দজ্টাল্ত! উহারা বেশ জানে যে এখনই উহারা তাহা কাঁরতে পারে 
না--তাই উহারা নাগ্ারক-আধিকার সংক্রান্ত বিল লইয়া আরম্ভ কাঁরয়াছে। এই 
চায়। এসেম্বালির একজন সদস্য আমাকে 'লাখিয়াছেন, বিলাতের গভর্মেন্ট এই 
বিল মঞ্জুর করিবেন একথা তিনি বিশ্বাস করেন না। বিলাটর অনুমোদন না 
পাওয়া ভারতীয় সম্প্রদায়ের পক্ষে যে কত দরকারী তাহা বোধ হয় বলার 
আবশ্যকতাই নাই। 
ভারতায়দের পক্ষে নাটাল খারাপ জায়গা নয়। অনেক ভারতীয় ব্যবসায়ী 
এখানে বেশ ভাল রকম উপায় করে। বিলাঁটি আইনে পাঁরণত হইলে, ভারতীয় 
ব্যবসায় সম্প্রসারণের মূলে সাংঘাতিক আঘাত করা হইবে। 


নাটাল ইশ্ডিয়ান কংগ্রেস ১২৩ 


অবশ্য, আগে একবার যেমন বাঁলয়াছি, তেমনই আবার আম বাঁলতে পার 
যে, আঁদবাসীদের গভমেণ্ট ইয়োরোপায়দের হাত হইতে ভারতীয়দের হাতে 
চাঁলয়া যাইবার বিন্দুমান্র সম্ভাবনা নাই। ইহা কেবল বিলাতের গভরমেস্টকে ভয় 
দেখাইবার জন্যই বলা হইয়া থাকে। যাহারা এখানে বাস করে তাহারা এবং 
এখানকার গভর্মেন্টও ভাল করিয়াই জানে যে, এর্‌প ব্যাপার কখনই ঘাঁটবে না। 
যাহাতে কোন রকম বাধা না পাইয়া এখানকার গভর্মেন্ট ভারতনয়দের ধবংস করার 
কাজে অগ্রসর হইতে পারে সেই জন্য, ভারতীয়েরা যে পার্লামেন্টে নিজেদের 
স্বার্থ তদথাশোনা কারবার জন্য মান্র দুই তিনজন শ্বেতকায় সদস্যেরও নির্বাচন 
কাঁরবে, উহারা তাহাও চায় না। 

আবেদনটর নকল ওখানে স্যার ডারউ. ওয়েডারবার্ন ও অন্যান্যের নিকট এবং 
কয়েকখানি নকল ভারতাঁয় সংবাদপন্রগ্ীলর নিকট পাঠাইয়া 'দিয়াছি। 

আমার চিঠিগুলি দশর্ঘ হয়, সেজন্য মার্জনা কারবেন। কাজ কারবার ধারা 
সম্বন্ধে সূত্র ধরাইয়া দয়া আমাকে বিশেষ অনুগৃহশীত কাঁরবেন। 

বশংবদ 


এম. কে. গান্ধী 
মূল চিঠি গান্ধীজশীব 'নিজেব হাতে লেখা । তাহার ফটোস্ট্যাট প্রাতাঁচত্ত হইতে। 


৩৭. নাটাল হইীণ্ডিয়ান কংগ্রেস 


(প্রাতষ্ঠিত-২২শে আগস্ট, ১৮১৪) 
আগস্ট ১৮৯৪ 


প্রেসিডেন্ট 
মিঃ আবদুল্লা হাঁজ আদম 


ভাইস-প্রোসডেন্টগণ 
মেসার্স হাজি মহম্মদ হাঁজ দাদা, আবদুল কাদির, হাজি দাদা হাজি হবি. 
, মুসা হাজি আদম, পপ. দাওজি মহম্মদ, রান মহম্মদ. মূরুগেসা পিলে, 
রামস্বামী নাইডু, হুসেন 'মিরন,. আদমাঁজ মিঞ্ঞাখাঁ, কে. আর. নায়ামা, আমোদ 
বায়াত (পি. এম. বার্গ), মুসা হাঁজ কাসিম, মহম্মদ কাঁসম জীব, পার্স 
ওমর হাঁজ আবা, ওসমানখাঁ রহমতখাঁ, রঙ্গস্বামী পদযাঁচি, হাজি মহম্মদ 
(পি. এম. বার্গ)). কামরাদ্দিন (প. এম. বার্গ))। 


১২৪ গাম্ধী রচনাবলশ 


অবৈতানিক সেক্রেটারি 
মিঃ এমূ. কে. গান্ধী 


কংগ্রেস কমাট 

চেয়ারম্যান : মিঃ আবদুল্লা হাজি আদম ; অবৈতনিক সেক্রেটারি : মিঃ এম্‌. কে. 
গান্ধী ; কমিটির দদস্যগ্রণ : ভাইস্‌-প্রোসিডেন্টগণ এবং মেসার্স এম্‌. ভি. জোশি, 
নরাঁসরাম, মানেকজি, দাওজি মাম্মুজি মুতালা, মুথুকৃষণ, বিশ্বেশ্বর, গুলাম 
হুসেন রণ্ডেরি, শামশ্াদ্দিন, জি. এ. বাসা, সরবাঁজত্‌, এল্‌. গোব্রয়েল, জেমৃস্‌ 
আর্‌ কুণ্ডস্বামী নাইডু, এম. ই. কাথ্‌রাদা, ইব্রাহম এম্‌. খান, সেক ফাঁবদ, 
আবদুল করিম, অজ“ন সং, ইসমাইল পাঁদিয়া, ইসপ্‌ লাদুয়া, মহম্মদ ইসাক, 
মহম্মদ হাফিজ, এম্‌. পারুক, সুলেমান দাওাঁজ, ভি. নারায়ণ পথের, লছমন্‌ 
পান্ডে, ওসমান আহম্মদ ও মহম্মদ তায়ুব। 


সদস্য হওয়ার শর্তাবলী 


কংগ্রেসের কাজের অনুমোদন করে এমন যে কোন লোক সদস্য হইবার 
আবেদনপত্র দস্তখত করিয়া এবং চাঁদা দিয়া ইহার সদস্য হইতে পারে। 


নাটাল ভারতীয় কংগ্রেসের উদ্দেশ্য 


১. নাটালের আঁধবাসী ভারতীয় ও ইয়োরোপীয়দের মধ্যে এঁক্য এবং 
সদ্ভাব বাড়ানো । 

২. বন্তৃতা "দয়া, পুস্তিকা প্রচার কারযা এবং সংবাদপত্রে 'লিখিয়া ভারতের 
লোকেদের নিকট সমস্ত তথ্য জানানো । 

৩. 'হন্দুস্থানীদের, বিশেষ কাঁরয়া উপাঁনবেশ-জাত ভারতীয়দের, ভারতের 
ইতিহাস এবং ভারতাবিষয়ক পুস্তকাঁদ অধ্যয়ন কাঁরতে উদ্বুদ্ধ করা। 

৪. ভারতীয়দের অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা এবং তাহাদের দনঃখ- 
দুর্দশা দূর করার জন্য ঘথোচিত উপায় অবলম্বন করা। 

&. চু্তিবম্ধ ভারতীয়দের অবস্থা সম্পর্কে তদন্ত করা এবং তাহাদের 
দুঃখকস্ট লাঘব করার জন্য যথোচিত উপায় অবলম্বন করা। 

৬. ন্যাষসঞ্গত সর্বাবিধ উপায়ে অসহায় এবং দরিদ্রদের সাহায্য করা। 

৭, এমন সকল কাজ করা যাহাতে ভারতীয়দের নৌতিক, সামাজিক ও 
রাজনোতিক অবস্থার উন্নাতির দিকে গাঁত হয়। 


নাটাল ইণ্ডিয়ান কংগ্রেস ১২৫. 


কামাটর দ্বারা সংশোধিত অথবা পাঁরত্ন্ত 
এবং কংগ্রেসের দ্বারা অনুমোদিত নিয়মাবলী 


১. সভাগ্ীলর আঁধবেশনের জন্য মাঁসক ১০ পাউশ্ডের অনাধক ভাড়ায় 
একাঁট হল ভাড়া কারবার ক্ষমতা দেওয়া হইতেছে। 

২. মাসে অন্তত একবার কারয়া কামটির অধিবেশন হইবে। 

৩. বসরে অল্তত একবার কংগ্রেসের সাধারণ আঁধবেশন হইবে। তাহা যে 
ডারবানেই কাঁরতে হইবে এমন নয়। 

৪. অবৈতানিক সেক্রেটার কলোনির অন্যান্য স্থান হইতে সদস্যদের আমন্মণ 
কাঁরবেন। 

&. কাঁমাঁটর নিয়মাবলী রচনা কারবার এবং পাস করার ক্ষমতা থাঁকবে। 
সাধারণ কাজকর্ম পাঁরচালনা করার অন্য সকল রকম ক্ষমতাও কাঁমাটর থাঁকিবে। 

৬. কামট ন্াধ্য বেতনে একজন বেতনভোগণী সেক্রেটারি নিয়োগ কাঁরতে 
পারিবেন। 

৭. অবৈতানিক সেক্রেটার, ইচ্ছা কারলে, এমন একজন ইয়োরোপাীয়কে 
ভাইসূপ্রেসিডেণ্ট হইবার জন্য আমন্ত্রণ কাঁরতে পারিবেন, যান কংগ্রেসের 
মণ্গলসাধনে আগ্রহশনীল। 

৮. অবৈতনিক সেক্রেটাঁর, ইচ্ছা কাঁরলে, কংগ্রেস-লাইব্লোৌরর জন্য, কংগ্রেসের 
তহাবল হইতে অর্থ দয়া সংবাদপন্রের গ্রাহক হইতে এবং পুস্তকাদ ক্রয় 
করিতে পারিবেন। 

৯১. অবৈতনিক সেক্লেটাঁর কোন চেক নিজে সই করিয়া থাকিলে অথবা অন্য 
কাহারও সহিত একযোগে সই করিয়া থাকলে হিসাব-বাঁহতে তাহা ?£পিবদ্ধ 
কাঁরবেন। 


কমিটি কর্তৃক গৃহীত 'নিয়মাবলণ 


১. সভার প্রত্যেক আঁধবেশনে চেয়ারম্যান সভাপতিত্ব করিবেন: 'তান 
অনুপাস্থত থাকিলে প্রথম সদস্য সভাপাঁত হইবেন: তিনিও না থাকিলে দ্বিতীয় 
সদস্য সভাপাঁতত্ব করিবেন এবং এইরূপে হইতে থাকিবে। 

২. সভার আরম্ভে, অবৈতনিক সম্পাদক পূর্ব অধিবেশনের কার্যাববরণন 
'পাঠ করিবেন এবং তাহার পর সভাপতি তাহাতে দস্তখত কারবেন। 

৩. কোন প্রস্তাব বা রেজোলিউশন আনা হইবে বলিয়া আগে হইতে 
সেক্কেটারকে নোটিশ না দিলে কমিটি তাহা স্বীকার করিবেন না। 

৪, কাঁমিটি বা কংগ্রেস যে টাকাকাঁড় পাইয়াছেন বা ব্যয় কাঁরয়াছেন, 
অবৈতাঁনক সেক্রেটারি তাহার বিস্তারিত হিসাব পাঠ করিবেন। 


১২৬ গান্ধী রচনাবলণ 


৫. কমিটির কোন সদস্য প্রস্তাব না কারলে এবং অন্য কোন সদস্য তাহার 
সমর্থন না করিলে কমিটি কোন প্রস্তাব বিবেচনা কাঁরবেন না। 

৬. চেয়ারম্যান এবং সেক্রেটার পদাধিকারবলে কামাটর সদস্য হইবেন। 
সমান সমান ভোট হইলে চেয়ারম্যানের একাঁট নির্ণায়ক ভোট থাঁকিবে। 

৭, সভায় বিবার সময় প্রত্যেক সদস্য চেয়ারম্যানের দিকে মুখ ফিরাইয়া 
বালবেন। 

৮. কাঁমটির সভায় কোন সদস্য অপর কোন সদস্যের উদ্দেশে বাঁলতে গেলে 
মস্টার শব্দটি ব্যবহার করিবেন। 

৯. কামিটির আধবেশনের কাজ এই ভাষাগ্দঘলির একাঁট বা সবগুলিতেই 
চাঁলবে : গুজরাটাী, তামিল, হিন্দস্থানী এবং ইংরেজী । 

১০. আবশ্যক মনে হইলে চেয়ারম্যান কোন সদস্যের বন্তুতা অপর কোন 
সদস্যকে অনুবাদ কাঁরতে আদেশ কাঁরবেন। 

১১, কোন প্রস্তাব বা রেজোলিউশন ভোটের সংখ্যাধিক্যে গৃহীত হইবে। 

১২. কমপক্ষে পণ্টাশ পাউণ্ড কংগ্রেসের হাতে থাকিলে, অবৈতনিক 
সেক্রেটারি, সেই টাকা তাঁহার নির্বাচিত কোন ব্যাঙ্কে নাটাল ভারতীয় কংগ্রেসের 
নামে জমা রাখবেন । 

১৩. অবৈতাঁনক সেক্রেটাঁর যে টাকা ব্যাঙ্কে জমা দেন নাই, তাহার জন্য 
তিনি দায়ী থাঁকিবেন। 

১৪. পাঁচ পাউন্ডের বেশী আনাদরন্ট কোন খরচ কারতে হইলে আগে 
কামাঁটর নিকট হইতে অনুমতি লইতে হইবে। কামটির মঞ্জযার ও অনুমোদন 
না লইয়া, চেয়ারম্যান বা সেক্রেটাঁর উহার বেশী খরচ কাঁরলে, ধাঁরয়া লওয়া হইবে 
যে তিনি নিজের দায়িত্বে তাহা করিয়াছেন। পাঁচ পাউন্ড পর্যন্ত টাকার চেকে 
অবৈতানক সেকেটাঁর সই কাঁরবেন। তাহার বেশী টাকার চেক হইলে [তাহাতে] 
সেক্লেটারকে নিম্নালাখত সদস্যদের কাহারও সাহত একযোগে দস্তখত কাঁরতে 
হইবে : মেসার্স আবদল্লা হাঁজ আদম, মূসা হাঁজ কাঁসম, আবদুল কাদার, 
কোলান্ডাভেলু 'পিলে, পি. দাওাঁজ মহম্মদ, হুসেন কাঁসম। 

১৫. সভার কার্য পরিচালনার জন্য, চেয়ারম্যান ও সেকেটাঁর ব্যতীত, আরও 
দশজন সদস্যের উপাঁস্থাতি কোরাম বাঁলয়া গণ্য হইবে। 

১৬. প্রস্তাবিত কোন সভার ধার্য তাঁরখের অন্তত দুই 'দিন আগে 
সেকেটারি সভার বিজ্ঞপ্তিপন্ন প্রচার করিবেন। 

১৭. ডাকে বা পন্নবাহক মারফত 'লখিত বিজ্ঞাপ্তিপর্ন দেওয়া হইয়া থাঁকলে 
১৬-সংখ্যক নিয়ম পালন করা হইয়াছে বাঁলয়া গণ্য করা হইবে। 

১৮. কমিটির কোন সদস্য পর পর ছয়াট সভায় অনপাস্থত থাকিলে সদস্য 
তাঁলকা হইতে তাঁহার নাম কাটিয়া দিবেন বাঁলয়া কাঁমাটি তাঁহাকে বিজ্ঞপ্তিপন্র 
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দিবেন এবং তাহার পরে তাঁহার নাম তালিকা হইতে কাটিয়া দেওয়া যাইতে 
পারবে। কোন সদস্য কোন এক সভায় অনুপস্থিত থাকিলে পরবর্তী সভায় 
তিনি তাহার কারণ দেখাইবেন। 

১৯, কোন সদস্য, সঙ্গত কারণ না দেখাইয়া, একাঁদরূমে তিন মাস পর্যন্ত 
চাঁদা না দিলে তান আর সদস্য বাঁলয়া গণ্য হইবেন না। 

২০. কমিটির সভায় কেহ ধূমপান করিতে পারবেন না। . 

২১. দুইজন সদস্য একযোগে বালিতে উাঁঠলে কে আগে বাঁলিবে, চেয়ারম্যান 
তাহা "নির্ধারণ কাঁরয়া 'দিবেন। 

২২. যথেম্টসংখ্যক সদস্য উপস্থিত থাকিলে সভার কাজ 'নার্দ্ট সময়েই 
আরম্ভ হইবে । তবে, 'নাদর্ট সময়ে বা তাহার আধ ঘণ্টা পর পর্যন্ত যথেম্ট- 
সংখ্যক সদস্য উপাঁস্থত না হইলে, কোন কাজ না কাঁরিয়া সভার আঁধবেশন শেষ 
হইয়া যাইবে। 

২৩. নাটাল্‌ হ*স্ডয়ান এসোসিয়েশন, হল এবং লাইরোর বিনা ভাড়ায় 
ব্যবহার কারতে পারবেন এবং 'বাঁনময়ে তাঁহারাও যথাযোগ্য কাজ কাঁরয়া দিবেন, 
যেমন লেখার কাজ, ইত্যাঁদ। 

২৪. কংগ্রেসের প্রতেকে সদস্যই কংগ্রেস-লাইরোর ব্যবহার কাঁরতে পাঁরিবেন। 

২৫. কাঁমাঁটর সদস্যেরা বেষ্টনীর ভিতরে এবং দর্শকেরা তাহার বাহিরে 
উপবেশন কাঁরবেন। দর্শকেরা সভার কাজে অংশ লইবেন না। চেণ্চামোঁচ 
কাঁরয়া গোলমাল কাঁরলে তাঁহাদের হল হইতে বাঁহর করিয়া দেওয়া হইবে। 

২৬. ভাবষ্যতে এই নিয়মগুলি সংশোধন কারবার ক্ষমতা কমিটির থাঁকিবে। 

টাইপ-করা একখান প্রাতাঁলাঁপর ফটোস্ট্যাট-প্রাতাঁচ্তি হইতে । গান্ধ*কষ্ন হাতে- 
লেখা মুসাবদাব ফটোস্ট্যাট-প্রাতাচন্রও পাওয়া যায়। 


৩৮. “রাম্মসাম্ম” 
সম্পাদক, 
পদ টাইমস্‌ অব নাটাল 
ডারবান, 
অক্বোবর ২৫, ১৮৯৪ 
মহাশয়, 


আপনার কাগজের এই মাসের ২২ তারিখের সংখ্যায় “রাম্মসাম্মি” নামে 
যে সম্পাদকীয় প্রবন্ধাট বাহির হইয়াছে, আপনার অনুমতি লইয়া, তাহার সম্বন্ধে 
কয়েকটি মন্তব্য করিতে চাই। 

টাইমৃস অব্‌ ইপ্ডিয়ার যে প্রবন্ধাটর আপাঁন সমালোচনা কারয়াছেন তাহার 


১২৮ গান্ধী রচনাবলণ 


পক্ষসমর্থন করার ইচ্ছা আমার নাই; কিল্তু আপনার সম্পাদকীর প্রবন্ধই কি 
সেই প্রবন্ধটর যথেষ্ট সমর্থন নয়? আপনার প্রবন্ধের প্রাম্মসাম্সি” নামাটই 
কি গাঁরব ভারতী য়ের প্রাত ইচ্ছাকৃত অবজ্ঞা প্রকাশ করে না? সমস্ত প্রবন্ধাটই 
কি তাহার প্রাত অনাবশ্যক এক অপমান নয় 2 আপাঁন স্বীকার করিয়াছেন যে, 
“ভারতে উন্নত সংস্কৃতির লোক আছে, ইত্যাদি,» কিন্তু তবুও, আপাঁন পারলে, 
তাহাদের শ্বেতকায় লোকের সমান রাম্দ্রীয় ক্ষমতা দিবেন না। আপান কি 
ইহাতে সেই অপমানকে দ্বিগূণ অপমানজনক কারিয়া তুলিতেছেন নাঃ আপান 
যাঁদ মনে কাঁরতেন যে, ভারতীয়দের কোন সংস্কীতি নাই, তাহারা অসভ্য 
জানোয়ার মান্র, এবং সেই হ্বীন্ততে তাহাদের রাজনশাঁতক সমানাধিকার 'দিতে 
অস্বীকার কারতেন, তবে আপনার মতামতের কারণ না হয় কিছু খখঁজয়া 
পাওয়া যাইত। একদল নিরীহ লোককে অপমান করিয়া তার ষোল আনা উল্লাস 
উপভোগ করিতে হইলে আপনাকে তো ইহা দেখাইতেই হয় যে, আপাঁন তাহাদের 
বুদ্ধিমান বিয়া স্বীকার করেন, অথচ তাহাদের পদদাঁলত কাঁরিয়া রাখতে চান। 

তারপর আপনি বাঁলয়াছেন যে, কলোনর ভারতীয়েরা আর ভারতের 
ভারতীয়েরা এক রকমের নয়; কিন্তু আপনি দরকারমত ভুলিয়া যান যে, যে- 
বা বংশধর, এবং সেই কারণেই, সুযোগ পাইলে, ভারতের আঁধকতর ভাগ্যবান 
ভাই-বন্ধুদের মত হইয়া উঠিবার উপযোগী সুপ্ত শান্ত ইহাদেরও আছে, ঠিক 
যেমন, অজ্ঞান ও দুজ্কর্মের গভনরতর পঙ্জে নিমগ্ন লন্ডনের ইস্ট এণ্ড-এর 
লোকের মধ্যেও স্বাধীন ইংলন্ডের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সপ্ত শান্ত নিহিত আছে। 

লর্ড রিপনের নিকট নাগরিক-অধিকার সংক্রান্ত যে আবেদন করা হয়, 
তাহার উপরে আপনি এমন এক ভাষ্যের আরোপ কারয়াছেন যাহা কখনও উহার 
উদ্দেশ্য ছিল না। উপয্যস্ত আঁদবাসীরা ভোটের আঁধকার ব্যবহার কাঁরতে পারে 
বাঁলয়া ভারতীয়েরা দুঃখিত নয়। বরং, ব্যাপারাঁট অন্যরূপ হইলেই তাহাদের 
দুঃখের কারণ হইত। তবে, তাহারা অবশ্য দ্‌ঢ়ুভাবে এই কথা বাঁলতে চায় যে, 
উপয্স্ত হইলে, তাহাদেরও এই আঁধকার থাকা উচিত। আপান, আপনার 
বিজ্ঞতাবশে, কোন অবস্থাতেই, ভারতীয় বা আঁদবাসীদের এই মূল্যবান 
আঁধকার দিতে চান না, তাহাদের চামড়ার রঙ কালো বাঁলয়া। আপাঁন কেবল 
বাঁহরটাই দোখিনেন। আপনার কাছে চামড়া সাদা থাঁকিলেই হইল, চামড়াটা 
নীচে বিষ লৃকাইয়া রাঁখয়াছে না অমৃত, তাহাতে আপনার কিছুই আসিয়া ষায় 
না। ফ্যারিসি১ শ্বেতচর্ম বিয়া, তাহার আন্তরিকতাহণীন প্রার্থনাও, আপনার 


১ ফ্যারাসি হইল ইহ্‌দশ ধর্মযাজক। সে কেবল ধর্মের বাহ্য আচার-অনষ্ঠানে 'বিশবাস 
কারত, আর গাব্ক্যান হইল একজন পাপা যে লিঙ্গের পাপের জন্য সতাসতাই কামাকাটি 





টী লণ্ডন ভোজটেরিয়ান সোসাইটির অন্য সদসাদের সঙ্গে গাম্ধীজী, ১৮১৯০ 
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কাছে, পাব্লিক্যানএ-এর অকপট অনুতাপ অপেক্ষা বেশী গ্রহণযোগ্য, এবং 
আমার অনুমান, ইহাকেই আপনি খহস্টানধর্ম বালবেন। আপনি ইহা বাঁলতে 
পারেন, কিন্তু ইহা খুশস্টের খুপস্টধর্ম নয়। 

কলোনিতে আপনার কাগজের সুনাম আছে। আপাঁন তো এই রকমের মত 
পোষণ করেন, তাহা সত্বেও আপাঁন আবার টাইমস অব্‌ হীণ্ডিম্মার উপর 'মখ্যা- 
ভাষণের দোষ আরোপ করিয়াছেন। অভিযোগ করা এক জিনিস, তাহা প্রমাণ করা 
অন্য জিনিস। এই বলিয়া আপনি শেষ কারয়াছেন যে একজন নাগাঁরকের যাহা 
কাঞ্, “রাম্মিসাম্মি” সে সকল অধিকারই পাইতে পারে, কেবল একটি ছাড়া । 
সেইটি হইল, “রাস্দ্রীয় ক্ষমতা”। এ মতের সঙ্গে আপনার সম্পাদকীয় প্রবন্ধের 
শিরোনাম ও তাহার সাধারণ উদ্দেশ্যের কি সামঞ্জস্য আছে? অথবা, সামঞ্জস্য 
বজায় রাখা কি অ-খীস্টান ও অ-ইংরেজের মত কাজ? খনৌস্ট বাঁলয়াছেন, 
ধীশশুদের আমার কাছে আসতে দাও»। তাঁহার কলোনিবাসী 'শিষ্যেরা (?) 
“ঁশশহ” কথ7।উ% মাগে “শ্বেতকায়” কথাট বসাইয়া বাক্যাটির সংস্কার কারয়া 
লইবে। ডার্বানের মেয়র শিশুদের যে উৎসবের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, 
শুনিয়াছি, সেই উৎসবের সময়ে শোভাযাত্রায় একটিও কৃষ্কায় শিশু দোখিতে 
পাওয়া যায় নাই। ক্$কায় পিতা-মাতা হইতে জাত হওয়ার পাপের জন্যই কি 
এই শাস্তি? ঘৃণিত 'রাম্মিসাম্মিকে আপাঁন যে সীমাবদ্ধ নাগারকতা দিতে 
সম্মত ইহা কি তাহারই একটি উদাহরণ ? 

খুশস্ট যাঁদ এখন আমাদের মধ্যে আসতেন, তিনি কি আমাদের অনেককে 
বলিতেন না, “আমি তোমাদের চিনি না”১ আম ভরসা করিয়া একাট প্রস্তাব 
কারতে পার কিঃ আপনি আপনার বাইবেলখান (নিউ টেপ "শ্ট) আর 
একবার পাঁড়িয়া দোখবেন কিঃ কলোনির কৃষ্ণকায় লোকেদের প্রা. আপনার 
মনোভাবের কথা আপাঁন কি ভাবিয়া দেখিবেন?ঃ আপনি কি তখনও বলবেন 
যে বাইবেলের শিক্ষা, অথবা শ্রেষ্ঠ 'ব্রটিশ এরীতহ্যের সঙ্গে, আপাঁন আপনার 
মতের সামঞ্জস্য সাধন কাঁরতে পারেন? আপাঁন যাঁদ খস্টকে এবং 'ব্রাটশ 
এ্রীতহ্যকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার কাঁরয়া থাকেন তবে আমার বাঁলবার কছাুই 
থাকিতে পারে না; আমি যাহা 'লাখয়াছি, সানন্দে তাহা প্রত্যাহার কাঁরব। 
কেবল ব্রিটেনের পক্ষে এবং ভারতের পক্ষে সোদন দুঃখের দিন হইবে, যাঁদ 
অনেকেই এই কাজে আপনার অনুসরণ করে। 


ভবদশয় 
এম. কে. গান্ধী 


দি টাইম্‌স অব্‌ নাটাল, ২৬-১০-১৮৯৪ 


১ 


১৩০ গাম্থধী রচনাবলী 
৩৯. নাজারের নিকট চিঠি 


ডারবান, 
নভেম্বর ১২, ১৮৯৪ 


প্রয় মিঃ নাজার, 

আপনার এই মাসের ৪ তারিখের 'চাঠ পাইলাম। আপাঁন নিশ্চয়ই গত 
কাল সন্ধ্যায় আমার টৌলগ্রাম পাইয়াছেন। গভমেনণ্টের সঙ্গে আমার যে সকল 
টৌলগ্রামের বিনিময় হইয়াছে তাহার নকল এই সঙ্গে পাঠাইলাম। গভরমেন্ট 
ও এজেন্টের মধ্যে যে সকল চিঠিপত্রের আদানপ্রদান হইয়াছে তাহার নকল আমি 
দেখিতে চাই। 

স্টার-এর প্রবন্ধাট খারাপ-_খুবই খারাপ । ভারতীয়দের সাধারণের 'িনকট 
হইতে কোন... এবং চাঁদার দরকার নাই আপনি ইহা সম্পাদককে 'লাখলে ভাল 
কাঁরবেন। তাহারা তাহাদের দান লইয়া বাহিরে ঢাক পিটাইয়া বেড়ায় না। যাঁদ 
১০,০০০ ভারতীয় ট্রান্সভাল হইতে নাটাল আসে তবে তাহাদের উপবাসী 
থাকিতে হইবে না, তবুও ইহা লইয়া কোন হাঁকডাক হইবে না। ভারতীয়েরা 
কখনও নাটাল রাম্ট্রের উপর ভারস্বরূপ হয় নাই। পৃথিবীর মধ্যে ভারত 
সর্বাপেক্ষা নিঃস্ব দেশ, তথাঁপ সেখানে গাঁরবদের ভরণপোষণের জন্য কোন 
আইন (পুওর-ল) কাঁরতে হয় নাই। ভারতীয়দের নীরব, এবং সেই হেতু. 
খুশস্টানজনোচিত দানশীলতার কথা স্মাবাদত। স্টার-এর মত প্রাতিষ্ঠাপন্ন 
কাগজ, যে কাগজ ন্রাটিশ.নীতির গর্ব করিয়া থাকে, এবং দুর্বল ও গরিব 
লোকেদের পক্ষ সমর্থন করে বাঁলয়া ভান করিয়া থাকে, তাহার পক্ষে এরুপ 
মঘ্যা নিন্দা করা শোভা পায় না। আপনি সম্পাদককে একথাও জানাইতে পারেন 
ষে গত কাল জোহান্স্বার্গ হইতে ১০০- প্রায় ১০০--ভারতীয় আসিয়াছল। 
তাহাদের একজনকেও উপবাসী থাকিতে হয় নাই বা সাহায্যের জন্য কোথাও 
খোঁজাখাজ কাঁরতে হয় নাই, অথচ গাঁরব শ্বেতকায়দের জন্য কর্তৃপক্ষকে বিশেষ 
ব্যবস্থা কাঁরতে হয়। পাঁরশেষে তাহাদের বাঁলবেন যে, নাটাল গভর্মেণ্টের 
সুবুদ্ধির উদয় হইয়াছল, এবং তাঁহারা ভদ্রুভাবে, যাঁদও বিলম্বে, তাঁহাদের 
১০ পাউণ্ড জমা 'দবার নিয়মকে স্থাঁগত রাঁখয়াঁছলেন। গভর্মেন্টের সিদ্ধান্তের 
কথা জানাইয়া এবং সন্তোষ ও ধন্যবাদ প্রকাশ করিয়া িডার-এ 'লাখিয়া 
পাঠাইলেও ভাল হয়, 


ভবদশয় 
এম. কে. গান্ধী 


১ এখানকার কথাঁট পড়া যায় না। 


দি সেপ্টারিক ক্রিশ্চিয়ান ইউনিয়ন ১৩১ 


আপনি বোধ কার িডার-এর ভুল সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। 'ডান্তার' 
কথাট ভুল ধারণার সৃম্টি করিয়াছে। 


এম. কে. 'জি. 
গান্ধীজীব নিজের হাতে লেখা মূল চিঠির ফটোস্ট্যাট প্রাতচিত্র হইতে 


৪০. ?দ এসোটোরিক 'ক্রুশ্চিয়ান ইউানয়ন 


ডারবান, 
নভেম্বর ২৬, ১৮১৪ 

সম্পাদক, 
দি নাটাল মার্কার 
মহাশয়, 

আপনাদের বিজ্ঞাপন-বিভাগে গড্র-সাধন-নিরত খুশস্টান ইউনিয়ন 
(এসোটোরিক ক্রিশ্চিয়ান ইউ্টানয়ন) সম্পর্কে যে বিজ্ঞাপন বাঁহর হইয়াছে তাহার 
প্রাত আপনার পাঠকত্নে মনোযোগ আকর্ষণ কাঁরতে দয়া আমাকে অনুগৃহীত 
কাঁরবেন। বিজ্ঞাঁপত পুস্তকগ্ীলতে যে চিন্তাধারার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে 
তাহা কোনরূপেই নূতন নয়, তাহা আধুনিক চন্তা-জগতের গ্রহণযোগ্যর্পে 
রুপান্তরিত পুরাতনকেই ফিরিয়া পাওয়া । ইহা এমন এক রকমের ধর্মসাধনা, 
কেবল হীন্দ্িয়গ্রাহ্য ব্যাপার বা এীতহাঁসিক ঘটনার উপর যাহা প্রা লষ্ঠত নয়, 
যাহার প্রাতিষ্ঠা শাশবত সত্যে এবং যাহা শিক্ষা দেয় বশ্বজনীনতা। সাধনায় 
যীশুর শ্রেচ্ঠত্ব প্রাতপাদন করার জন্য মহম্মদ বা বুদ্ধকে গালি দেওয়া হয় না। 
বরং গ্রল্থকারদের মতে যে-খাীস্টানধর্ম একই শা*বত সত্যকে প্রকাশ কারবার 
নানাবিধ পল্থার মধ্যে মান্র একা পন্থা ছাড়া আর কিছুই নয়, ইহা সেই খুখস্টান 
ধর্মের সঙ্গে অন্যান্য ধর্মের সামঞ্জস্য সাধন করে । বাইবেলে (ওল্ড টেস্টামেন্ট) 
যে সকল জিনিস বুঝতে পারা যায় না. ইহাতে সেগুলির সম্পূর্ণ « সন্তোষ- 
জনক মীমাংসা হইয়াছে। 

আপনাদের পাঠকদের মধ্যে এমন যাঁদ কেহ থাকেন, আজকালকার জড়বাদের 
উজ্জবল সমারোহকে আঁত্মক প্রয়োজনের পক্ষে যান অ-যথেম্ট মনে করেন উন্নত 
জীবনের জন্য যিনি আকাজ্ক্ষা করেন, যিনি আধু। ক সভ্যতার তীব্র উজ্জ্বল 
বাহা আবরণের অভ্যন্তরে বিরোধী এমন অনেক কিছ? দৌখতে পান যাহা এর্প 
উজ্জল বাহ্য আবরণের অভ্যন্তরে আশা করা যায় না, এবং সর্বোপরি, আধ্বীনক 
ভোগ্-বিলাস এবং সদা-উত্তেজনাশীল আঁবরাম কর্মপ্রবাহ যাঁহার অন্তরে শান্তি 


১৩২ গান্ধী রচনাবলী 


বাইয়া আনে না, তবে তাঁহাকেই আম উত্ত পুস্তকগাঁল পাঠ করিতে বালব 
এবং আমি বলিতে পার যে, এগুলি পাঁড়য়া তান নিজেকে উন্নত বোধ কারবেন 
যাঁদও এঁ শিক্ষার সাহত তিনি হয়তো নিজেকে সম্পূর্ণভাবে মিলাইয়া দিতে 
পারিবেন না। 

কেহ এ বিষয়ে কথাবার্তা বলিতে চাঁহলে, তাঁহার সাঁহত 'নারাবাল মত- 
বানময় কাঁরতে আমি খুব খুশীই হইব। এরূপ ক্ষেত্রে কেহ ব্যান্তগতভাবে 
আমার সাহত চঠিপন্ন লিখিলে [তিনি আমার ধন্যবাদভাজনই হইবেন। একথা 
উল্লেখ না করলেও চলে যে, পৃস্তকবিরুয়ের কোন আর্থিক উদ্দেশ্য নাই। 
ইউনিয়নের প্রোসডেন্ট মিঃ মেট্ল্যান্ড, িংবা তাঁহার এখানকার এজেণ্ট-, বই- 
গাল দান কারতে পারলে খুশী মনেই তাহা করিতেন। অনেক ক্ষেত্রে, যাহা 
খরচ পাঁড়য়াছে তাহা অপেক্ষা কম দামে বই বিক্রি করা হইয়াছে । কয়েকাট 
ক্ষেত্রে দানও করা হইয়াছে । কিছু কিছু লোককে পাঁড়বার জন্য বইগ্যাল 
ধারও দেওয়া হইবে। 

উপসংহারে, আম গ্রল্থকারদের নিকট স্বর্গত ফরাসী পাদ্র কনস্ট্যান্ট যে 
চাঠ 'লাখয়াছিলেন তাহা হইতে একাঁট উদ্ধৃতি ধদব : “সর্বকালে এবং 
সর্বদেশে মানবসমাজ নিজেদের এই [তিনাঁট চরম প্রশ্নই কাঁরয়াছে : কোথা হইতে 
আমরা আনিয়াছিঃ আমরা কিঃ কোথায় আমরা যাইতেছি? অবশেষে, 
দি পাফেনউ ওয়ে নামক গ্রন্থে এই প্র্নগ্ীলর উত্তর পাওয়া গগয়াছে। সে উত্তর 
সম্পূর্ণ, সন্তোষজনক এবং সান্তবনাদায়ক।” 


ভবদঁয় 
এম্‌. কে. গান্ধী 
দি নাটাল মাক্ণার, ৩-১২-১৮৯৪ 
৪১. বিব্লয়ের জন্য পুস্তকের তাঁলকা 
ডারবান, নাটাল 


স্বর্গত মিসেস আনা কিংসফোর্ড ও মিঃ এডওয়ার্ড মেটল্যান্ডের 
নিম্নালাঁখত বইগা প্রকাশিত মল্যে বিক্লয়ের জন্য প্রস্তুত। দক্ষিণ আফ্রিকায় 
বইগুলি এই প্রথম আমদানি করা হইল : 


দি পাফেতি ওমে, ৭ টিঃ ৬ পেঃ 
কোদড্‌ উইথ দি সান, ৭ শিঃ ৬ পেঃ 
দি স্টোর অব্‌ দি নিউ গস্শেল অব ইনটারপ্রেটেশন্, ২ শিঃ ৬ পেঃ 


খোলা চিঠি ১৩৩ 


দি নিউ গস্পেল অব ইন্টার্প্রেটেশনু ১ শিঃ 
দি বাইবলস্‌ ওউন আ্যাকাউণ্ট অব্‌ ইটসেল্ফ১ ১ শিং 
বইগদুলি সম্বন্ধে কয়েকটি মতামত : 


“আলোকের ঝরনা (দি পাফেন্ ওয়ে) ব্যাখ্যামূলক ও সামঞ্জস্যবিধায়ক... 
দিব্য বিষয়ের আলোচনা যাহারা করেন তাঁহারা ইহা বাদ দিতে পারেন না।” 
_লাইট, লণ্ডন 


“ভগ্গবংকুপালাভের উপায় হিসাবে শতাব্দীর ইংরেজী গ্রল্থরাঁজর মধ্যে ইহা 
অতুলনীয় ।” 
- অকাল্ট ওয়ার্লড্‌ 


এই বিষয় সম্পর্কে কয়েকখানি পুস্তিকা বিনামূল্যে আমার আফিসে 
পাওয়া যায় ' 


এম. কে. গান্ধী 


এসোটোরিক 'ক্রাশ্চয়ান ইউনিয়ন ও লশ্ডন 
ভোঁজটোরিয়ান সোসাইটির এজেণ্ট্‌ 


দি নাটাল মাকণার, ২৮-১১-১৮৯৪ 


৪২. খোলা চিঠি 
রবান, 
ডিসেম্বর, ১৮৯৪১ 
মাননীয় লেজিসলোটভ এসেম্বলি ও গাননীয় লোৌজস্‌লোঁটভ 
কাউন্সিলের মাননীয় সদস্যগণ সমীপে 


মহাশয়গণ, 


আপনাদের কট বেনামশতে 'লখিতে পারলেই আম সর্বাধক আনান্দত 
হইতাম। কিন্তু পরে আমি ষে সকল উীন্ত কাব, সেগাঁল এতই গুরুত্বপূর্ণ 
যে. আমার নাম প্রকাশ না করিলে তাহা নিছক ্পুরুষতার কাজ বারা গণ্য 
হইবে। যাহাই হউক, আম সানুনয়ে আপনাদগকে এই নিশ্চয়তা দিতে 


১ ইহা ১৮৯৪ খহুখন্টাব্দের ১৯শে ডিসেম্বর তারিখে নাটালে ইয়োরোপায়গণের মধ্ো 
প্রচারত হইয়াঁছিল। (বর্তমান গ্রন্থের ১৫৫ পৃজ্ঠা দুষ্টব্য।) সুতরাং এ তারখের পূবেহি 
ইহা রচিত হইয়াছল। 


১৩৪ গ্রাম্ধী রচনাবলশ 


পারি যে, কোনও স্বার্থপ্রণোদিত দুরাভসাম্ধ, নিজেকে লাভবান কারবার 
কোনরুপ্ প্রচেষ্টা বা কুখ্যাত হইয়া উাঠবার বাসনা হইতে আম ইহা 'লাখতোঁছ 
না। দৈবক্রমে ভারতে জন্মিয়াছি, তাই ভারত আমার স্বদেশ। সেই ভারতের 
সেবা করাই, এবং এই কলোনিতে ইয়োরোপীয় ও ভারতীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে 
পারস্পরিক বোঝাবুঝির উন্নততর একটি মনোভাব গাঁড়য়া তোলাই আমার 
একমান্র উদ্দেশ্য। 

এই উদ্দেশ্যাসদ্ধর একমান্র পল্থা হইল, যাঁহারা জনমতের প্রাতানাধিত্ব 
করেন, এবং তৎসহ জনমত গাঁড়য়া তোলেন, তাঁহাদের নিকট আবেদন করা। 

কারণ, ইয়োরোপাীয়গণ ও ভারতশয়গণ যাঁদ সর্বদা বিরোধের মধ্যে বাস 
কাঁরতে থাকেন, তবে আপনাদিগকেই দুর্নামের বোঝা বাঁহতে হইবে । আর যাঁদ 
ইয়োরোপায়গণ ও ভারতীয়গণ একসঞ্গে মাঁলয়া-মিশিয়া চালতে ও একন্র 
শান্তিতে ও নার্ববাদে বাস কাঁরতে পারেন, তবে সেজন্য সকল কৃাতিত্বও 
আপনারাই পাইবেন। 

ইহা প্রমাণ করিয়া দেখাইবার প্রয়োজন নাই যে, সারা পাঁথবীতে জনসাধারণ 
বহুল পাঁরমাণে নেতাদের মতামতই অনুসরণ করিয়া থাকে। স্ল্যাডস্টোনের 
মতামত অর্ধেক ইংলশ্ডের মতামত, এবং স্যালস্‌বোরর মতামত বাকী অর্ধেক 
ইংলশ্ডের মতামত । ডক শ্রামকদের ধর্মঘটের সময়ে ধর্মঘটীদের জন্য চিন্তার 
কাজটি বার্নসের মতো এক ব্যন্তিই কারয়াছিলেন। প্রায় সমগ্র আয়ারলণ্ডের 
জন্য চিন্তার কাজটি করিয়াছিলেন পারন্নেল। শাস্দেও দুনিয়ার সকল শাস্তের 
কথাই বাঁলতোছি-_তাহাই 'বলা হইয়াছে। এডুইন আনর্ডি-রচিত “দ সং 
সেলেস্টিয়াল্‌”১ গ্রন্থেও বলা হইয়াছে : “যাহা বিজ্ঞ ব্যান্তরা স্থির করেন, 
তাহাই অজ্ঞ জনসাধারণ গ্রহণ করে। যাহা শ্রেম্ঠ পুরুষগণ করেন, তাহাই 
সর্বসাধারণ অনুসরণ করে ।৮ 

হতরাং এই পন্রের জন্য আত্মসমর্থন ও মার্জনাভিক্ষার প্রয়োজন নাই। 
ইহাকে উদ্ধত বলাও চলে না। 

কারণ, আপনারা ছাড়া আর কাহাদের নিকটই বা এই আবেদন আঁধকতর 
উপয্স্ততা সহকারে করা যাইত, আপনারা ছাড়া আর কাহারাই বা আঁধকতর 
গুর্দত্বের সাঁহত ইহা বিবেচনা কারিতে পারেন 2 

ইংলশ্ডে আন্দোলন চালাইয়া বিশেষ লাভ নাই। উহাতে কলোনিতে দুই 
সম্প্রদায়ের মধ্যে কেবল আধিকতর বিরোধেরই সৃ্টি হইবে। বড়জোর যেটুকু 
সাহায্য হইতে পারে, তাহাও্‌ হইবে সাময়িক। কলোনির ইয়োরোপণয়াঁদগকে 
যাঁদ ভারতীয়দের প্রাতি অপেক্ষাকৃত ভালো ব্যবহার করিতে অনপ্রাণত করা 


৯ পদ্যে ভগবদ:গণতর ইংরেজী অনুবাদ । 


' খোলা চিঠি ১৩৫ 


না যায়, তবে ব্রিটিশ সরকারের সতর্ক দৃষ্টি সত্তেও কলোনির দায়িত্বশীল 
সরকারের অধীনে ভারতঈয়গ্রণের কপালে অনেক দূভোগ আছে। 

বিশদ বিবরণের মধ্যে না গিয়া আম ভারতীয় প্রশ্নাটকে সামাগ্রকভাবে 
আলোচনা কাঁরিতে চাই। 

আমার মনে হয়, ভারতীয়গণ যে কলোনিতে ঘৃণ্য জীব বাঁলয়া গণ্য হয়, 
তাহাতে কোনও সংশয় নাই। ভারতীয়দের প্রাতি প্রাতাঁট বিরোধিতা এই ঘৃণা 
হইতেই আসিয়াছে । ভারতীয়দের প্রতি ঘৃণা যাঁদ কেবল বর্ণের 'ভীত্ততে 
জক্গিময়া থাকে, তবে, অবশ্য, ভারতীয়দের কোনও আশা নাই। তাহারা যত 
সত্বর কলোনি ত্যাগ করিতে পারে, ততই মঞ্গল। তাহারা যাহা কিছুই করুক 
না কেন, তাহাদের চামড়া কখনও সাদা হইবে না। তবে এই ঘ্‌ণা যাঁদ অন্য 
কিছুর ভীত্ততে হইয়া থাকে, যাঁদ উহা ভারতীয়দের স্বভাব ও উৎকর্ষ সম্পর্কে 
হস্তে তাহাদের নমযা প্রাপ্য পইবার আশা রাখিতে পারে। 

আম বাঁলতে চাই, ৪০,০০০ ভারতীয়ের প্রীত কলোনিতে কিভাবে ব্যবহার 
শাসনভার রাহয়াছে 2 মাঁহাদের হস্তে জনসাধারণ আইন প্রণয়নের আধকার 
যোগ্য। কলোনি হইতে ৪০,০০০ ভারতীয়কে উচ্ছেদ করা নিঃসন্দেহে একাঁট 
সাধ্যাতীত কাজ। ভারতীয়দের আর্ধকাংশই এখানে সপাঁরবারে বসবাস 
করিতেছে । কোনও 'ব্রাটিশ উপাঁনবেশে এমন কোনও আইন প্রণয়ন বাধিসম্মত 
নহে, যাহার বলে আইনের রচঁয়তাগণ এই লোকগ্ঁলকে বিত ত করিতে 
পারেন। ভারতীয়গণ যাহাতে আর এখানে আসিয়া বসবাস কারি. না পারে, 
সেইর্প কোনও কার্যকরী প্রাতিরোধব্যবস্থা উদ্ভাবন করা সম্ভব হইতে পারে। 
সে কথা ছাঁড়য়া দিলেও, আমার উ্বাঁপত এই প্রশ্নাটর নিঃসন্দেহে এইটুকু 
গুরুত্ব আছে যে, আম এ বিষয়ে আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ কাঁরতে এবং 
এই পন্রখান নিরপেক্ষভাবে পাঁড়বার জন্য আপনাঁদগকে অনুরোধ করিতে 
পারি। 

এই ভারতীয়াদগকে আ "নারা সভ্যতার মানদন্ডে নামাইবেন, কি তুলিবেন, 
এই সকল মানুষ যে স্তরে থাঁকিবার উপয্যস্ত, তাহাদের জন্মগত কারণে তাহা- 
দিগকে সেই স্তরের অপেক্ষা নিম্নতর স্তরে নামাইবেন, কি নামাইদ্নে না, 
তাহাদের অন্তরকে আপনাদের প্রাত বিরুপ করিপা তুলিবেন, না তাহাঁদগকে 
আপনাদের নিকট 'নাবড় কাঁরয়া টানিয়া লইবেন- সংক্ষেপে, আপনারা তাহা- 
দিগকে স্বেচ্ছাচারের সহিত, না সহানুভূতির সাঁহত, শাসন কাঁরবেন- তাহা 
আপনারাই 'স্থির করিবেন। 


১৩৬ গান্ধী রচনাবলী ' 


আপনারা এমনভাবে জনমত গঠন কাঁরতে পারেন, যাহাতে দিনের পর দিন 
ঘৃণা বাঁড়তে পারে; আবার আপনারা ইচ্ছা কারলে এমনভাবে জনমত গঠন 
কাঁরতে পারেন, যাহাতে ঘৃণা কমিতে শুর করিবে। 

আমি নিম্নালাখত কয়েকটি পর্যায়ে প্রশ্নাটর আলোচনা কাঁরতে চাই : 

১। কলোনতে ভারতীয়রা নাগারকরূপে বাঞ্ছিত কি? 

২। তাহারা কি? 

৩। তাহাদের প্রাত এখন যের্প ব্যবহার করা হইতেছে, তাহার সাঁহত 
ইংরেজদের শ্রেষ্ঠ এীতিহ্যের ন্যায় ও নীতিবোধের বাভন্ন মূলসত্রের, বা 
খল্টীয় নীতির সামঞ্জস্য আছে কি? 

৪। নিছক বৈষায়ক ও স্বার্থগত দৃষ্টিতে বিচার কারলেও ভারতীয়াদগকে 
অকস্মাৎ বা ক্রমে ক্রমে কলোনি হইতে অপসারত কাঁরলে কলোনির প্রকৃত ও 
স্থায়ী মণ্গল হইবে কি? 


এক 


প্রথম প্রশ্নটির আলোচনাকালে আম সর্বাগ্রে শ্রীমকবূপে নিষ্ন্ত ভারতীয়- 
দের সম্পর্কে আলোচনা কাঁরব। এই সকল শ্রামকের অধিকাংশই চুক্তিবদ্ধ হইয়া 
কলোনিতে আসিয়াছে। 

ওয়াকফহাল বালিয়া পারচিত সকলেই প্রায় স্বীকার কাঁরয়াছেন যে, 
চুন্তিবন্ধ ভারতীয়রা কলোনির উন্নাতির জন্য অপাঁরহার্য। তাহারা ত্ৃত্যই হউক, 
পাঁরচারকই হউক, রেল-্রীমকই হউক, বা বাগিচার কৃষকই হউক, সকলেই 
কাজের লোক হিসাবে কলোনির সাহত সংয্ন্ত রাঁহয়াছে। স্থানীয় 
অধিবাসীরা যে কাজ কারিতে পারে না বা কারিতে চাহে না, তাহা চুন্তবদ্ধ 
ভারতীয়রা সানন্দে ও সুন্দরভাবে করিয়া থাকে। যেন ভারতীয়রাই এই 
কলোনিকে “বাগিচা কলোন” রূপে গাঁড়য়া তুলিতে সাহাব্য কাঁরয়াছে। চান 
উৎপাদনের জন্য নিয়োজত ভূসম্পাত্তগুঁল হইতে ভারতীয়াদগকে সরাইয়া 
লইলে কলোনির এ প্রধান শিল্পাঁট কোথায় থাকবে? অদূর ভবিষ্যতে স্থানীয় 
আঁধবাসীরা যে এ কাজ কাঁরবে, এমন কথাও বলা যায় না। দণ্টান্তরূপে 
দক্ষিণ আফ্রিকান রিপাবালকের কথা উল্লেখ করা চলে। উহার দেশীয় 
আঁধবাসীদের সুযোগ-সুবিধা-সংক্ান্ত তথাকাঁথত শান্তশালী নীতি থাকা সত্তেও 
উহা প্রকৃতপক্ষে ধূলির মরুভূমি মাত্র হইয়া আছে। অথচ উহার জাম খুবই 
উবর। খাঁনগুলর জন্য সস্তায় শ্রামক সংগ্রহের সমস্যাটি দিনে দিনে ক্রমেই 
গুরুতর হইয়া উঠিতেছে। নেল্মাঁপিয়াস এস্টেটের বাঁগিচা্টিই হইল একমান্র 
বাগিচা যাহার নাম করা চলে। কিন্তু উহার সাফল্যের জন্য উহা কি সম্পূর্ণরূপে 
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রতীয় শ্রামকদের নিকটই খণী নহে? একাঁট 'নর্বাচনী ভাষণে বলা 
হইয়াছে : 


».এবং, পাঁরশেষে, করণীয়রূপে একমাত্র যাহা ছিল, ভারতীয়দের আগমন 
সংক্রান্ত সেই বিষয়টিতেও হাত দেওয়া হইল। এই অতশব গুরুত্বপূর্ণ পাঁরকজ্পনাটির 
কাজ আগাইয়া দেওয়ার জন্য আইনসভা আতিশয় বিচক্ষণতার সাঁহত তাঁহাদের সমর্থন 
ও সাহায্য দলেন। যখন এই কাজে হাত দেওয়া হয়, তখন কলোনির উন্নাতি ও প্রায়- 
আ্তত্ব আনশ্চিত ছিল। 'কল্তু এখন ভারতাঁয়দের আসবার এই পাঁরকজ্পনাটির ফল 
হাঁক হইয়াছে £ আর্ক দক হইতে প্রাত বংসর' কলোনির কোষাগার হইতে ১০,০০০ 
পাউণ্ড আগ্রম দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে লাভ ক হইয়াছে; লাভ হইয়াছে 
এই- কুলীদিগকে শ্রীমকরূপে কলোনিতে আনিবার ফলে আর্থিক দিক হইতে যে মূনফা 
হইয়াছে, সে মুনফা কলোনর 'শি্পগুঁলর বা' কলোনির অন্য কোনও বিষয়ের উন্নাতির 
জন্য ভোটে-প্রদত্ত সরকারী টাকা ব্যয় কাঁরয়া এ পর্যন্তি কখনও হয় নাই।...আমার 
বিশ্বাস, কলোনির 'শিল্পগুলতে এইরুপ দরকারমতো শ্রমিক সরবরাহ না ঘাঁটলে 
ডারবানের ইহ্গা'বাপীয় আঁধবাসীদের অবস্থা এখন যেরূপ উন্নত আছে, অন্ততপক্ষে 
তাহার অর্ধেক থাকত, এবং এখন যেখানে বিশজন লোক কাজ কাঁরতেছে, সেখানে 
মান্ন পাঁচজন লোকের কাজ জ্যাটত। এখনকার তুলনায় ডারবানে সম্পান্তর দাম 
সাধারণত প্রায় শতকরা ৩০০ বা ৪০০ ভাগ কম হইত। ডারবানের সম্পাশ্তর মূলোর 
অনুপাতে কলোনির ও অন্যন্য শহরের জাঁমর, এবং সমদ্রতীরবতর্ণ জাঁমর দাম এখন 
এগুলি যে দরে বিক্রয় হইতেছে, তাহা হইতে পারত না। 


এই ভদ্রলোক (উপরে যাঁহার উদ্ধৃতি দেওয়া হইয়াছে) মিঃ গাল2াণ্ড ছাড়া 
অন্য কেহ নহেন। “কুলীদের” নিকট হইতে এইরুপ মূল্যবান্‌ সাহায্য পাওয়া 
সর্তেও-যাঁহাদের এ বিষয়ে আধিকতর জ্ঞান থাকা উচিত ছিল, এমন কি 
তাঁহারাও গরীব ভারতীয়দিগকে ঘৃণার সঙ্গে কুলী নামেই আঁভাহ  করেন__ 
এই' মাননীয় ভদ্রলোক কলোনিতে ভারতাঁয়দের বসবাস করিবার প্রবণতা সম্পর্কে 
অকৃতজ্ঞতার সাঁহত খেদ করিয়াছেন। 

নিউ রিভিউ পত্রিকায় প্রকাশিত এবং ১৮৯৪ খাীষ্টাব্দের ১৯১ই আগস্ট 
তারিখের দি নাটাল মাকশার পত্রিকায় উদ্ধৃত মিঃ জন্স্টন-ীলখিত প্রবন্ধের 
নিম্নালাখত অংশটি আমি এখানে তুলিয়া দিতোছি : 


নাতিশীতোষ জলবায়্‌তে যে সকল কাজ ইয়োরোপায়রা কাঁরতে পারত. সেই 
সকল বিশেষ ধরনের কাজ কারবার মতো বদ্ধ আছে এবং গ্রীজ্সপ্রধান অণ্চলের জলবায়ু 
সহ্য কাঁরতে পারে, এমন পীত জাঁতর লোক আমদা'ন কাঁরয়া এই সমস্যার সমাধান 
কাঁরতে চাওয়া হইয়াছে । এতাবং পূর্ব আফ্রিকায় যে 'ঈত জাতির লোকেরা সর্বাধিক 
সফল হইয়াছে, তাহারা হিন্দুস্থানের অধিবাসী । ইহারা 'বাঁভন্ন ধরনের লোক; ইহাদের 
ধর্মও (বিভিন্ন; ইহারা ব্রিটিশ ও পতুর্গীজদের অধীনে পূর্ব আঁফ্রকার সমুদ্রোপকূলবতর্ঁ 
অণ্চলে ব্যবসা-বাণিজ্য গাঁড়য়া তুিয়াছে। শাল্তাশিষ্ট, সহৃদয়, 'িতবায়ী, পাঁরশ্রমশ, 
শিল্পানপুণ ও তক্ষাবুদ্ধি এইসব ভারতীয় মধ্য আফ্রিকায় আঁসয়া বসবাস কারলে এ 
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মহাদেশে আমাদের সশস্ত্র বাহিনী সুদূঢ়তা লাভ কাঁরবে এবং গ্রীজ্প্রধান আফ্রিকায় 
সভ্য শাসনব্যবস্থা চাল রাখবার জন্য প্রয়োজনীয় তারবিভাগের সাধারণ কর্মচারা, 
ছোটখাটো দোকানদার, সুদক্ষ কাঁরগর, পাচক, সাধারণ শ্রেণীর কর্মচারী, কেরানী ও 
রেলপথের জন্য কর্মচারণ প্রভতিও মিলিবে। ভারতীয়াঁদগকে কৃষকায় ও শ্বৈতকায় উভয় 
জাতির লোকে পছন্দ করায় তাহারা এই দুই ভিল্নমুখীঁ জাতির মধ্যে যোগসূত্র রূপেও 
কাজ কাঁরবে। 


তাহাদের আগমন সম্পর্কে যে সকল আপান্ত উঠে, সেগ্যীল আলোচনা করিয়া 
দেখাই ভালো। 

সংবাদপন্রগূলি হইতে, বিশেষত ৬-৭-৯১৪ তাঁরখের দি নাটাল মাক্ণার 
ও ১৫-৯-৯৩ তারিখের দি নাটাল অবজাভার হইতে, মনে হয়, আপাত্তগর্ণীল 
এই যে, তাহারা ব্যবসায়ী হিসাবে সফল হওয়ায় এবং তাহাদের জীবনযান্রা- 
পদ্ধাত অতীব সরল হওয়ায়, ক্ষুদ্র ব্যবসায়গুলিতে তাহারা ইয়োরোপীয় 
ব্যবসায়ীদের সাঁহত প্রাতযোগতা কারতে সক্ষম। কুঁচিৎদ্‌স্ট দুই একটি 
ঘটনার উপর 'ভীত্ত কাঁরয়া যাঁদ বলা হয় যে, সকল ভারতীয় ব্যবসায়ীই 
দুনাঁতর আশ্রয় লইয়া থাকে, তবে সেরুপ উীন্তকে আম বিবেচনার যোগ্য 
মনে কাঁর না। দেউলিয়া হইবার কয়েকাঁট ঘটনা সম্পর্কে এ সকল লোককে 
বিন্দুমাত্র সমর্থন করিবার উদ্দেশ্য না লইয়াই_ আমি কেবল বালব যে, “যাহারা 
পাপ করে নাই, তাহারাই প্রথম পাথর ছঠাঁড়য়া মারুক।” দেউলিয়া আদালতের 

সাফল্যের সাঁহত প্রাতযোগিতার বিষয়ে যে গুরুত্বপূর্ণ আপাত্ত রাঁহয়াছে, 
সে সম্পর্কে আলোচনা কাঁরলে বালব, আমার শ্বাস, উহা সত্য। কিন্তু এই 
সাফল্য কি ভারতীয় ব্যবসায়ীদগকে কলোনি হইতে বিতাঁড়ত করিবার পক্ষে 
একটা যান্ত হইল? এইর্‌প পদ্ধাত অবলম্বন করা কি একদল সভ্য মানদষের 
পক্ষে সশোভন হইবে? কিসের জোরে ভারতীয় ব্যবসায়ীরা প্রাতযোগিতায় 
এইর্‌প কৃতকার্য হইয়াছে £ যাঁহার ইচ্ছা গিয়া দেখিতে পারেন, ইহা তাহাদের 
বিভিন্ন অভ্যাসের ফল ছাড়া আর কিছুই নহে। তাহাদের অভ্যাসগ্াল অতিশয় 
সরল ও অনাড়ম্বর; অবশ্য, দি নাটাল আযাডভাটাইজার উহাকে বর্বরতা 
বাঁলয়াছেন; তবে উহ" বর্বরতা নহে । আমার বিনীত আভমত এই যে, তাহাদের 
সাফল্যের প্রধানতম কারণ হইল- মদ্যপান ও উহার আনুষঞ্গিক কুফল হইতে 
সম্পূর্ণরূপে দূরে থাকা । . এই অভ্যাসাঁটর ফলে আত অজ্প সময়ের মধ্যেই 
প্রচুর অর্থ সণ্চিত হইতে পারে। তাহাছাড়া, তাহাদের রুচিও অত্যন্ত সাদাসিধা, 
এবং তাহারা অপেক্ষাকৃত অল্প লাভেই সন্তুষ্ট হইতে পারে। কারণ, তাহারা 
দোকান-খরচের খাতে অকারণ অর্থ ব্যয় করে না। এক কথায়, তাহারা তাহাদের 
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মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া অন্নসংস্থান করে। এই ব্যাপারগুীলকে যে কিভাবে 
তাহাদের কলোনিতে থাকা বন্ধ কারবার পক্ষে যান্তরূপে উত্থাপন করা যায়, 
তাহা আমার নিকট দুর্বোধ্য। অবশ্য, তাহারা জুয়া খেলে না, সাধারণত ধূমপান 
করে না, ছোটখাটো অস্নাবধাগুির সাহত নিজদিগকে খাপ খাওয়াইয়া লইতে 
পারে; তাহারা রোজ আট ঘণ্টারও বেশ কাজ করে। ইহা কি আশা করা যায়, 
বা আশা করা উচিত যে, তাহাদিগকে 'নরুপদ্রবে কলোনিতে থাকিতে দিতে 
হইলে তাহাদিগকে এই সকল সদৃগ্ণ ত্যাগ কাঁরয়া পাশ্চাত্য জাতগ্ল 
বত'মানে যে সকল ভয়ংকর দোষে দম্ট হইয়া আর্তনাদ কাঁরতেছে, সেই সকল 
দোষ গ্রহণ কাঁরতে হইবে ? 

ভারতীয় বণিক ও শ্রামক সম্পর্কে যে সাধারণ আপাত্তাট রাহয়াছে, তাহাও 
বিবেচনা করিয়া দেখা ভালো। আম অতীব দুঃখের সহিত বাঁলতেছি, আম 
নিজেও এই অভিযোগ অংশত স্বীকার কার। তাহাদের অস্বাস্থ্যকর অভ্যাস- 
সমূহ সম্পর্কে যাহা বলা হয়, তাহার অনেকখানি ঘ্‌ণা ও বিদ্বেষপ্রসৃত 
হইলেও, একথা স্বীকার না কাঁরয়া পারা যায় না যে, এ ব্যাপারে তাহাদের সব 
কিছ আশানুরূপ নহে। কিন্তু উহাই ভাহাঁদগকে কলোনি হইতে বিতাড়িত 
কারবার পক্ষে যৃন্ত হইতে পারে না। এ বিষয়ে তাহারা একেবারে সংশোধনের 
সীমার বাঁহরেও নহে । আমার মতে, স্বাস্থ্যরক্ষা সংক্রান্ত আইনটকে ন্যায় ও 
সহান্দভূতির সাঁহত কঠোরভাবে প্রয়োগ কাঁরলে, সাফল্যের সাঁহত এই সকল 
দোষ-্ুটির প্রাতিরোধ করা যায়, এমন কি এই সকল দোষ-ুটি সমূলে বিনাশ 
করাও সম্ভব। তাহা ছাড়া, এই সকল দোষ-্ুটি এমন ভয়ংকর নহে যে, 
রাতারাতি ব্যবস্থা কারতেই হইবে । ইহা লক্ষণীয় যে, তাহাদেখ শারীরক 
অভ্যাসগুলি নোংরা নহে । তবে চুক্তিবদ্ধ ভারতীয়দের কথা স্বতল্ম। তাহারা 
এতই দাঁরদু যে, দৌহক পারিচ্ছন্নতার দিকে তাহারা লক্ষ্য দিতে পারে না। 
আমার নিজস্ব ব্যক্তিগত আভজ্ঞতা হইতে আম একথা বালতে পারি যে, 
স্নান করিতে এবং প্রাতবার নমাজের সময়ে ওজু কাঁরতে, অর্থাৎ মুখ ও কনুই 
পর্যন্ত হাত ধুইতে, বাধ্য হয়। তাহাদের রোজ চারবার নমাজ কারবার কথা। 
অন্তত পক্ষে দৌনক দুইবার নমাজ করে না, এমন লোক তাহাদের মধ্যে নাই 
বাঁললেও চলে। 

আশা করি, ইহা সহজেই স্বীকৃত হইবে ', যেসকল দোষ কোনও 
সম্প্রদায়কে সমাজের পক্ষে বিপজ্জনক কাঁরয়া তোলে, সেইরূপ দোষ হইতে 
তাহারা সম্পূর্ণরূপে মুন্ত। সরকার কর্তৃপক্ষের প্রাত আনুগত্যের বিষয়ে তাহারা 
কাহারও অপেক্ষা ন্যুন নহে। তাহারা কখনও রাজনোৌতক বিপদের কারণ হয় নাই 
এবং হইবেও না। অনেক সময় কাঁলকাতায় ও মাদ্রাজে ইমিগ্রেশ্যন এজেন্ট বা 


১৪০ গ্া্থী রচনাবলী 


আড়কাগীরা নিজেদের অজ্ঞাতসারে মাঝে মাঝে যেসব গুন্ডা সংগ্রহ কাঁরয়া 
বসেন, তাহারা ছাড়া অন্যান্য ভারতীয়রা সকলেই খুব মারাত্মক ধরনের অপরাধ- 
গুলি হইতে মস্ত বলিয়াই মনে হয়। দুঃখের সাহত স্বীকার কারতোছ যে, 
আমি ফৌজদারী আদালতের পাঁরসংখ্যানগুলি তুলনা কাঁরয়া দেখিতে পারি 
নাই। তাই এ 'বষয়ে আম আর আঁধক কিছ মন্তব্য কারতে চাই না। তবে 
আমি নাটাল আযাল্মানাক্‌ পান্রকা হইতে এই উদধৃঁতাঁটি দিতে চাই ; 
“ভারতীয় অধিবাসীঁদের স্বপক্ষে ইহা অবশ্যই বালিতে হইবে যে, তাহারা 
মোটের উপর আইন-শঙ্খলা মানিয়া চলে।” 

আমার বিনীত বন্তব্য এই বে, উল্লিখিত তথ্যাবলী হইতে ইহাই প্রমাণিত 
হয় যে, ভারতীয় শ্রীমকরা কলোনিতে কেবল বাঞ্ছিত নাগাঁরক নহে, তাহারা 
প্রয়োজনীয় নাগাঁরকও বটে, কলোনির মণ্গলের জন্য তাহারা অপাঁরহার্য, এবং 
ভারতীয় ব্যবসায়ীদের মধ্যে এমন কিছুই নাই, যাহা তাহাঁদগকে কলোনিতে 
অবাঞ্ছিত করিয়া তুলিতে পারে। 

এই প্রসঙ্গ শেষ করিবার পূর্বে আম ইহাও বাঁলতে চাই যে, ইয়োরোপাীয় 
সম্প্রদায়ের দারদ্রু অংশের নিকট ভারতীয় ব্যবসায়ীরা দেবতার আশনর্বাদের 
মতো। কারণ, তাহাদের প্রাতযোগিতার ফলেই জীবনের দৈনান্দন প্রয়োজনীয় 
দ্রব্যাদর মূল্য এত অল্প রহিয়াছে। তাহারা ভারতীয় শ্রামকদের ভাষা ও 
রীতিনীতি জানে বলিয়া ভারতীয় শ্রামকদের কাছেও তাহারা অপাঁরহার্য 
এবং সেগ্াল সরবরাহ করে। তাহা ছাড়া, ইয়োরোপায়দের তুলনায় অনেক 
পারে। 


দই 


আমার আলোচনার "দ্বিতীয় পর্যায়টি সর্বাধক গর্যত্বপূর্ণ। এই পর্যায়াটি 
হইল-_তাহারা কিঃ এই অংশটুকু আমি আপনাদিগকে সততার সহিত পাঠ 
কাঁরতে অনুরোধ করি। যাঁদ ইহা ভারত ও ভারতের অধিবাসীদের সম্পর্কে 
জানিবার ইচ্ছা জাগায়, তবেই এ বিষয়ে আমার লেখার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। 
কারণ, আম সম্পর্ণরূপে বিশবাস কাঁর যে, দক্ষিণ আঁফ্রকায় ভারতীয়েরা যেসব 
অস্মাবধা ভোগ কাঁরতেছে, তাহার অর্ধেক, এমন কি দুই-তৃতীয়াংশ, ভারত 
সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব হইতেই ঘাঁটতেছে। 

কাহাদেব নিকট আমি এই পন্ন লাখতোছি, সে বিষয়ে আমার অপেক্ষা অন্য 
কেহ আধিকতর সচেতন নহেন। কোনও কোনও মাননীয় সদস্য আমার পত্রের 


খোলা চিঠি ১৪১ 


এই অংশকে অপমানজনক মনে কাঁরয়া ব্লুদ্ধ হইতে পারেন। তাঁহাদিগকে আম 
অত্যন্ত সম্রদ্ধভাবে এই কথা বাঁলব যে, “ভারতবর্ষ সম্পর্কে আপনারা যে অনেক 
কিছুই জানেন, সে বিষয়ে আমি সচেতন। কিন্তু ইহা কি একি হৃদয়হশন 
ব্যাপার নহে যে, আপনাদের সেই জ্ঞান থাকা সর্তেও কলোনিতে অবস্থার কোনও 
উন্নাত হয় নাই? ভারতীয়দের ষে কোনও উন্নাতি হয় নাই, ইহা নিঃসন্দেহ-_ 
অবশ্য, আপনারা তাহাদের সম্বন্ধে যে জ্ঞান অজনন করিয়াছেন, তাহা যাঁদ অন্যান্য 
যাঁহারা এ একই' ক্ষেত্রে কাজ কাঁরয়াছেন, তাঁহাদের আর্জত জ্ঞান হইতে স্বতন্ত্র 
ও শ্রবপরীত না হয়। তাহা ছাড়া, আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা প্রত্যক্ষভাবে 
আপনাদের উদ্দেশ্যে করা হইলেও, ইহা অপর অনেকের নিকট, বাস্তাবক পক্ষে, 
বর্তমান আঁধবাসীগ্ণসহ কলোনির ভাবষ্যৎ সম্পর্কে যাঁহাদেরই আগ্রহ আছে, 
তাঁহাদের সকলের নিকট পেশছিবে বাঁলয়া আম মনে কার ।” 

নাগারক আঁধকার বিলের দ্বিতীয়বার আলোচনাকালে মাননীয় প্রধানমল্্ী 
তাঁহার ভাষণো রীতি আভিগ্ত ব্যন্ত কারলেও, তাঁহার প্রাতি পরিপূর্ণ শ্রদ্ধার 
সাঁহত আমি বাঁলতে চাই যে, ইংরেজ ও ভারতীয়গণ “ইন্ডো-আরয়ান" নামে 
একই জাতি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে । দুঃখের বিষয়, আমার 'নিকট প্রামাণ্য 
পুস্তকাবলী আত অন্পই আছে। তাই আমি আমার উপরোন্ত মন্তব্যের সমর্থনে 
বহসংখ্ক লেখকের রচনাংশ উদ্ধৃত কারতে পারিব না। তবে আম স্যার 
ডাঁরউ. ভারউ. হাণ্টার-রচিত ইপ্ডিয়ান এম্পায়ার লামক পুস্তক হইতে 
নিম্নালাখত উদধৃতিটি দিতোঁছ : 


«এই মহত্তর জাঁতাঁট (অর্থাং প্রাচীন আর্য জাত) আর্য বা « বাজার্মানিক 
মূলজাতির অন্তর্গত। আর্য বা ইণ্ডো-জার্মীনিক জাতি হইতে ব্রাহনণ, .োজপুত ও 
ইংরেজ, সকলেই জল্মিয়াছে। ইতিহাসে দেখা যায়, ইহাদের প্রাচীন বাসভৃঁম ছিল মধা- 
এশিয়ায়। সেই আদ বাসভূমি হইতে এ জাতির কয়েকটি শাখা পূব 1দকে এবং অপর 
কয়েকাঁট শাখা পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইতে থারক। পশ্চিম 'দকে যে শাখাগ্াল অগ্রসর 
হইতেছিল, তাহাদের একটি শাখা পারসণক রাজোর প্রাতিষ্ঠা করে। অপর একটি শাখা 
এথেল্স ও লাসেডিমন গাঁড়য়া তোলে এব হেলেনীয় জাতিতে পাঁরণত হয়। তৃত৭য় 
একটি শাখা ইতালিতে গিয়া সপ্তাঁগাঁরাঁশখরে নগর নির্মাণ করে এবং এ শগরই হইয়া 
উঠে ইম্পিরয়াল রোম। এ জাতির লোকেরাই সদর উপনিবেশ স্থাপন করিয়া 
প্রা্গিতিহাসিক যুগে স্পেনের ভূগর্ভ খঠাঁড়য়া রৌপোর সন্ধান করে। আমরা যখন 
সংপ্রাচীন ইংলন্ডকে সর্বপ্রথম দেখি, তখন সেখানে আমরা একটি আর্য উপ" বেশই 
দোখতে পাই। এ উপাঁনবেশের লোকেরা তখন তে সয় চাঁড়য়া মাছ ধাঁরত এবং 
কর্নোয়ালের টিনের খাঁনর কাজ কারত। 

গ্রিক, রোমক, ইংরেজ ও হিচ্দু, সকলের পূর্বপৃরুষরা এশিয়ায় একর বাস কাঁরত, 
একই ভাষায় কথা কহিত, একই দেবদেবীর পুজা কাঁরত। 

প্রাচীন ইয়োরোপ ও ভারতের ধর্মগুলি একই উৎস হইতে উৎসারত হইয়াছে। 


১৪২ গান্ধী রচনাবলী 


সুতরাং দেখা যাইতেছে, এই বিজ্ঞ এরীতহাসিক, যান প্রামাণ্য গ্রন্থসমূহ 
পাঁড়য়া দৌখয়াছেন বাঁলয়া ধাঁরয়া লওয়া যায়, তাঁনও সস্পম্টভাবে নিঃসংশয়েই 
উপরোন্ত মন্তব্যটি কাঁরয়াছেন। আমি যাঁদ ভুল কাঁরয়া থাক, তবে আমার 
ভুলের ভালো সাথাঁই রাঁহয়াছেন। একই পতাকাতলে আইনত ও বাহ্যত আবদ্ধ 
এই দুই জাতির হৃদয়ের বন্ধন গাঁড়য়া তুলিতে যাঁহারা চেস্টা কারতেছেন, তাঁহারা 
সকলেই, ভ্রান্তই হউন, অভ্রান্তই হউন, এই একই বিশ্বাসের "ভাঁত্ততেই কাজ 
কারতেছেন। 
কলোনিতে এইরুপ একটি সাধারণ ধারণা স:প্রচালত যে, আঁফ্রকার আঁদ- 
বাসী বা বর্বর আঁধবাসীদের তুলনায় ভারতীয়রা যাঁদ ছু সভ্য হইয়া থাকে, 
তবে তাহা আত সামান্য মাত্ই। এমন কি শিশবাঁদগকেও এরুপ শিক্ষা দেওয়া 
হইতেছে । ফলে ভারতী য়দিগকে অজ্ঞ অসভ্য কাফ্রশদের স্তরেই টানিয়া নামানো 
হইতেছে। 
এইরূপ অবস্থা থাকতে দিতে পারেন না। তাই আম নিম্নলিখিত উদৃধৃতি- 
গল দিতে চাই। এই উদ্ধৃূতিগুঁল হইতে আরে প্রমাণত হইবে যে, 
আযাংলো-স্যাকসন ভাইদের তুলনায়__সাহস করিয়া ভাই কথাটি যাঁদ আমি 
ব্যবহার করি-কোনও অংশে "খাটো ছিল না বা এখনও খাটো নহে। 
ভারতীয় দর্শন ও ধর্ম সম্পকে ইণ্ডিয়ান এম্পাম়ার-এর বিজ্ঞ লেখক 
এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন : 
ধর্মানুশীলনের সমস্যাগ্ল ব্রাহমণরা যেভাবে সমাধান কাঁরয়াছেন, তাহা হুইল 
আত্মসংযম, ভিক্ষাদান, দেবতার নিকট বাঁলদান ও দেবতার ধ্যান। ধর্মে কিন্তু আধ্যাঁত্মক 
জশবনের অনুশশলনগত প্রশ্নগুলি ছাড়াও চিল্তাগত বহু সমস্যা রাঁহয়াছে, যেমন, 
ভগবানের মঙ্গলময়তার সাহত অমঞ্গলের সহাস্তত্ব, ইহলোকে সুখ-দুঃখের অসম 
বন্টন, ইত্যাদি। দর্শনে এই সকল জটিল সমস্যার যত কিছ সমাধান হইতে পারে, 
ব্রাহণরা তাহা সকলই করিবার চেম্টা করিয়াছেন, এবং গ্রীক ও রোমক দ্রম্টাদগকে, মধা 
যূগের পান্ডিতাঁদগকে এবং আধ্মনিক বিজ্ঞানশীদগকে (বড় হরফ আমার) অন্যান্য যে 
সকল বৃহৎ প্রশ্ন বিভ্রান্ত কাঁরয়াছে, সেগুঁলরও আঁধকাংশই ব্রাহনণরা সমাধান কাঁরতে 
চেস্টা কাঁরয়াছেন। সৃষ্টি, স্থিত ও বকাশ সম্পর্কে সকল প্রকার সম্ভাব্য তত্বও তাঁহারা 
বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন। আধ্যানক কালের শারীরতত্ববিদূদের মতামতগলি 
নতন আলোকে প্রাওভাত হইয়া কাঁপলের ক্রমাবকাশবাদেই 'ফাঁরয়া আসিয়াছে । (বড় 
হরফ আমার।) ১৮৭৭ খুশন্টাব্দে ভারতাঁয় ভাষায় ধর্ম সম্পর্কে যে সকল পুস্তক 
প্রকাশিত হইয়াছিল, সেগ্দালর সংখ্যা ছিল ১১৯২। তাহা ছাড়া, মানাসক ও নৌতক 
দর্শন সম্পকেও &৬টি পুস্তক ছিল। ১৮৮২ খুশন্টাব্দে ধর্ম সম্পর্কে প্রকাশিত 
পুস্তকের মোট সংখ্যা ১৫৪৫ এবং মানাঁসক ও নোৌতিক দর্শন সম্পর্কে পুস্তকের মোট 
সংখ্যা ছিল ১৫৩। | 


খোলা চিঠি ১৪৩ 


ভারতীয় দর্শন সম্পর্কে ম্যাক্স মুলার বলিয়াছেন (নিম্নালাখিত ও 
তপরবতশ উদধাতগীলি আধাশক বা সমগ্রভাবে নাগাঁরক আঁধকার সংক্রান্ত 
আবেদনেও প্রদত্ত হইয়াছে) : 


আমাকে যাঁদ প্রশ্ন করা হয় যে, কোন্‌ আকাশের তলে মানুষের মন তাহার শ্রেষ্ঠ 
শাল্তগুলিকে পাঁরপূর্ণরূপে 'বিকাঁশত কাঁরয়া তুলিয়াছে, জীবনের বৃহত্তম সমস্যাগুলি 
সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করিয়াছে এবং সেই সকল সমস্যার অনেকগালর সমাধানও 
কারয়াছে_যে সকল সমাধান এমন কি স্লেটো-কাণ্ট-পড়া ব্যান্তদেরও মনোযোগ আকর্ষণ 
কারবার মতো যোগ্যতা দাবী করিতে পারে--তবে আম ভারতের 'দিকেই অঞ্গুলিনিরদেশি 
১কারব। আম নিজেকে যাঁদ এই প্রশ্ন কার যে, এখানে, ইয়োরোপে আমরা যাহারা 
কেবলমান্ত গ্রীক, রোমক ও ইহুদশ নামক একি সৌমাটিক জাতির "চন্তাধারায় লালিত 
হইয়াছ, আমরা কোন্‌ দেশের সাহিত্য হইতে আমাদের অল্তজরঁবনকে-যে জাবন 
কেবল এই জীবনের জন্য নহে, পরন্তু যে জীবন রূপান্তাঁরত হইয়া চিরন্তন হইয়া 
আছে-_তাহাকে আরও নুটিহাঁন, আরও পঁরিপূর্ণণ আরও সর্বজনীন, বস্তুতপক্ষে, 
আরও সত্যকার মানবিক করিয়া তুলিবার জন্য নির্দেশ গ্রহণ কাঁরতে পার, তবে পুনরায় 
আমি ৬।গ্তবষে'র দিকেই অত দলসংকেত করিব। 


উপানষদগ্ীলর মধ্যে ভারতীয় দর্শনের যে এ*বর্যসমারোহ রহিয়াছে, সে 
সম্পর্কে জার্মান দার্শনক শোপেনহাউয়ের তাঁহার এই সাক্ষ্যট সংযোগ 
কাঁরয়াছেন : 


প্রীতাটি বাক্য হইতে গভীর, মৌলিক ও ভাবগম্ভীর চিন্তাধারা উৎসাারত হইতেছে। 
এবং সমগ্র বাক্যই উন্নত, পাবিন্ন ও আন্তারক এক মনোভাবে ওতপ্রোত রাহয়াছে। 
ভারতের বায় এবং সেই সঙ্গে আমাদের সমজাতয় আত্মাগুীলর আত্মগ্োম্ঠীর মৌলিক 
চিন্তাসমূহ আমাঁদগকে আবেম্টন করে।...ওপনেখাং১ পাঠে আমাদের ম্বপ উপকার 
ও উন্নাতি হয়, উহার মূল রচনাগনাল ছাড়া সারা পাঁথবীতে আর কিছ শই, যাহাতে 
তেমনাঁট হইতে পারে । উহা আমার জীবনে সান্ত্বনা হইয়াছে, উহা আমার মরণেও সান্ত্বনা 
হইবে। 


বিজ্ঞান-প্রসঞ্গে স্যার উইলিয়াম বাঁলয়াছেন : 


পাশ্চাত্য দেশে বৈয়াকরণগণ যখন আকস্মিক সাদৃশ্যের 'ভান্ততে ভাষাবিজ্ঞান 
আলোচনা করিতেন, তখনও প্রকৃতপক্ষে ভারতে ভাষাঁবজ্ঞান কাঁতপয় ম-শীতির উপর 
প্রাতীষ্ঠত 'ছিল। ইয়োরোশ্ঈয পণ্ডিতগণ যখন সংস্কৃত পাঠ ও পর্যালোচনা শুরু 
করেন, তখন হইতেই আধ্দনিক দর্শনের জল্ম হইয়াছে।...পাঁণিনির ব্যাকরণ এখনও 
পৃথিবীর ব্যাকরণসমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান আঁধকার করিয়া আছে।. উহাতে 
সংস্কৃত ভাষার প্রকীতিগত সকল বিষয়ই যান্তপর্ণ শাঁতর সাঁহত সাজানো হইয়াছে, 
এবং উহা মানুষের উদ্ভাবনা ও কর্মপ্রচেস্টার ক্ষেত্রে অনতম বিস্ময়কর কণীর্ত হইয়া 
আছে। 


৯ উপনিষদ । 


১৪৪ গান্ধী রচনাবলী 


বিজ্ঞানের উত্ত বিভাগ সম্পকেই স্যার এইচ. এস. মেইন 'িড তাঁহার 
ভিলেজ কমদ্রনিটিস্‌ গ্রন্থের সর্বাধুনিক সংস্করণে প্রকাশিত "রিড্‌” বন্তৃতায় 
বালিয়াছেন : 


ভারতবর্ষ পাঁথবীকে ওপামক ভাষাতত্ব ও ওপামক পুরাণতত্ব দিয়াছে; ভাষা 
এবং লোককথার এই বিজ্ঞানের অপেক্ষা কম মূল্যবান নহে, এমন একটি নূতন বিজ্ঞানও 
ভারত আমাদিগকে 'দতে পারে। আম উহাকে ওপাঁমক আইনতত্ব নামে আভাহত 
কাঁরতে সংকোচ বোধ করিতোছি। কারণ, ইতিপূর্বে উহার যাঁদ আঁস্তত্ব থাকিত, তবে 
উহার ক্ষেত্র আইনের ক্ষেত্র হইতে অনেক বেশশ ব্যাপকতর হইত। তাহার কারণ, একই 
আদি ভাষা হইতে উৎপন্ন 'বাভন্ন আর্ধভাষাগ্ীলর মধ্যে প্রাচীনতম ভাষাঁট এবং 
যে-সকল নৈসার্গক বন্তু অন্য কোথাওকার লোকসাহত্যে এমন 'নখতভাবে কাল্পাঁনক 
চাঁরব্রে রূপায়ত হয় নাই, সেইগুলির 'বাভন্ন আখ্যা যে ভারতবর্ষে কেবল বিদামান 
আছে আরও যথাযথভাবে বালতে গেলে, বিদ্যমান ছল), তাহা নহে, বিকাশ ও 
আচার-ব্যবহার, 'বাধানষেধ, চিন্তাধারা, ধর্মীবশ্বাস ও সংস্কার রুপ ছিল, তাহার 
একাঁট সমগ্র জগংও ভারতবর্ষে বিদামান রহিয়াছে। ভারতের সাঁমারেখার বাঁহরে 
তেমনাঁটি আর কোথাও নাই। 


তীয় জ্যোতীর্বদ্যা সম্পর্কে পর্বোল্লিখিত এীতিহাঁসক (হাণ্টার) 
বলিয়াছেন : 


ব্লাহণদের জ্যোতির্বিদ্যা কখনও অতাঁধক প্রশংসালাভ করিয়াছে, আবার কখনও 
বা উহা অহেতুক নিন্দার বিষয় হইয়াছে।...অনেক ক্ষেত্রে ব্রাহমণরা গ্রধক জ্যোভিরদ্যার 
অপেক্ষা অধিকতর অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাঁহাদের খ্যাতি সমগ্র পাশ্চাত্যদেশে ছড়াইয়া 
পাঁড়য়াছল এবং ক্রনিক্ল- পাশ্চাল-এর মধ্যে প্রবেশ কাঁরয়াছিল। ৮ম ও ৯ম শতকে 
আরবরা তাঁহাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিল । 

বাঁজগাঁণত ও পাটশগাঁণতে আম আবার স্যার উইীলিয়ামের রচনা হইতে উদধৃতি 
দিতেছি) ব্রাহত্রণরা পাশ্চাত্যদেশের সাহায্য না লইয়া স্বতন্লভাবেই আঁতি উচ্চস্তরের 
নৈপুণ্য অজর্ন কাঁরয়াছলেন। তাঁহাদের নিকট আমরা দশমিক রাঁতর সংখ্যাগত 
প্রতীকগুলি উদ্ভাবনের জন্য খণনী রহিয়াছি।...এঁ সকল সংখা আরবগণ হিন্দুদের 
প্রকাশিত গণিত ও যন্নবিদ্যাবিষয়ক গ্রল্থসমূহের সংখ্যা ছিল ১৮৭৭ খুশষ্টাব্দে ৮৯ 
এবং ১৮৮২ খুনম্টাব্দে ১৬৬। 

ব্রাহ্মণদের চিকিংসাবিজ্ঞানও (প্রসিদ্ধ এঁতিহাঁসক আরও বাঁলতেছেন) স্বতন্ত্রভাবে 
বিকাশলাভ করিয়; হুল ।...পার্পিনর ব্যাকরণে যে সকল বশেষ বিশেষ বান্তির নাম 
রাহয়াছে, সেগুলি হইতে বোঝা যায়, তাঁহার আমলের খেুশস্টপূর্ব ৩৫০) আগেই 
চিকিৎসাবিষয়ে গবেষণা বহুদূর অগ্রসর হইয়াছিল।...আরবদ্দেশীয় চিকিৎসাবিজ্ঞান 
সংস্কৃত 'নিবন্ধাবলশর অনুবাদের উপর 'ভাত্ত কাঁরয়াই গাঁড়য়া উঠিয়াছিল।...সপ্তদশ 
শতাব্দী পর্যন্ত ইয়োরোপাীয় চিকিৎসাবিজ্ঞান আরবদেশশয় চাঁকংসাবজ্ঞানের উপর 
প্রাতান্ঠিত ছিল ।...ভারতের স্থানীয় ভাষাসমূহে চিকিৎসা সংক্রান্ত যে সকল পুস্তক 


খোলা চিঠি ১৪৫ 


প্রকাশিত হইয়াঁছল, সেগ্ীলর সংখ্যা ছিল ১৮৭৭ খহশন্টাব্দে ১৩০ এবং ১৮৮২ 
থুশষ্টাব্দে ২১২। তংসহ ৮৭ খানি প্রক তিবিজ্ঞানবিষয়ক পূস্তকও 'ছিল। 


যুদ্ধের কলাকৌশল সম্পর্কে বাঁলতে "গিয়া উন্ত লেখক বাঁলতেছেন : 


ব্রাহমণরা কেবল 'চাকিংসাবিজ্ঞানকে নহে, যুদ্ধাবদ্যা এবং সঙ্গণত, স্থাপত্য প্রভাত 
কলাশিজ্পগ্ীলকেও তাঁহাদের দৈবান্প্রোরত জ্ঞানের পাঁরপৃরক বাঁলয়া মনে কারতেন। 
সংস্কৃত মহাকাবাগযীল হইতে প্রমাণিত হয় যে, খুশন্টের জন্মের পূর্বেই সামারক 
কলাকৌশল বজ্ঞানের মর্যাদা ও স্বীকাঁতি লাভ কাঁরয়াছল। পরবতাঁকালে আগ্ন- 
খ্পরাণের একাঁট সুদীর্ঘ অংশেও এ বিষয়ে সুসংবদ্ধভাবে আলোচনা করা হইযাছে। 

ভারতীয় সংগাঁতকলা পরে ব্যাপকতরভাবে প্রভাব বিস্তার কাঁরয়াছিল। স্বরলিপপি- 
গুলি ব্রাহ্মণদের নিকট হইতেই পারসীকদের মারফত আরবদেশে গিয়াছিল, এবং তথা 
হইতে একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে গুইদো দ” আরেজ্জো কর্তৃক ইয়োরোপীয় সংগীতে 
প্রবর্তিত হইয়াছিল। 


উত্ত লেখ স্খ।পত্য সম্পর্কে বালতেছেন : 


ভারতে বৌদ্ধরা প্রস্তর দিয়া গৃহনির্মাণের শিজ্পে সুনিপূণ ছিলেন। তাঁহাদের 
ধনার্মত ধিহার ও চৈত্যগুঁলতে বাইশ শত বংসরেব 'শিষ্পকলার-াঁগারগারে খোঁদিত 
প্রাঈনতম গৃহামন্দিরগুাল হইতে সর্বাধুনিক প্রাচীরাঁশল্পমযতায় শীবদ্ময়কর ও 
অলংকরণে আতশয় সমৃদ্ধ জৈন মন্দির পর্য্ত সকল কিছুর হীতিহাস প্রদার্শত 
হইয়াছে। ইয়োরোপের ির্জাগুল তাহাদের সুউচ্চ সক্ষত্বাগ্র গৃহগ্লির জনা বৌদ্ধ- 
স্তূপগ্ীলর নিকট খণশী বালিয়া মনে হয়।...হিন্দু কলাশল্পের যে সকল স্মৃতিচিহ 
আছে, সেগুলি এই যুগেও আমাদের নিকট প্রশংসা ও বিস্ময়ের বস্তু হইয়া আছে। 
আগ্রা ও দিল্লীর সমাধিমান্দরসমূহ এবং তৎসহ দক্ষিণ ভারতের কিছুসংখ' প্রাচীনতর 
হিন্দু মান্দর গঠনসূষমার ও পূত্খানুপুঞঙ্থ অলংকরণের এশবর্ষে অতুলনীয় হইয়া 
আছে। 

আমাদের সমসামাঁয়ক ইংলণ্ডের অলংকরণ-শিল্প ভারতীয় ঢং হইতে বহু "বিষয় 
গ্রহণ কাঁরয়াছে। ভারতের নিজস্ব ঢংয়ে 'নীর্মত ভারতীয় 'শল্প-সামগ্রী আজও 
ইয়োরোপের আন্তজরাঁতক প্রদর্শনশগৃলিতে উচ্চতম সম্মান অর্জন কাঁরতেছে। 


এন্ড্রু কানোঁগি তাঁহার রাউণ্ড দি ওয়ার্ল্‌ড্‌ গ্রন্থে আগ্রার তাজ সম্পর্কে 
যাহা বাঁলয়াছেন, তাহা এই : 


এমন অনেক বিষষ আছে, যেগলি এতই পাব যে, সেগালির বিশ্লেষণ, এন কি 
ভাষায় বর্ণনা, সম্ভব নহে। এখন আমি জানিয়াছি, “নুষ্যানার্মত এমন অপরূপ ও 
অপার্থব সৌধ রহিয়াছে, যাহা সেই পাবন্ললোকে উন্নীত হইয়াছে। ঈষৎ পীতাভ 
প্রস্তরে 'নার্মত হওয়ায় তাজ মানুষকে বিশুদ্ধ শীতল শ্বেত প্রস্তরের মতো অনুভূীতি- 
শন্য কাঁরয়া তোলে না। তাজ নারীর মতোই উফ ও সহানুভূতিশীল ।...একজন বিখ্যাত 
সমালোচক তাজকে সুস্পন্ট ভাষায় নারীত্বময় নির্মাণাঁশল্প বালয়া বর্ণনা কাঁরয়াছেন। 


৯০ 


১৪৬ গাম্থ রচনাবলণ 


1তাঁন বলিয়াছেন, উহাতে পুরুষসুলভ কিছুই নাই। উহার সকল মাধূর্য সম্পূর্ণরূপে 
নারীসুলভ। এই পাঁতাভ প্রস্তরের গান্রে আরবীক অক্ষরে সমগ্র কোরান কৃষ্ণ প্রস্তরের 
রেখায় উৎকীর্ণ রাহয়াছে, যেন সে সাদা ও কালো পাথরের টানা-পোড়েনেই রাঁচিত। 
আমার মৃত্যুকাল পর্যন্ত গারিপ্রত্রবণগলির পারবে অর্থবা জ্যোধস্নায় আলোকিত 
অরণ্যে ভ্রমণকালে যখনই যেখানে আমার মানসিক অবস্থাঁটি আমার প্রশান্ত মানসপটে 
পবিন্রতম, উন্নততম ও 'বিশৃদ্ধতম বন্তুগ্যীলর আলোক বাঁকরণের উপযুস্ত হইয়া উাঠবে, 
তখনই সেখানে আমার স্মৃতির এশবর্য-ভাশ্ডারে এই সুন্দর মনোরম বস্তুটির__তাজের 
_স্মৃতিও জাগর্ক হইবে। 


ভারতবর্ষে বিধিবদ্ধ বা অন্যরূপ আইনসমৃহেরও অভাব ছিল না। মনূর 
বাধানষেধগাঁল চিরকালই ন্যায়পরতা ও স্ানার্দন্টতার জন্য খ্যাঁতিলাভ করিয়া 
আসিয়াছে। সেগুঁলর ন্যায়নিষ্ঠা দেখিয়া স্যার এইচ. এস. মেইন সম্ভবত 
(িস্ময়বোধ কাঁরয়াছলেন। তাই তিনি সেগ্ীলকে “ব্রাহমণদের দৃম্টিতে আইন 
কিরূপ হওয়া উচিত, তাহার একাঁট চিত্র” বাঁলয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। ১৮৯১ 
খুশজ্টাব্দে দি ন্যাশন্যাল রাঁভউতে মঃ পিনৃকট এ সকল 'বাধ-নিষেধকে 
“মনূর দার্শীনক তত” বাঁলয়া বর্ণনা কাঁরয়াছেন। 
নাট্যাশল্পেও ভারতীয়রা পশ্চাতে ছিল না। ভারতের সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত 
নাটক “শকুন্তলা” সম্পকে গ্যেটে বাঁলয়াছেন : 
নব বৎসরের কুশড়, তার এক পাতে বরষ-শেষের পরুফল। 
প্রাণ করে চুরি আর তাঁর এক সাথে প্রাণে এনে দেয় পু্টবল। 
আছে স্বর্গলোক আর সেই এক ঠাঁই বাঁধা যেথা আছে মহাঁতল। 
হেন যাঁদ কভু থার্কে, তুমি তবে তাই, ওহে আঁভন্ঞানশকুন্তল। 


ভারতীয়দের চাঁরন্র ও সমাজজীবন সম্পর্কে বাঁলতে গেলে, সে সম্পর্কে 
ভূর ভূঁরি প্রমাণ রহিয়াছে । আমি কেবল সামান্য কয়েকটি উদ্ধৃত দিতোছ। 

আম 'িম্নীলাখত অংশাঁট পুনরায় হাশ্টারের ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার হইতে 
লইতোঁছ : 


গ্রঁক রাজদূত মেগাস্থিনিস) ভারতবর্ষে ক্লীতদাস-প্রথার অনাস্তত্ব, নারীর সতীত্ব 
ও পুরুষের সাহস প্রশংসার সাঁহত লক্ষ্য করিয়াছেন। বারত্বে তাহারা অপর সকল 
এশিয়াবাসীকেই ছাড়াইয়া গিয়াছিল। তাহাদের ঘরের দরজায় তালা লাগাইবার প্রযোজন 
হইত না। সর্বোপাঁর, কোনও ভারতবাসী 'মথ্যা কথা বাঁলয়াছে, এমনাট শোনা যায় 
নাই। তাহারা ছিল ₹ংঘত ও পারশ্রমী, দক্ষ কৃষক ও নিপূণ শিজ্পী; তাহারা কদাচিৎ 
মামলার আশ্রয় লইত; তাহারা শান্তিতে তাহাদের স্থানীয় নায়কদের অধশনে বাস কাঁরত। 
বংশগত বর্ণের ভিত্তিতে মল্লণশ ও যোদ্ধার দল সহ রাজকীয় শাসনব্যবস্থার যের্প বর্ণনা 
মন্‌ দিয়াছেন, প্রায় সেইর্‌প" চিত্র উহাতেও রাহয়াছে।...গ্রামীণ সমাজবাবস্থাও সূন্দর- 
রূপে বার্ণত হইয়াছে। প্রাতাঁট ক্ষার গ্রামাণচল এ গ্রীক রাজদূতের নিকট এক-একাঁউি 
ভ্যান সাধারণতল্্র বাঁলকসা গনে হুইয়াছে। (বড় হরফ আমার) 


খোলা 'চাঠি ১৪৭ 


বিশপ হেবার ভারতের অধিবাসীগণ সম্পর্কে বাঁলয়াছেন : 


তাহাদের স্বভাব-চারত্র সম্পর্কে আমার মোটামুটি খুব ভালো ধারণাই গাঁড়য়া 
উঠিয়াছে। তাহারা উন্নত ধরনের সং সাহসের আঁধকারণী; তাহারা বিনয়ী, বুদ্ধিমান 
এবং জ্ঞান ও উন্নাতিসাধনের বিষয়ে অত্যন্ত আগ্রহশপল ।...তাহারা 'স্থিরবাদ্ধ, পারিশ্রমণ, 
1পতামাতার প্রাত কর্তব্পরায়ণ ও সল্তানের প্রাত স্নেহশশল। তাহাদের মানাঁসক 
অবস্থা প্রায় সকল ক্ষেত্রেই নম্র ও ধৈর্যশীল । সহৃদয়তা এবং তাহাদের অভাব-আঁভযোগের 
প্রতি মনোযোগ ও সহানুভূতি দেখাইলে সহজেই তাহাদিগকে স্পর্শ করে। আমি বহু 
মানুষের সাঁহত মিশিয়ছ, কিন্তু এমনটি প্রায় কোথাও দোখি নাই। 


ভারতবাসশীকে সভ্য করা বালিতে যে 'ি বোঝায়, তাহা আম ঠিক বুঝি না। 
সুশাসন-বাবস্থার তত ও প্রয়োগ বিষয়ে তাহারা অপট; হইতে পারে, 'িন্তু কাঁষর সল্দর 
ব্যবস্থা, 'শিল্পজাত দ্ুব্য উৎপাদনে অপ্রাতদ্বান্দ্বতা, প্রয়োজনীয় সামগ্রণ ও 'বিলাসদ্রবা 
উৎপাদনে পক্ষনতা, শিক্ষালাতেন॥ জন) 'বিদ্যালয়-স্থাপনা, দয়া ও আতিথেয়তাপূর্ণ 
দৈনান্দন ব্যবহার, এবং সর্বোপার, স্বশ-জাঁতর প্রাতি আতি-সতর্ক সম্মাননা ও সূচারু- 
বোধ যাঁদ সভ্জাতি বাললে যেসকল গুণাবলশী বোঝার, সেগুলির মধ্যে পড়ে, তবে 
হিন্দুরা ইয়োরোপের কোনও সভা জাতিব তুলনায় নিকৃষ্ট নহে। 


স্যার জর্জ বারডউড ভারতণয়দের সাধারণ স্বভাব-চাঁরন্র সম্পর্কে নিম্নালাখত 
ভমত দিয়াছেন : 


তাহারা আঁতশয় সাঁহফ ও ধৈর্যশীল. কম্টসাহফু ও অধাবসায়ী, পারশ্রমশ, 
আইনানুগ ও শাল্তিপ্রয় ।.. শিক্ষিত ও উচ্চতর বাঁণক সম্প্রদায়গুীল সৎ এ সত্যপরায়ণ 
এবং বৃটিশ সরকারের প্রাত অন,গত ও 'বশবাসী। যথাসম্ভব দব্যর৫ঘকঙ +ন ভাষায় 
ইহা আম বাঁলতেছি এবং এই শব্দগুলর অর্থ যে কি, তাহা আপনারা বুঝতেই 
পারেন। টিউটানক জাঁতর লোকদের মতোই বোম্নাইয়ের চোট্রযা (টচ্চতর) শ্রেণশর 
লোকদের নৌতক সততা একাঁট লক্ষণীয বৈশিম্টা। এককথায়, ভারতের আধবাসরা 
প্রকতপ”ক্ষ আমাদের অপেক্ষা 'নকৃষ্টতর নহে । আব আমন্না যাহা শ্রেম্ঠ বালযা 'িব*বাস 
কারবার ভান কার, এমন কতকগ্যীল ভ্রান্ত মানদণ্ডের_ আমাদের 'নিকটও ভ্রান্ত-_ 
পারমাপে অনেক বিষয়ে তাহারা আমাদের তুলনায় শ্রেম্ঠই হইবে। 


স্যার সি. ট্রেভোলয়ান মন্তব্য কাঁরয়াছেন যে : 


শাসনব্যবস্থা পাঁরচালনা কারবার উপযুস্ত সংপ্রচুর গুশাবলশ, অসামানা ধৈর্য, 
অসাধারণ শ্রমশান্ত, সুতাক্ষ] 'বচারশান্ত ও বুদ্ধি ত।-দের রাহয়াছে। 
পারিবারিক সম্পর্ক সম্বন্ধে ডারউ. ডাব্রউ. হাশ্টার বালয়াছেন : 
পাঁরবারগত স্বার্থ ও পারিবারিক স্নেহ-সম্পর্ক তাহাদের মনে যে স্থান আধকার 
কাঁরয়া আছে, সে দক হইতে 'বিচার কাঁরলে, হিন্দুদের সাঁহত ইংরেজদের তুলনাই হইতে 
পারে না। সল্তানের জন্য পিতামাতার এবং 'পতামাতার জন্য সন্তানের যে ভালোবাসা 


১৪৮ গ্রাম্থী রচনাবলী 


তাহাদের মধ্যে রাহয়াছে, সেইর্প কোনও বস্তু ইংলশ্ডে নাই। আমাদের এই প্রাচ্য- 
দেশীয় সহ-নাগারকগণের মধ্যে সন্তানের প্রাত পিতামাতার ও 'শিতামাতার প্রাত 
সন্তানের স্নেহ-সম্পর্ক যে স্থানটি ভারয়্া রাখিয়াছে, আমাদের এই দেশে সেই স্থানাট 
যৌন সম্পর্ক আধকার করিয়াছে। 


এবং মিঃ পিন্কট মনে করেন : 


সকল সামাঁজক বিষয়েই ইংরেজরা হিন্দুদের শিক্ষাদানের অপেক্ষা হিন্দুদের পদ- 
তলে বাঁসয়া শিক্ষাগ্রহণের আধকতর উপযুস্ত। 


মাঁসয়ে লুই জাকাঁলঅ বলেন : 

হে ভারতের প্রাচীন ভূমি, হে মানবতার লালনক্ষেত্র, তুমি ধন্যা! হে শ্রদ্ধেযা 
সূনিপূণা ধাল্রী, বহু শতাব্দীর বহু বর্বর আভযান তোমাকে মৃন্তিকাতলে প্রোথিত 
কারতে পারে নাই। তুমি ধন্য! হে ধর্মের, প্রেমের, কাব্যের ও বিজ্ঞানের জন্মভূমি, 
তুমি ধন্যা! তোমান্র ভতীঁত আমাদের প*্চাত্যের ভাঁবব্য.তর মধ্যে পুন ।জজশীবত 


হউক! 


ভিকৃতর িউগো বলেন : 


ফ্রান্স ও জার্মান, এই দুই দেশ ইয়োরোপের সাম্ট কারয়াছে। প্রাচ্যের পক্ষে 
ভারত যেমন, পাশ্চাত্যের পক্ষে জার্মানিও তেমনি । 


উপররউন্ত তথ্যগুলির সাহত এই তথ্যগ্চলিও যোগ করুন। ভারতই একজন 
বৃদ্ধের জন্ম দিয়াছে। অনেকে মনে করেন, কোনও মর মানুষের পক্ষে যতখাঁন 
সুন্দর ও পাঁবন্রভাবে জীবন যাপন সম্ভব, বুদ্ধই তাহা কারতে পারিয়াছিলেন। 
স্থান। ভারত একজন আকবরেরও জন্ম দিয়াছেযে আকবরের নীতি বৃটিশ 
সরকার আঁত সামান্যমা্ন পাঁরবর্তন কারয়াই অনুসরণ কাঁরয়াছেন। মান্র কয়েক 
বৎসর পূর্বে ভারতবর্ষের একজন পাশ ব্যারনেটের মৃত্যু হইয়াছে; এই ব্যারনেট 
তাঁহার মূস্তহস্ত দানে কেবল ভাবতকে নহে, ইংলন্ডকেও 'বাস্মত কাঁরয়াছিলেন। 
ভারত কৃম্টদাস পালের মতো একজন সাংবাদকেরও জল্ম দিয়াছে; বর্তমান বড় 
লাট লর্ড এল গন তাঁহাকে ইয়োরোপের শ্রেষ্ঠ সাংবাদিকদের সহিত সমকক্ষ- 
রূপে তুলনা করিয়াছেন। ভারতবর্ষ বিচারপাঁতি মহম্মদ ও বিচারপাঁত মৃথুকৃঞ্ণ 
আয়ারের মতো 'বিচারকগণের জন্ম দিয়াছে; ই“হারা উভয়ে ভারতীয় হাই কোর্টের 
বিচারপাঁতি এবং ইহাদের রায়গ্ীল ভারতীয় 'বিচারালয়ের ইয়োরোপাীয় ও 
ভারতীয় 'বিচারকগণের প্রদত্ত রায়সমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুনিপুণ বালিয়া 
ঘোষিত হইয়াছে । সর্বশেষে ভারত বদর্দাম্দন [ তায়েবজী ], [সরেন্দ্রনাথ ] 


খোলা 'চিঠি ১৪১ 


ব্যানাজঁ এবং [ফিরোজ শাহ্‌] মেহৃতার মতো বাগ্মীদের জল্ম 'দিয়াছে। 
ইহাদের বাশ্মিতা বহুবার ইংরেজ শ্রোতাদগকেও মুগ্ধ করিয়াছে। 

ভারত এইরুপ। এই চিন্র যদি আপনাদের নিকট কিছুটা আতরাঞ্জত বা 
কাল্পনিক মনে হয়, তাহা হইলেও ইহা 'মিথ্যা নহে। অবশ্য, ইহার অপর 'দকও 
রহিয়াছে । যাঁহারা এই দুই জাতিকে মিলিত অপেক্ষা বিচ্ছিন্ন কারবার কাজে 
আঁধক আনন্দ পান, তাঁহারা সেই দিকের চিন্র আঁকবেন। সুতরাং অন্গ্রহ 
আস প্রাতশ্রাতি দিতেছি যে, আম উপরে যে সকল তথ্য সান্নবেশ কাঁরয়াছি, 
সেগ্লি অনেকাংশেই অক্ষুণ্ন থাকবে; ভারত যে আঁফ্রকা নহে এবং সভ্য 
বালতে প্রকৃত যাহা বোঝায়, সেই অর্থে ভারত যে একটি সভ্য দেশ, উপরোন্ত 
তথ্যগ্যাল আপনাঁদিগকে তাহা 'বি*বাস করাইতে সমর্থ হইবে। 

তবে আমি এই প্রসঙ্গ ছাঁড়য়া দিবার পূর্বে একটি সম্ভাব্য প্রাতবাদের 
কথা আগে হইঞ্েে ভাঁবয়া দোখবার সুযোগ প্রার্থনা কার। এইরুপ বলা হইতে 
পারে যে. “তুমি যাহা বাঁললে, তাহা যাঁদ সত্য হয়, তবে কলোনিতে যাহাদিগকে 
তুমি ভারতীয় বলিতে, তাহারা ভারতীয় নহে। কারণ, কলোঁনতে যাহাদিগকে 
ভারতীয় বাঁলতেছ, তাহাদের মধ্যে যে সকল রাত-নীতি প্রচলিত আছে, 
সেগুলির দ্বারা ভারতীয়দের সম্বন্ধে তোমার এ সকল মন্তব্য প্রাতিপন্ন হয় 
না। দেখ, উহারা কিরৃ্প মিথ্যা কথা বলে।” কলোনিতে আমার সাঁহত যাঁহারই 
আলাপ হইয়াছে, তিনিই ভারতীয়দের মিথ্যাভাষণ সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন 
কিছ পাঁরমাণে আমিও এই আভিযোগ স্বীকার করি। এ বিষয়ে অন্যান্য 
সম্প্রদায়ের লোকেরা, বিশেষত তাঁহারা ভারতীয়দ্ে মতো শোচনীন অবস্থায় 
পাঁড়লে, ভারতীয়দের অপেক্ষা কিছ ভাল পাঁরচয় দিতে পারবেন না. প্রাতবাদের 
উত্তরে এই কথা প্রমাণ কাঁরয়া দেখাইয়া আমি বিশেষ সন্তোষবোধ কারব না। 
তথাঁপ আমাকে সম্ভবত বাধ্য হইয়াই এরূপ যাঁন্তর আশ্রয় লইতে হইবে । মানুষ 
[হসাবে তাহারা অনারূপ হয়, ইহা আমার নিকট যতই আঁভপ্রেত হউক না কেন, 
তাহারা যে মানুষের বাড়া কিছন, ইহা প্রমাণ কাঁরতে আঁম সম্পূর্ণ অক্ষম এবং 
তাহা আম স্বীকার কাঁরব। তাহারা প্রায় অনাহারে থাকিতে হয় এমন মজৃিতে 
নাটালে আসিয়াছে । (আম ট্রান্তবদ্ধ ভারতীয়দের কথা বাঁলতেছি।) এখানে 
তাহারা একটি অপাঁরাঁচিত অবস্থায় ও অস্দীবধাক্তনক পাঁববেশের মধ্যে আসিয়া 
পাঁড়য়াছে। কলোনিতে যাঁদ তাহারা বসবাস কক তবে যে ঙৃহূর্তে তাহারা 
ভারত ত্যাগ করিয়াছে, সেই মূহূর্ত হইতেই তাহারা চিরজ্বীবনের জন্য নৌতক 
শিক্ষা হইতে বাণ্ঠত হইয়াছে । তাহারা হিন্দুই হউক বা মুসলমানই হউক, 
নৌতিক বা ধমাঁয় শিক্ষা বাঁলতে যাহা বোঝায়, তাহার সকল সুযোগ তাহারা 
হারাইয়াছে। বাঁহয়ের সাহায্য বিনা নিজাদগকে 'শাক্ষিত কারবার উপযোগণ 
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যথেষ্ট শিক্ষা তাহারা পায় নাই। এই অবস্থায় পাঁড়য়া তাহারা মিথ্যা বালবার 
সামান্যতম প্রলোভনের কাছেও আত্মসমর্পণ কাঁরয়া বসে। কিছুদিন বাদে মিথ্যা 
বলাটা তাহাদের অভ্যাসে ও ব্যাধিতে পাঁরিণত হয়। তাহারা বাস্তাবক পক্ষে 
বিনা কারণেই, বৈষাঁয়ক দিক হইতে উহাতে তাহাদের কোনও লাভের সম্ভাবনা 
না থাকিলেও, নিজেদের অজ্ঞাতসারেই মিথ্যা বাঁলতে থাকে । কলোনিতে তাহারা 
জীবনে এমন একাঁট অবস্থায় আসিয়া পেশছে, যখন অবহেলার ফলে তাহাদের 
নৈতিক বৃত্তিগ্ীল ভাঙিয়া পড়ে। তাহা ছাড়া, মিথ্যা ভাষণের একটি শোচনীয় 
প্রকারভেদও আছে। এমন কি তাহাদের ভাইয়ের উপর অযথা নির্যাতন হইলেও 
মনিবের হাতে লাগ্কিত হইবার ভয়ে তাহারা সত্য কথা বাঁলতে সাহস পায় না। 
তাহাদের খাদ্যের সামান্য বরাদ্দটুকুও যখন হ্রাস করা হয় বা তাহাদিগকে যখন 
কঠোর শারীরক শাস্তি দেওয়া হয়, তখনও নির্বকার থাকবার মতো 
দার্শনকতা তাহাদের নাই। কিন্তু তাহা সত্তেও কি তাহারা তাহাদের মনিবের 
বিরদ্ধে সাক্ষ্য দিতে সাহস করে? অতএব, এই সকল মানুষ সহানুভূতির 
যোগ্য, না ঘৃণার যোগ্য? করুণা লাভের অযোগ্য বদমায়েশ বাঁলয়া তাহাঁদগকে 
শাস্তি দেওয়া উীচত, না তাহাদিগকে সহানুভূতির যোগ্য অসহায় জীবরূপে 
দেখা উচিত? তাহারা যাহা কাঁরতেছে, অন্দরূপ অবস্থায় পাঁড়লেও তাহাই 
কাঁরবে না, এমন কোনও মানব-সম্প্রদায় আছে কি? 

এখন আমাকে প্রশ্ন করা হইতে পারে যে, আম ব্যবসায়ীদের সমর্থনে কি 
বালব । তাহারাও তো এরুপ মিথ্যাকথা বলে। এ সম্পর্কে আম বনীতভাবে 
বালিতে চাই যে, তাহাদের বিরুদ্ধে এই আভষোগ 'ভাত্তহীন। আইন ও 
ব্যবসায়ের খাতিরে অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকে যেরুপ মিথ্যাকথা বলে, তাহারা 
তাহার বেশী বলে না। অনেক সময় তাহাদিগকে ভুল বোঝা হইয়া 
থাকে। কারণ, প্রথমত তাহারা ইংরেজী বালিতে পারে না; দ্বিতীয়ত, 
দোভাষীরা বে অর্থ করে, তাহাতে ভ্রুটি থাকে। সেজন্য দোভাষীদের দোষ 
নাই। দোভাষীদগকে সাফল্যের সাহত তামিল, তেলেগু, হিন্দুস্থানী ও 
গুজরাটী. এই চারটি ভাষায় ব্যাখ্যা করবার প্রায়-দ্‌ঃসাধ্য কাজাট করিতে হয়। 
ব্যবসায়ী ভারতীয়রা সকলেই 'হিন্দুস্থানী বা গুজরাটীতে কথা বলেন। যাহারা 
কেবল 'হন্দঃস্থানীতে কথা বলেন, তাঁহারা 'বশম্ধ হিন্দুস্থানী বলেন। কিন্তু 
দোড়াষীরা প্রায় সকলেই স্থানীয় 'হন্দুস্থানী বলেন। এই স্থানীয় 'হন্দ্‌স্থানী 
অত্যন্ত বাজে হিন্দস্থনণ ব্যাকরণের পোশাকে সাজানো তামিল, গুজরাটণ ও 
অন্যান্য ভারতীয় ভাষার এক জগাখিচুঁড়ি। তাই ইহাই খুব স্বাভাবিক যে, 
ঠিকমতো অর্থট বৃঝিবার জন্য দোভাষাঁকে সাক্ষীর সাঁহত তর্ক কাঁরতে হয়। 
এই তর্ক যখন চাঁলতে থাকে, তখন বিচারপাঁত অধপর হইয়া উঠেন এবং ভাবেন 
যে, সাক্ষী মিথ্যা বাঁলতেছে। দোভাষী বেচারাকে প্রশ্ন করা হইলে, সে মানুষের 
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স্বভাববশতই নিজের ভাষাজ্ঞান সংক্রান্ত দুর্বলতা ঢাঁকিবার জন্য বলে যে, সাক্ষী 
সরলভাবে উত্তর দিতেছে না। হতভাগ্য সাক্ষীর নিজেকে নির্দোষ প্রমাণিত 
কারবার কোনও সুযোগ নাই। যাহারা গুজরাটীতে কথা বলে, তাহাদের অবস্থা 
আরও সঙ্গীন। আদালতগ্দলতে একজনও গুজরাটী দোভাষী নাই। দোভাষী 
অনেক চেষ্টার পর সাক্ষী কি বাঁলতেছে, তাহার মর্মাট ধারতে পারে । আমি 
স্বচক্ষে দৌখয়াছি, একজন গুজরাটাীভাষী সাক্ষী নিজের কথা বুঝাইবার জন্য 
প্রাণপণ চেম্টা করিতেছে, দোভাবীও সেই গুজরাটা-হিন্দুস্থানী বুঝবার জন্য 
আগ্রণ চেষ্টা করিতেছে । বাস্তাঁবক পক্ষে, অপাঁরাচিত শব্দের অরণ্য হইতে 
দোভাষাঁরা যে অর্থটুকু উদ্ধার কারিতে সমর্থ হয়, তাহাতেও তাহাদের বুদ্ধিমস্তার 
প্রচুর পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু এদকে যখন সাক্ষণ ও দোভাষীর মধ্যে 
এইরূপ লড়াই চলতে থাকে, ওদিকে তখন বিচারপাঁত সাক্ষীর একটি কথাও 
বিশ্বাস না করিবার জন্য মনগাস্থর কাঁরতে থাকেন এবং সাক্ষীকে মিথ্যাবাদী 
বাঁলয়াই 'লাঁখযা বাখেন। 


তিন 


“তাহাদের সহিত এখন যেরূপ ব্যবহার করা হইতেছে, তাহার সাঁহত 
ইংরেজদের শ্রেষ্ঠ এতিহ্যসমূহের, ন্যায় ও নীতিবোধের 'বাভন্ন সূত্রের, বা 
খুশষ্টীয় নাতির সামঞ্জস্য আছে ?”-এই তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর দতে গেলে, 
তাহাদের প্রাতি কির্প ব্যবহার করা হইতেছে, তাহা আলোচনা কর. প্রয়োজন। 
আমার বিশ্বাস, ভারতীয়াদগকে কলোনিতে যে খুবই ঘৃণা করা হয়, ই:, সহজেই 
স্বীকৃত হইবে । পথের লোকেরা তাহাদের প্রাত ঘণা প্রকাশ করে, তাহাদিগকে 
গালাগালি দেয়, তাহাদের গায়ে থুতু ফেলে, এবং প্রায়ই তাহাদিগকে ফুটপাত 
হইতে ঠোঁলয়া সরাইয়া দেয়। সংবাদপব্রগুলি তাহাদিগকে গালি দেওয়ার মতো 
যথেস্ট জোরালো শব্দ যেন ভালো ভালো ইংরেজী আভধান খাঁজয়াও পায় না। 
এখানে কিছু নমুনা দেওয়া হইল : “যে বিষান্ত ক্ষত সমাজের প্রাণশান্তকে 
শুষিয়া ফেলিতেছে. “এই সকল পরগাছা,, “এই সকল ধূর্ত, ঘণ্য, অর্ধবর্বর 
এশিয়াবাসন” “কালো. রোগা ও পারচ্ছল্লনতা হইতে বহু দূরে অবস্থিত এই 
বস্তুগ্ল যাহাদিগকে 'হন্দু এই আভশস্ত নামে অভিহিত করা হয়, “ইহারা 
আকণ্ঠ পাপে পূর্ণ ইহারা ভাত খাইয়া বাঁচিয়া খকে:.. আমি মনের সুখে 
এই সব 'হন্দুকে গালাগালি দিই,” “মথ্যায় ও ধূর্ততায় পূর্ণ এই নোংরা কুলীর 
. দ্ল।” সংবাদপন্রগাল প্রায় সর্বসম্মতিক্রমেই ভারতীয়াঁদগকে তাহাদের যথাযথ 
নামে অভিহিত কারিতে চায় না। ভারতীয়দের কেহ “রামসামি”, কেহ “মং 
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সামি” কেহ “মঃ কুল?” কেহ বা “কালা আদাঁম”। আর এই সব অপমানজনক 
বিশেষণ এতই স্প্রচালত হইয়া উঠিয়াছে যে, এইগ্াল (অন্ততপক্ষে এইগ্যালর 
একাঁট--“কুল৭”) বিচারালয়ের পাঁবন্র চতুঃসীমার মধ্যেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 
“কুল?” শব্দটা যেন যে কোনও ভারতনয়ের প্রাত প্রযোজ্য বৈধ ও যথাযথ একাঁট 
আখ্যা । জননায়করাও এঁ শব্দাটকে ব্যবহার কারতে কুশ্ঠিত হন না। এ বিষয়ে 
যাঁহাদের আধকতর জ্ঞান থাকা উচিত, এমন সব লোকের মুখেও আম “কুলী- 


কেরানীর” মতো বেদনাদায়ক শব্দপ্রয়োগ শানিয়াছি। এই ধরনের কথা 
স্বাবরোধী, এবং উহা যাহাদের সম্পর্কে ব্যবহৃত হয়, তাহাদের পক্ষে অত্যন্ত 


অপমানজনকও। কিন্তু এই কলোনিতে তো ভারতীয়রা হইল অনুভবশান্তহীন 
প্রাণী মান! 

ট্রামগাঁড়গ্যীল ভারতীয়দের জন্য নহে । রেলওয়ের কমমচারীরা ভারতীয়দের 
সাহত পশুর প্রাত যেরুপ আচরণ করা যায়, সেইরূপ করে। ভারতীয়রা যতই 
পাঁরচ্ছন্ন হউক না কেন, তাহার দর্শনও কলোনির প্রাতাঁট শ্বেতাঙ্গের নিকট 
এমনই অপরাধ যে, আঁত সামান্য সময়ের জন্যও শ্বেতাঙ্গরা ভারতনয়দের সাহত 
একই কামরায় বাঁসতে আপাতত করে। হোটেলগুল ভারতীয় দোখলে দোর 
বন্ধ করে। সম্মানত ভারতীয়াদগকে মান্র একরান্রর জন্যও হোটেলে থাকিতে 
দেওয়া হয় নাই, এমন ঘটনাও আমি জানি। এমন 'ি জনসাধারণের ব্যবহার্য 
শোৌচাগারগ্যীলও ভারতীয়াদগকে ব্যবহার করিতে দেওয়া হয় না- সেই ভারতীয় 
যে-ই হউন কেন। 

বিভিন্ব জমদারিতে চুন্তবদ্ধ ভারতীয়দের প্রতি যে ধরনের ব্যবহার করা 
হইয়া থাকি, সে সম্পর্কে আমি যেসব সংবাদ পাইয়াছি, তাহার এক-দশমাংশও 
যাঁদ সত্য হয়, তবে তাহা এঁ সকল জমিদারির মালিকদের মানবতা এবং প্রবাসী 
ভারতীয়দের সম্পর্কে তাহাদের রক্ষক কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ভয়ংকর 
আভযোগরুপে দেখা দিবে। “কিন্তু এ বিষয়ে আমার আঁভজ্ঞতা এতই সীমাবদ্ধ 
যে, এ সম্পর্কে আমি আর আঁধক মন্তব্য কারতে চাহ না। 

ভবঘুরে আইনাটকে অকারণে অত্যন্ত কঠোর করা হইয়াছে। সেজন্য 
সম্মানিত ভারতী য়াঁদগকেও প্রায়ই অবাঞ্চিত অবস্থায় পাঁড়তে হয়। 

এই জনরব চাঁরাঁদকে ছড়াইয়া পাঁড়য়াছে যে, ভারতীয়াঁদগকে পৃথকভাবে 
নাঁদর্ট স্থানে কীস করিতে সম্মত বা বাধ্য করা হইবে । ইহাও পূর্বোন্ত তথ্যের 
সাঁহত যোগ করুন। ইহা আতিপ্রায় মান্ত হইতে পারে; কিন্তু তাহা হইলেও 
হইতেছে। এই আঁভপ্রায় যাঁদ কার্যে পরিণত করা হয়, তবে নাটালে ভারতাঁয়রা 
ক অবস্থায় পাঁড়বে, তাহা আম আপনাদিগকে কল্পনা করিয়া দেখিতে 
অনরোধ করি। 


খোলা চিঠি ১৫৩ 


এখন, এই ব্যবহারের সাঁহত ন্যায়পরতার ক্ষেত্রে ইংরেজদের যে সকল এীতহ্য 
আছে, সেগ্াীলর, বা নীতিবোধের, বা খুশম্টধর্মের সামঞ্জস্য রাঁহয়াছে কি? 

আপনাদের অনমাত পাইলে আম মেকলের রচনা হইতে কিছু অংশ 
উদ্‌ধৃত করিয়া দেখাইতে পার এবং বর্তমান ব্যবহার মেকলের সমর্থন পাইত 
না, সে প্রশ্নের জবাব দেওয়ার ভার আপনাদের উপর ছাঁড়য়া দিতে চাই। 
ভারতীয়দের প্রাত ব্যবহারের বিষয়ে বালিতে গিয়া তিনি নিম্নালাঁখতরূপ 
মনোভাব প্রকাশ কারয়াছিলেন : 


এই মহান জাতির ভার ভগবান আমাদের হস্তে 'দিয়াছেন। এই সমগ্র জাতিকে 
আমরা আধিকতর সহজে আমাদের আয়ন্তাধীনে রাখবার হীন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, 
ইহাকে পোস্ত (আফিম) খাওয়াইতে-_িমূড় ও 'নাঁক্রয় কাঁরয়া তুদলতে- কখনও 
সম্মত হইতে পারি না। যে ক্ষমতা অপরাধের উপর, অজ্ঞতার উপর, দুঃখ-দারদ্যের 
উপর প্রাতম্ঠিত, যে ক্ষমতা শাঁসতের প্রাত শাসকের-তিন হাজার বৎসরের স্বৈরাচার 
ও পুরোহি৬৩দ্লের দ্বারা অধম্পতিত একটি জাতির প্রাতি অনন্যসাধারণ রাজনোতিক 
স্বাধীনতা ও বাদ্বিবৃত্তর আধকারী অপর একাঁট জাতির-_সূপাবন্র কর্তব্সমূহকে 
অমান্য করিয়া রক্ষা করিতে হয়, সেই ক্ষমতার কি মূল্য আছে 2 গ্লানব জাতির কোনও 
অংশকে আমরা যাঁদ সমান স্বাধীনতা ও সভ্যতা দান কারতে কুঁণ্ঠিত হই, তবে আমরা 
জ্বাধাঁন, আমরা সভ্য, এই সকল কথার অর্থ কি? 


কলোনিতে ভারতীয়দের প্রাত যে ব্যবহার করা হয়, তাহা মিল, বার্ক ব্রাইট, 
ফসেট প্রভৃতি লেখকরা কেহই যে সমর্থন করিতেন না, তাহা দেখাইবার জন্য 
আপনাদের নিকট তাঁহাদের নামোলেখই যথেষ্ট। 

কাহাকেও অনাহারের উপযুক্ত মজ্যীর দিয়া এখনে আনিয়া দ-ন্ত্শঙ্খলে 
বদ্ধ করিয়া রাখা এবং সে যাঁদ কখনও স্বাধীন মনোভাবের সামান,তম লক্ষণ 
দেখায় বা অপেক্ষাকৃত ভালোভাবে থাকিবার মতো অবস্থায় পেশছে, তবে 
তাহাকে তাহার দেশে যেখানে সে অপেক্ষাকৃত অপারা্ত ও সম্ভবত যেখানে 
সে জীবিকাজন করিতে অসমর্থ_পাঠাইয়া দেওয়া, ব্রিটিশ জাতির চারন্লগত 
ন্যায়নিন্ঠা ও সুবিচারের পরিচয় নহে। 

ভারতীয়দের প্রাতি যে ব্যবহার করা হয়, তাহা যে খহম্টধর্মের শিক্ষার 
বিরোধী, তাহা যুক্তি দিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। যান আমাদিগকে 
আমাদের শন্লুকেও ভালোবাসিতে, কেহ কোটাট চাঁহলে তাহাকে চোগাটি দিতে, 
কৈহ বাম গালে চড় মারিলে তাহার 'দিকে ডান “ন্লাঁট বাড়াইয়া দিতে, এবং 
ইহুদী ও অ-ইহুদী জাতিগ্নীলর মধ্যে সকল প্রকার পার্থকা মুছিয়া ফোলতে 
উপদেশ 'দিয়াছলেন, সেই মানুষাঁট কখনই অপর মানুষের সামান্য ছোঁয়া 
লাগলেও মানুষ অপবিত্র হইবে, মানুষের এইর্‌প দার্পতি মনোভাবকে প্রশ্রয় 
দিতেন না। 


১৫৬৪ গান্ধী রচনাবলশ 


চার 


আলোচনা-কালে যথেম্ট পাঁরমাণে আলোচিত হইয়াছে। যাঁদ কলোনি হইতে 
প্রতাট ভারতীয়কে বিতাড়িত কারবার পরাঁক্ষা চালানো হয়, তাহাতে ব্যন্তিগত- 
ভাবে আমি বিন্দমান্র দুঃখিত হইব না। সে ক্ষেত্রে আমার স্থির ব*বাস 
এই যে, কলোনির অধিবাসীরা এইরূপ ব্যবস্থা গ্রহণের 'দিনাটর জন্য একাদন 
অনুতপ্ত হইবে এবং ভাববে যে, এইরূপ না কারিলেই তাহারা ভালে কাঁরত। 
ছোটখাটো ব্যবসায় ও ছোটখাটো পেশার কাজগ্ঁল তখন বন্ধ হইবে। যেসব 
কাজের জন্য এ সকল লোককে বিশেষভাবে উপয্ন্ত মনে হইত, সেইসব কাজ 
ইয়োরোপাীয়রা কারতে চাঁহবে না এবং কলোনি ভারতীয়দের নিকট হইতে 
এখন যে 'বপুল পাঁরমাণে রাজকর পাইয়া থাকে, তাহা হইতেও বণ্টিত হইবে। 
দক্ষিণ আফ্রিকার জলবায়ু এমনই যে, যেসব কাজ ইয়োরোপীয়রা ইয়োরোপে 
কাঁরতে পারে, সেগুলি তাহারা এখানে কাঁরতে পারিবে না। যাহাই হউক, 
আমি অত্যন্ত বিনয়সহকারে বালিতে চাহ যে, ভারতীয়গণকে কলোনতে 
রাখিতে হইলে তাহাদের চারন্র ও কর্মশন্তি অনুসারে তাহাদের প্রাত উপযুস্ত 
ব্যবহার করুন অর্থাৎ তাহাদিগকে তাহাদের প্রাপ্য এবং পক্ষপাত ও 
কুসংস্কারের দ্বারা প্রভাবিত না হইয়া আপনাদের ন্যায়বুদ্ধি অনুসারে সামান্য- 
তম যাহা তাহাদিগকে দিতে চান, তাহাই দিন্‌। 

এখন আমি আপনাদিগকে কেবল এই বিষয়াটি আন্তাঁরকতার সাঁহত 
বিবেচনা করিয়া দোখতে অনুরোধ কারতেছি। আম আপনাঁদগকে (এখানে 
আম বিশেষত ইংরেজদের কথা বাঁলতেছি) স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, 
বিধাতা ইংরেজ ও ভারতীয়গণকে একন্র মিলিত কাঁরয়াছেন, ইংরেজদের হস্তে 
ভারতীয়দের ভবিষ্যৎ ন্যস্ত কাঁরয়াছেন; এবং এই একন্রীকরণ উদার সহানুভূতি, 
প্রেম, পারস্পারক স্বাধীন যোগাযোগ ও ভারতীয়দের চরিত্র সম্পর্কে যথাযথ 
জ্ঞানের দ্বারা চিরস্থায়ী এঁক্যে পাঁরণত হইবে, না, যতাঁদন ভারত য়াদগকে 
দমন কারবার মতো যথেষ্ট শান্ত ইংরেজদের থাকিবে, যতাঁদন না স্বভাব-কোমল 
উঠবে, মান্ন ততাঁদন এই একন্রীকরণ স্থায়শী হইবে তাহা, প্রতিটি ইংরেজ 
ভারতীয়দের প্রাত কিরূপ মনোভাব প্রকাশ করেন, তাহাদের প্রাত 'কিরূপ 
ব্যবহার করেন, তাহার উপরই নির্ভর কারবে। একথাও আমি আপনাঁদগকে 
স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, ইংলণ্ডে ইংরেজরা তাঁহাদের লেখায়, কথায় ও 
কাজে দেখাইয়াছেন যে, তাঁহারা এই দুই জাতর হৃদয়ের মিলন চাহেন, 
তাঁহারা বর্ণের পার্থক্য বিশ্বাস করেন না, তাঁহারা ভারতের ধ্ৰংসস্তূপের উপর 


ইয়োরোপশীয়দের নিকট পর ১৫৫ 


নিজেদিগকে উন্নীত না করিয়া ভারতকেই উন্নত কাঁরবেন। আমার এই ডীন্তর 
সমর্থনে আম ব্লাইট, ফসেট, ব্র্যাডূল, গ্ল্যাডস্টোন, ওয়েডারবার্ন, পিন্কট, 
রিপন, রে, নর্থব্রুক, ডাফারন এবং জনমতের প্রাতিনাধত্ব করেন, এমন অন্যান্য 
অসংখ্য বিখ্যাত ইংরেজের নামোল্লেখ করিতে পাঁরি। তৎকালীন প্রধানমন্মীর 
প্রকাশ্য বিরোধিতা সত্তেও ইংরেজ নির্বাচকমন্ডলী কর্তৃক একজন ভারতীয়কে . 
বৃটিশ হাউস অব কমনূসে নির্বাচিত করণ,* রক্ষণশীল ও উদারনোতিক প্রায় 
সকল সংবাদপন্র কর্তৃক নির্বাচিত ভারতীয়কে আভনন্দনদান এবং পরে 
রক্ষণশীল ও উদারনৌতিক সকল সদস্যসহ সমগ্র পাঁরষদ কর্তৃক তাঁহাকে 
অভ্যর্থনাজ্ঞাপন- এই একাঁটমাত্র ঘটনাকেই আমার উীন্তর সমর্থনে উল্লেখ 
কাঁরতে চাই। এখন, আপনারা তাঁহাদের অনুসরণ কাঁরবেন, না, অপর নূতন 
পথে অগ্রসর হইবেনঃ “এক না হইলে অগ্রগাঁত হয় না;” “অনৈক্যই 
অধঃপতনের মূল ।” আপনারা এক্য গ্াঁড়য়া তুলিবেন, অথবা অনৈকোর পথ 
প্রশস্ত কাঁরন্েন : 

উপসংহারে আমি আপনাদিগকে এই অনুরোধ কাঁরব যে, যে মনোভাব 
লইয়া এই পন্নাট রাঁচিত হইয়াছে, আপনারাও সেই মনোভাব লইয়াই ইহা গ্রহণ 
কাঁরবেন। 


আপনাদের একান্ত বংশবদ 


এম. কে. গান্ধী 
নাটাল মাকণার স্টীম 'প্রাশ্টং ওয়ার্কস্‌, ডারবান, হইতে মুদ্রিত পুস্তিকা হইতে। 


৪৩. ইয়োরোপাীয়দের নিকট পত্র 


বঁচ গ্রোভ, ডারবান, 
১৯শে ডিসেম্বর, ১৮৯১৪ 


মহাশয়, 


আমি এই খামেভরা পন্রট আপনার পাঠের জন্য পাঠাইবার দুঃসাহস 
কাঁরতেছি, এবং এই “খোলা চিঠির” বিষয়বস্তু *স্পর্কে আপনাকে আপনার 
অভিমত জানাইতে অনুরোধ কাঁরতেছি। 


৯ ১৮৯৩ খম্টাব্দে সেপ্দ্রীল ফিন্স্বেরি হইতে দাদাভাই নওরোজীব নির্বাচনের কথা 
হইতেছে। 
২ নাটালে ইয়োরোপপীয়দের 'নিকউ গান্ধীজশ কর্তৃক প্রোরত একটি প্রচারপন্ন। 


১৫৬ গাম্থধী রচনাবলশ 


আপনি যাজক, সম্পাদক, জননায়ক, বাঁণক, আইনজীবী, যেই হউন না 
কেন, এই বিষয়াটি আপনার মনোযোগ আকর্ষণ না কয়া পারে না। আপাঁন 
যাঁদ যাজক হন, তবে আপাঁন যিশনর বাণীর প্রাতানাধত্ব করেন। স্মতরাং 
যিশুর নিকট আনন্দদায়ক হইত না এমন কোনও ব্যবহার যাহাতে প্রত্যক্ষ বা 
পরোক্ষ কোনভাবেই অপর মানুষের প্রাত করা না হয়, সৌঁদকে লক্ষ্য রাখা 
আপনার অবশ্যকর্তব্য। আপনি যাঁদ সংবাদপন্রের সম্পাদক হন, তবে সে- 
ক্ষেত্রেও আপনার দায়িত্ব কম নহে। আপান সাংবাঁদক রূপে আপনার প্রভাব 
মানব-সমাজের ক্লমোন্নাতর জন্য, না, ব্লমাবনাতর জন্য প্রয়োগ কাঁরতেছেন, 
তাহা নির্ভর কারবে আপনি বাভন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ ঘটাইবার জন্য 
অথবা এক্যসাধনের জন্য চেষ্টা কারতেছেন, তাহার উপর। আপাঁন যাঁদ 
জননায়ক হন, তাহা হইলেও আপনার প্রাত অনুরূপ মন্তব্য প্রযোজ্য। আপাঁন 
যাঁদ বাঁণক বা আইনজীবী হন, তবে আপাঁন যাহাদের নিকট হইতে প্রচুর 
পারমাণে আর্থিক সুযোগ-সবিধা লাভ করেন, আপনার সেই খাঁরদ্দার ও 
মক্ধেলদের প্রাতও আপনার কর্তব্য আছে। অজ্্রতার প্রাধান্যের ফলে 
কলোনিতে ভারতীয়দের উপর যে নির্মম নিপ+ড়ন হইয়া থাকে, তাহাতে 
তাহাদিগকে মানুষ বালিয়া গণ্য কাঁরয়া তাহাদের প্রাত সহান্ভূতি দেখানো 
হইবে, না, তাহাদের প্রাত কুকুরের যোগ্য ব্যবহার করা হইবে, আপাঁন নিজে 
তাহা স্থির 'কারবেন। আপান ভারতীয়দের সাহত অপেক্ষাকৃত ঘনিষ্ঠ 
সংস্পর্শে আসেন। তাই তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া দৌখবার মতো সৃযোগ 
ও উদ্যম দনশ্চযয়ই আপনার আছে। শত শত ইয়োরোপনীয় তাহাদিগকে লক্ষ্য 
করিয়া দেখবার যে সুযোগ পাইয়াছিলেন এবং যেভাবে সেই সুযোগের 
সদব্যবহার কারয়াছলেন, সহানুভূতির দৃষ্টিতে দোঁখলে আপনারাও সম্ভবত 
তাহাদিগকে সেইভাবেই দৌখতে পাইবেন। 

আপনাদের আভমত প্রার্থনার উদ্দেশ্য এই যে. কলোনিতে ভারতীয়দের 
প্রতি ষে ব্যবহার করা হইয়া থাকে, নাহা বাঁঞ্ছত নহে ধাঁরয়া লইয়া, তাহাদের 
প্রাত সাক্লিয়ভাবে সহানুভূতি দেখাইতে ও তাহাদের কথা ভাবতে পারেন এমন 
বহসংখ্যক ইয়োরোপীয় কলোনিতে আছেন কিনা, তাহা নির্ধারণ করা। 


আপনাব একান্ত বিশ্বস্ত 


এম. কে. গান্ধী 
শবরমতাঁ সংগ্রহশালায় রক্ষিত একটি পাণ্ডুলিপি হইতে। 


জড়বাদের অপর্যাপ্ততা ১৫৭, 
৪8৪. জড়বাদের অপর্যাপ্ততা 


এম. কে. গান্ধী 


দ এসোটোরক খহশম্টান ইউনিয়ন ও 'দি লন্ডন ডারবান, 
ভোঁজটোরিয়ান সোসাইটির প্রাতানাঁধ ২১শে জানয়ার, ১৮১৫ 


সমপাদুক, দি নাটাল আযাডভার্টাইজার 


মহাশয়, 

আপনাদের বিজ্ঞাঞ্ন-স্তদ্ভে দি এসোটোরক খণ্টান হইডীনয়ন ও দি 
লপ্ডন ভেজিটোরয়ান সে।সাইটি সম্পর্কে যে 'বজ্ঞাপ্ত বাহির হইয়াছে, ততগ্রত 
আপনার পাঠকদ্দেন মনোযোগ আকর্ষণ কারবার সুযোগ "দয়া আমাকে বাধিত 
কারবেন। 

উত্ত “ইউনিয়ন” যে দার্শীনক চিন্তাধারার প্রাতাঁনাধত্ব কারতেছে, তাহা 
এই কথাই প্রাতিপন্ন করে সে, সকল শ্রেষ্ঠ ধর্মগুঁলর মধ্যে এক্য রাহয়াছ্ে এবং 
সেগুলি একই উৎস হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। জড়বাদ জগৎকে একাঁট অভূত- 
পূর্ব সভ্যতা দান করিয়াছে বলিয়া গর্ব করে। উহার সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তগঁল 
যে ধ্বংসের ভয়ংকরতম অস্ত্শস্তের উদ্ভাবন, অরাজকতার ভয়াবহ বিস্তার, 
পুঁজপতি ও শ্রামকদের মধ্যে ভীষণ কলহ সৃস্টি এবং তথাকথিত বিজ্ঞানের 
নামে নিরপরাধ মূক জীবন্ত প্রাণীদের উপর যথেচ্ছ পৈশাচিক অতাচার__ 
এইসব কথা সুবিধামতো ভুলিয়া গ্রিয়া উহা মানব-সমাজের সর্বশ্রে২, কল্যাণ 
করিয়াছে বালয়া দাবী করে। কিন্তু মানব-কল্যাণের জন্য জড়বাদ যে যথেম্ট 
নহে, সে বিষয়ে উত্ত দার্শনক চিন্তাধারা আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ 
কারয়াছে। শীবজ্ঞাপিত পুস্তকগ্ীল হইিতি জড়বাদের অপর্যাস্ততা যথেম্ট 
পাঁরমাণে প্রমাণিত হইবে। 

তবে প্রাতিক্রিয়ার লক্ষণও দেখা দিতি শুরু কাঁরয়াছে- যেমন. িওক্ীফ- 
কাল সোসাইট প্রায় অসামান্য সাফল্য লাভ কাঁরিয়াছে: যাজকগণ পাবব্রতার 
মতবাদ (00001110০ ০01 1801171655) কব্লমেই গ্রহণ কাঁরতেছেন: তাহারও 
অপেক্ষা গুরত্বপূর্ণ বিষয় হইল এই যে, ম্যাক্স মুলার যে জন্মান্তরবাদ 
স্বীকার করেন, তাহা দি পারফেন্টী ওয়ে (17০ 1761601. ভন) গ্রন্থে 
চূড়ান্তভাবে প্রমাণ কাঁরয়া দেখানো হইয়াছে: তান বাঁলয়াছেন, ইংলন্ডে ও 
অনান্র চিন্তাশশল ব্যক্তিদের মধ্যে কমেই এই মতবাদ প্রসার লাভ কারতেছে : এবং 
বিশ খুশন্টের অজ্ঞাত জীবন (1106 001000%) [416 ০01 1695 


১৫৮ গাম্ধী রচনাবলী 


01075) নামে পুস্তকখানিও প্রকাশিত হইয়াছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় এই 
সকল পহস্তক সংগ্রহ করা সম্ভব নহে। তাই এ সকল পুস্তক সম্পর্কে 
আমার জ্ঞান পল্লিকায় প্রকাশিত এ পুস্তকগ্দলির সমালোচনাতেই সীমাবদ্ধ । 
আম বাঁলতে চাই যে, যে জড়বাদ আমাদগকে নির্মমভাবে স্বার্থপর কারয়া 
ও মহম্মদের অলৌকিক সাধনার বাণীর দিকেও প্রত্যাবর্তনের লক্ষণ যে দেখা 
যাইতেছে, তাহা উপাঁরউন্ত ও অন্যান্য বহু তথ্যাবলী হইতে বুঝা যায়। সভ্য 
জগৎ এখন আর সাধারণত বুদ্ধ, জরথমুস্ত্র ও মহম্মদকে ভ্রান্ত দ্রুস্টা বাঁলয়া 
নিন্দা করে না। এখন তাঁহাদের ও যিশুর বাণীগুলি পরস্পরের পাঁরপূরক 
বলিয়া স্বীকৃত হইতে শুরু কাঁরয়াছে। 

আম দুঃখের সাঁহত জানাইতোছ যে, আম এখনও নিরামিষ-ভোজন 
সংক্রান্ত পৃস্তকগুঁলর বিজ্ঞাপন দিতে পাঁরিতোছ না। কারণ পুস্তকগুলি 
ভুলক্রমে ভারতবর্ষে পাঠানো হইয়াছে। ফলে সেগ্ীলর ভারবানে আসিয়া 
পেছিতে কিছ বিলম্ব হইবে। তবে নিরামিষ-ভোজনের উপযোগিতা সম্পর্কে 
একটি মূল্যবান তথ্য আমি আপনাদিগকে জানাইতে পাঁর। মদ্য পানের 
মতো এমন সাংঘাতিক পাপ আর নাই। আমি বাঁলতে পারি যে, যাঁহারা 
মদ্যপানের জন্য উৎকট আকাঙ্ক্ষা বোধ করেন, অথচ বাস্তাবিকপক্ষে এ 
আভশাপের হাত হইতে ম্ান্ত পাইতে চান, তাঁহারা অন্ততপক্ষে এক 
মাসের জন্য খাদ্যরুপে প্রধানত লাল রুটি, কমলালেবু ও আঙুর ভক্ষণ 
করিয়া পরাঁক্ষা কাঁরয়া দেখুন। আম 'নজেই ধারাবাহকভাবে কতকগুলি 
পরীক্ষা-নিরীক্ষা কাঁরয়া দেখিয়াছি। এবং আমি বাঁলতে পাঁর যে, কোন 
কিছু না মিশাইয়াই নিরামিষ খাদ্যরুপে যথেষ্ট পাঁরমাণে শুধু রসাল 
টাটকা ফল খাইয়া আমি বিনা চায়ে, বিনা কাঁফিতে, এমন 'কি বিনা জলে একটানা 
কয়েকাঁদন বেশ আরামেই কাটাইয়াছি। এই কারণেই ইংলন্ডে শত শত লোক 
নিরামিষাশী হইয়াছেন। যাহারা একদা পাঁড় মাতাল ছিলেন, তাঁহারা এখন 
এমন স্তরে পেশছিয়াছেন যে. গ্রগ বা হুইস্কির গন্ধও তাঁহাদের রুচিতে বাধে। 
ডাঃ বি. ডাবিউ. '?রচার্ডভসন তাঁহার মার্ি;ষের খাদ্য গ্রন্থে নিরামিষ ভোজনকে 
পানাসন্তি-নিরাময়ের উপায় বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। বৈজ্ঞানিক, শারীরিক, 
আর্থিক, নৈতিক ও আধ্যাঁত্বক দিক হইতে মাংসাহারের তুলনায় নিরামিষ 
আহারের শ্রেন্ঠতার কথা ছাঁড়য়া দিলেও, নাটালের মতো অপেক্ষাকৃত গরম 
দেশে, যেখানে ফল ও শাকসবাজ প্রচুর পাঁরমাণে পাওয়া যায়, সেখানে রেস্তহশন) 
নিরামিষ খাদ্যই সকল দিক হইতে হিতকর প্রমাণিত হইবে। 

সম্ভবত ইহা উল্লেখ কারবার প্রয়োজন নাই যে. ই সি. ইউ.-র পৃস্তকগৃলি 
অর্থাজনের উদ্দেশ্যে বিক্রয় করা হয় না। ক্ষেত্রবিশেষে পুস্তকগ্লি বিতরণ 


দাদাভাই নওরোজির নিকট পনর ১৫৯ 


করাও হইয়াছে। ক্ষেত্রীবশেষে এ সকল পুস্তক পাঁড়বার জন্য লইতে দেওয়াও 
হইবে। আপনার পান্রকার কোনও পাঠক যাঁদ ই. সি. ইউ. বা এল. ভি. এস. 
সম্পর্কে আরও খবর জানিতে বা আমার সাঁহত এই সকল গুরুত্বপূর্ণ (অন্তত- 
পক্ষে আমার নিকট গুরত্বপূর্ণ) বিষয়ে কথা বালিতে চান, তবে আম তাঁহার 
সাহত সানন্দে পন্নালাপ কাঁরব। 

রেভারেপ্ড জন পাল্‌সফোর্ড ভি. ি. মহাশয় ই. স. ইউ.-র শিক্ষা সম্পর্কে 
কি বালয়াছেন, তাহা 'দয়াই আমি এই পন্র শেষ কারব : 


- এই বাখীগল যে এক অশরণর যবানিকার অভ্যন্তর হইতেই পাওয়া গিয়াছে, 
তাহাতে আধ্যাত্মিক-বৃদ্ধিসম্পন্ন কোনও পাঠকের সংশয় হওয়া অসম্ভব। এইগৃলির 
মধ্যে সূপাবন্র 'দব্লোকের ও ভগবানের জ্ঞান কেন্দ্রীভূত ও ঘনীভূত রূপে 'নীহত 
আছে। খহনম্টানদের ানজ ধর্ম সম্পর্কে হাঁদ জ্ঞান থাকে, তবে তাঁহারা এই সকল মহা- 
মূল্য বিবরণের মধ্যে খীম্ট ও তাঁহার জীবনধারার দম্টান্ত ও প্রমাণ সংপ্রচ্ুর পারমাণে 
পাইবেন। এই সকল যোগাযোগ যে সম্ভব হইয়াছে এবং তাহার কথা যে পৃথিবীকে 
জানিতে দিতে পারা গিয়াছে,_ইহা আমাদের এই যুগের একাঁট লক্ষণ, সর্বাপেক্ষা 
আশাপ্রদ লক্ষণ। 


গবনশত 
এম কে. গান্ধী 
ধদ নাটাল এডভার্টাইজার ১-২-১৮৯৫ 
নওরোজির নিকট পত্র 
৩২৮, 'স্মিথ স্ট্রীট, 
ডারবান, নাটাল 


২৫শে জানুয়ার, ১৮৯৫ 


শ্রীযু্ত দাদাভাই নওরোজ, এম. পি. লন্ডন, সমীপে 


মহাশয়, 

সরকার নীরব থাকলেও সংবাদপন্রগ্ীল জনসাধারণকে ক্রমাগত জানাইতেছে 
যে, মহারানী নাগাঁরক আঁধকার বল অগ্রাহা কারয়াছেন। এ বিষয় আপাঁন 
আমাঁদগকে কোনও সংবাদ দিতে পারেন কিঃ 


১৬০ গান্ধী রচনাবলী 


ভারতীয় উপনিবেশকারীদের 'হতার্থে আপনারা যে কষ্ট স্বীকার 
কারয়াছেন, সেজন্য তাহারা আপনাকে ও কংগ্রেস কাঁমাটকে ধন্যবাদ জানাইয়া 
শেষ কারতে পারিবে না। 


আপনার একান্ত অনুগত 
এম্‌. কে. গান্ধী 


আপনার পাঠের জন্য এই খামে ভরা পব্রখানি পাঠাইবার দুঃসাহস 
কাঁরতেছি। 
এম. কে. জি. 


গান্ধীজীব স্বহস্তালীখত মূল বচনাব ফটোস্টাট হইতে। 


৪৬. শবক্ুয়ের জন্য বই 


পরলোকগত ডাঃ আনা কিংসফোর্ড ও মিঃ এডওয়ার্ড মেটল্যান্ড রচিত 
নিম্নালাখত পুস্তকগ্ীল এই প্রথম দক্ষিণ আফ্রিকায় আঁসয়াছে এবং সেগুলি 
প্রকাশিত মূল্যে বিক্রয়ার্থ দেওয়া হইতেছে : 

দি পারফেত ওয়ে, ৭ শিঃ ৬ পেঃ 

কোদ্‌ভ্‌ উইথ্‌ দি সান, ৭ শিঃ ৬ পেঃ 

দি স্টোরি অব্‌ দি নিউ গপ্পেল অব্‌ ইন্টাবপ্রেটেখন, ৩ শিঃ ৬ পে 

বাইবেল্স্‌ ওন আকাউণ্ট অব্‌ ইট্সেল্ফ ১ শিঃ 

দি নিউ গদপেল অব ইন্টারপ্রেটেশন, ১শঃ 

ইহা ভগবান বা দেবদৃূতের মুখের কথা শুনিবার মতো। সমগ্র সাহিত্যে 
ইহার (দি পারফেন্ট ওয়ে পৃস্তকের) সমতুল্য আর কিছু আছে বাঁলয়া আমি 
জানি না।__স্বর্গত স্যার এফ. এইচ. ডোয়েল। 

আমরা 'দি পারফেন্ ওয়ে পুস্তকখানিকে উনাঁবংশ শতান্দীর সর্বাপেক্ষা 
জ্ঞানোজ্জবল ও উপযোগী পুস্তক বাঁলয়া মনে কারি। 


_নোস্চিক (ইউ. এস. এ.) 


এম. কে. গান্ধী 
দি এসোটেবিক খুশষ্টান ইউনিযন ও 'দ লন্ডন 
ভোঁজটেরিয়ান সোসাইটিব প্রাঁতীনাধ 


দি নাটাল এডভ্ার্টাইজার, ২-২-১৮৯৫ 


ইসলামিক আইন ১৬১ 
৪৭. ইসলামিক আইন 


১৮১৯৩ খহোম্টাব্দের ২২শে মার্চ ভারখের দি নাটাল উইটনেস পান্রকায় 
নিম্পালাখিত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল : 


হাসান দাওজশীর সম্পাত্ত উত্তরাধকারীদের মধ্যে কিভাবে বণ্টন হইবে, সে সম্পর্কে 
প্রদত্ত মাস্টার্স 'রপোর্টাট অনুমোদনের জন্য প্রার্থনা কাঁরয়া গতকল্য সংপ্রীম কোর্টে 
মঃ ট্যাথম আবেদন করেন। তান বলেন যে, ব্যারস্টার মঃ গান্ধী কর্তৃক রাঁচিত 
বণ্টনের একট পাঁরকজ্পনা এঁ 'রপোর্টে দেওয়া হইগ্াছে, এবং পাঁরকজ্পনাঁট ইসলামক 
আঁইন অনুসারে রাঁচত হইয়াছে। 

স্যার ওয়াল্টার র্যাগ১ : এবিষয়ে একাঁটমানত্ত কথা বলা যায় যে, মিঃ গান্ধস 
ইসলামক আইন সম্পর্কে কিছুই জানেন না। ফরাসীদের মতোই ইসলামিক আইনের 
সাহত তাঁহার 'বন্দুমান্র পাঁরচয় নাই। তান যাহা বালিয়াছেন, সেজন্য তাঁহার বই 
পাঁড়য়া দেখা উচিত ছিল; আপনারও পাঁড়য়া দেখা উচিত। তাঁহার 'নাজের জ্ঞান 
সম্পর্কে তাঁহান কোনও জ্ঞান নাই। 

ি$ টাাথম বলেন ধে, বন্টনের পাঁরকজ্পনাট মোল্লাদের নিকট হইতে ও মিঃ গান্ধীর 
নিকট হইতে গৃহীত হইয়াছে। আর অন্য কোথা হইতে এই পাঁরকজ্পনা সংগৃহীত 
হইতে পারত, তাহা তান জানেন না। এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের যেসব মতামত পাওয়া 
যায়, তাহা সমস্তই তাঁহারা ভালো কারয়া দোখয়াছেন। 

সার ওয়াল্টার র্যাগ : মৃতের ভ্রাতা যে অংশাঁট পাইবে বাঁলয়া 'মঃ গান্ধী 
বলিয়াছেন, তাহা ইসলামিক আইন অনুসারে গরীবরা পাইবে । মি গান্ধী হিন্দু, 
[তিনি হিন্দ; ধর্মের কথা জানেন, কিন্তু ইসলামক আইন সম্পর্কে কিছুই জানেন না। 

মিঃ টাথম : প্রশন হইল এই যে, আমরা মিঃ গান্ধীর মত, অথবা মোল্লাদের মত, 
কোনূটি গ্রহণ কারব ঃ 

স্যার ওয়াল্টার রাগ : মোল্লাদের মতই গ্রহণ কাঁরতে হইবে। যাঁদ ভ- দেখাইতে 
পারে যে, সে গরীবদের প্রাতনিধিত্ব কারতেছে, তবেই সে মিঃ গান্ধীর উন্তি অনুসারে 
অংশ পাইবার আধকারী হইবে। 


ইহার উপর মন্তব্য কাঁরয়া গাম্ধীজশী নিম্নীলাখত পত্র লেখেন : 


ডারবান, 
২৩শে না, ১৮১৫ 
দ নাটাল উইটনেস পাতিকার 
সম্পাদক মহাশয় সমীপে 


মহাশয় 


এই মাসের ২২"শ তারিখে আপনাদের পান্রকায় এসলামিক আইন সম্পকে 
স্যার ওয়াল্টার র্যাগ ও মিঃ ট্যাথমের মধ্যে কথোপকথনের যে বিবরণ প্রকাশিত 


১ সূপ্রণম কোর্টের অনাতম বিচারপাঁত। 
১১ 


১৬২ গান্ধী রচনাবলণ 


হইয়াছে, ন্যায়বিচারের খাতিরে সে সম্পর্কে আমাকে দুই-একাঁট কথা বাঁলবার 
সুযোগ দিবেন, আশা কারি। 

আমি আপনাদের সৌজন্যের সুযোগ লইবার দুঃসাহস করিয়াছি। আম 
আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য যে ইহা কারিয়াছি তাহা নহে । আম ইহা করিয়াছি, 
কারণ, স্যার ওয়াল্টার ব্যাগের প্রীতি আমার পাঁরপূর্ণ শ্রদ্ধা থাকলেও আমার 
বিশ্বাস, সংপ্রীম কোর্ট যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ কাঁরয়াছেন, তাহা ইসলামক আইন 
সম্পর্কে একাট ভ্রমাত্মক ধারণার 'ভীঁত্ততেই করা হইয়াছে, এবং তাহার ফলাফল 
কলোনির ভারতীয় বসবাসকারীদের একি বৃহৎ অংশকে ভোগ কারিতে হইবে। 

আমি যাঁদ মুসলমান হইতাম, এবং মুসলমান হইয়া জন্মিয়াছেন মান্র এই 
গুণের জোরে যাঁদ কোনও মুসলমান আমার বিচার কাঁরতেন, তবে তাহা আমার 
নিকট অত্যন্ত পীড়াদায়ক হইত। এখন আমার জ্ঞান হইল যে, মুসলমানরা 
ইসলামিক আইনের জ্ঞানাট নিজ সহজ বোধশান্ত হইতেই লাভ করেন, আর 
অমুসলমানরা ইসলামিক আইন সম্পকে” কোনও মতামত প্রকাশ কাঁরতে সাহস 
করেন না। 

ভাই যঁদ দেখাইতে পারে যে, সে গরাবদের প্রাতাঁনাধত্ব কাঁরতেছে, 
তবেই সে &/২৪ ভাগ পাইবার আঁধকারাী হইবে, এইর্‌প সিদ্ধান্ত (আপনাদের 
সংবাদ যাঁদ সত্য হয়) নাকি ভারতে প্রচলিত এবং কোরানসম্মত ইসলামিক 
আইন অনুসারে করা হইয়াছে । কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা এ আইনের বিরোধীই 
হইয়াছে । ম্যাকনটন-রঁচত ম্যাহোমেডান ল পুস্তকের “উত্তরাধকার” সংক্রান্ত 
অধ্যায়গ্লি আমি পতর্কতাঁর সাহত পাঠ করিয়াছি। (এখানে বলা প্রয়োজন 
যে, একজন অম7পলমান এ পুস্তকখানর সম্পাদনা কাঁরিয়াছেন এবং মিঃ বিনুস 
ও মিঃ ম্যাসন ভারত হইতে প্রত্যাবর্তনের পর তাঁহাদের প্রকাশিত বিবরণীতে 
বাঁলয়াছেন, এ পুস্তকখাঁন মুসলমান আইন সংক্রান্ত শ্রেম্ঠ পৃস্তকগ্লিব 
অন্যতম!) কোরানের যে অংশে এঁ বিষয়ের আলোচনা রাঁহয়াছে, তাহাও আম 
পাঠ ক্লারয়াছি। ধকন্তু মৃত মুসলমানের উত্তরাধিকারের কোনও অংশ গরীবরা 
পাইবে, এমন একাঁটি কথাও সেগুঁলতে কোথাও পাই নাই। যাঁদ কোবান ও 
উপরোন্ত পুস্তকখানিকে এ আইন সম্পর্কে প্রামাণ্য গ্রল্থ বলিয়া ধরা যায়, তবে 
কেবল এই আলোচ্য মামলার ক্ষেত্রেই যে গরীবরা কোনও অংশ পাইবে না, 
তাহা নহে; কোনও ক্ষ্ষত্রেই তাহারা উত্তরাধকাররূপে প্রাপ্য সম্পান্তব অংশ 
পাইবে না। আম খুব সম্ভব দেখাইতে পারব যে, ভাই (প্রকৃতপক্ষে বৈমান্রেয় 
বা বৈপিবেয় ভাই) যখন এ আইন অনুসারে কিছ পায়, তখন সে নিজের 
আঁধকারেই পায়, এবং সে ভাই' বাঁলয়াই পায়। 

সম্ভবত মাননীয় বিচারপাঁতি যখন মুখে উত্তরাধকারের কথা বাঁলতোছিলেন, 
তখন তান নিজের অজ্ঞাতসারে ভিক্ষা দেওয়ার কথাই ভাবিতোছলেন। ভিক্ষা- 


ইসলামিক আইন ১৬৩ 


দান প্রত্যেক মুসলমানের নিকট অবশ্য কর্তব্য। ইহা তাহাদের ধর্মের অন্য 
মৃূলনীতি। কিন্তু যে নীতি অনুসারে মানুষ জীবদ্দশায় ভিক্ষা দেয়, তাহার 
দায়ভাগের ক্ষেত্েও সেই নীতি প্রযোজ্য হইতে পারে না। মুসলমানেরা 
জীবদ্দশায় ভিক্ষা 'দিয়া বেহস্তে যাইবার অথবা তথায় একাঁট সম্মানযোগ্য স্থান 
পাইবার আঁধকার লাভ করে। তাহার সম্পান্ত হইতে সরকার যাঁদ 'ভক্ষা "দয়া 
থাকেন, তবে তাহাতে নিশ্চয় তাহার পারলৌকক কোনও মঙ্গল হইবে না। 
কারণ, উহা তাহার জ্বকৃত কর্ম নহে । কোনও মুসলমানের মৃত্যুর পর সর্বাগ্রে 
না, সর্বাগ্রে নয়, কেবলমান্র_তাহার আত্মীয়রাই তাহার সম্পার্তর উপর দাবী 
জানাইতে পারে। 


কোরানে বলা হইয়াছে : 


পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজন তাহাদের মৃত্যুর পর যাহা রাঁখয়া যাইবে, সকল 
আত্মীয়ই তাহার অংশ পাইবে, আমরা এইর্‌প বাবস্থা কারিয়াছ। 


আইন বাঁলতেছে : 

মৃত ব্যান্তর সম্পান্ত সম্পর্কে পর পর ঢারাঁট কর্তব্য বৃত্ত পাহয়াছে : প্রথমতঃ, 
অযথা ব্য়বাহূল্য না করিযা অথচ কোনরূপ ব্ুট-ীবচ্যাতি না ঘটাইয়া মৃতের শেষকৃত্য 
ও শব সমাঁধস্থ করিতে হইবে; অতঃপর তাহার অবাশষ্ট সমস্ত সম্পাত্ত হইতে তাহার 
ন্যাষ্য খণগুলি শোধ কাঁরতে হইবে; খণ পাঁরশোধের পর যাহা অবাঁশিষ্ট থাকবে, তাহার 
এক-তৃতীয়াংশ হইতে মৃতের আঁভলাষত দানগুঁল দিতে হইবে; অবশেষে যাহা অবাঁশন্ট 
থাকিবে, তাহা তাহার উত্তরাধকারীদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিতে হইবে। 


উত্তরাধকারীদের এইরূপ বর্ণনা দেওয়া হইয়াখে : 
১। বৈধ শাঁরকগণ; ২। অবাশষ্টাংশ পাইবার আঁধকারী ব্যান্তগণ; ৩। দূর 


সম্পকেরে আত্মীয়গণ; ৪1 চুন্ত অনুসারে নিষ্স্ত উত্তরাধকারীগণ, ৫&। আত্মীয় 
বালয়া স্বীকৃত ব্যান্তগণ; ৬। মৃতের ইচ্ছা অনুসারে মনোনীত বান্তগণ ও এ। রাজা। 


জন্য বিশেষ অংশ 'নার্দস্ট রাঁহয়াছে”, তাহাদের সকলকেই বৈধ শারক বলা 
হইয়াছে । শারকদের ১২টি হু,ণীর উল্লেখ কারয়। ষে তালিকা দেওয়া হইয়াছে. 
তাহাতে বৈমাত্রের় ও বৌপিন্রেয় ভ্রাতারাও রাঁহয়াছে। অবশিম্টাংশ পাইব্মর 
অধিকারী হইল তাহারা যাহাদের জন্য কোন অংশ প্না্দন্ট কাঁরয়া দেওয়। হয় 
নাই এবং যাহারা শারকদের 'হস্যা মিটাইয়া দিবার পর অবশিম্টাংশ পায় অথবা 
কোন শরিক না থাকিলে সমস্ত সম্পত্তি পায়। এখানে উল্লেখষোগা যে. এমন 
,কতকগ্যলি বৈধ শারক আছে, যাহারা কোন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে আর বৈধ শাঁরক 
বলিয়া গণ্য হয় না। তখন তাহারা অবাশস্টাংশ পাইবার আঁধকারা বান্তদের 


১৬৪ গ্রান্ধী রচনাবলী 


শ্রেণীতে পড়ে। “বৈধ শাঁরক নহে অথবা অবাঁশম্টাংশ পাইবার আঁধকারী নহে, 
এমন সকল আত্মীয়ই দূর সম্পকেরি আত্মীয় ।” “বৈধ শাঁরকদের প্রাপ্য মিটবার 
পর মৃত ব্যান্তর সম্পাত্তর যাঁদ কিছ অবাঁশস্ট থাকে, তবে তাহা অবশিল্টাংশ 
পাইবার আঁধকারশী নামে পাঁরাঁচিত পরবতর্ শ্রেণশর উত্তরাণধকারীদের মধ্যে 
বিভন্ত হইবে। যাঁদ অবাঁশম্টাংশ পাইবার আঁধকারী কেহ না থাকে, তবে এ 
অবশিল্টাংশ শাঁরকরা তাহাদের প্রাপ্ত অংশের অনুপাতে পাইবে। 

অন্যান্য উত্তরাধিকারীদের সংজ্ঞা দিয়া আম আপনার পান্রকার মূল্যবান্‌ 
স্থান নষ্ট করিতে চাহ না। ইহা বাঁললেই যথেমন্ট হইবে যে, তাহাদের মধ্যে 
গরীবরা পড়ে না এবং প্রথম তিন শ্রেণীর প্রাপ্য মিটিবার পরে যাঁদ কিছ: 
অবশিষ্ট থাকে, তবেই তাহা এঁ সকল উত্তরাধকারী “লইতে” পারে। 

মৃত ব্যান্তর পিতার বংশধররা, অর্থাৎ ভাইয়েরা, রন্তের সম্পর্ক আছে এমন 
ভাইয়েরা এবং তাহাদের ছেলেরা ও তাহাদের অধস্তন বংশধররা নজ নিজ 
আধকার-বলেই অবাশিষ্টাংশ পাইবার আধকারাঁদের মধ্যে পড়ে। ১নং ধারার 
১২নং বিধিতে বলা হইয়াছে : “ইহাই সাধারণ নিয়ম যে, ভাই ভাঁগননীর 
দ্বগ্ণ পাইবে; একই মাতার গর্ভে কিন্তু পৃথক 'পতার ওঁরসে জাত ভাই- 
ভগিনীদের ক্ষেত্রে ইহার ব্যাতক্রম ঘাঁটবে।৮ ১১৯ ধারার ২৫ বাধতে বলা 
হইয়াছে : “যে ক্ষেত্রে কন্যারা বা পত্রের কন্যারা রহিয়াছে, 'ন্তু ভাইয়েরা 
নাই, সে ক্ষেত্রে কন্যারা ও পুল্লের কন্যারা তাহাদের প্রাপ্যাংশ পাইবার পরে 
যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা ভগিনীরা পাইবে। একমান্র কন্যা বা পুনের 
কন্যা হইলে এইরূপ অবশিম্টাংশ অর্ধেক হইবে; কন্যা বা পুত্রের কন্যা দুই 
বা ততোঁধক হইলে এইরূপ অবাশিষ্টাংশ দুই-তৃতীয়াংশ হইবে । এই দুইটি 
বাধ একন্র পাঁড়লে উহা বর্তমান ক্ষেত্রে ভাই কিরূপ অংশ পাইবে. ভাহা 
স্থর করিতে আমাদিগকে বিশেষভাবে সাহায্য কাঁরবে। 

আম যে পুস্তক হইতে উদৃধূতি দিতোছ, তাহাতে যে সকল বহন্দজ্ট 
দৃষ্টান্ত রহিয়াছে, সেগ্ঁল হইতে আমি নিম্নলাখত রুপ সমাধান কাঁরয়াছ : 
“নং দজ্টীন্ত। স্বামী, কন্যা, ভ্রাতা ও তিনজন ভাগনী ।” সমাধানাঁট 
পুরাপুরি দেওয়ার প্রয়োজন নাই। ভাই নিজ আঁধকার-বলে অবাঁশম্টাংশ 
পাইবার আধকারী-রূপে ২/২০ অংশ পাইবে। 

* উপরোন্ত বিবরণ হুইতে দেখা যাইবে যে, ভাইয়েরা বা তাহাদের অবর্তমানে 
বৈমাত্রেয় বা বৈপিন্রেয় ভাইয়েরা নিজ নিজ আঁধকার-বলে হয় শারকের. নয 
অবশিষ্টাংশ পাইবার আধিকারীর শ্রেণীতে পাঁড়বে। তাই বর্তমান মামলার 
ক্ষেত্রে স্যার ওয়াল্টার-প্রদত্ত আভমতের প্রতি পাঁরপ্ণ শ্রদ্ধা রাখিয়াই বালব 
যে. ভাই যাঁদ আদৌ “লইয়া” থাকে, হবে সে দািছেৰ প্রাতাঁনাধরপ নহে, নিজ 
আধিকারবলেই “লইবে”। আর ভাই যাঁদ না “লয়” (আইন মানিয়া চাঁললে এক্ষেতে 
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তাহা হইতেই পাবে না), তবে অবাশিস্টাংশাঁট শাঁবকদেব নিকটে 'ফাঁবিয়া 
যাইবে। 

কিন্তু সংবাদে বলা হইযাছে যে, মোল্লাব ও আমাব মধ্যে মতানৈক্য 
হইযাছে। আপনাবা যাঁদ “আম” শব্দট বাদ 'দযা তৎপাঁববর্তে “আইন” 
শব্দটি ব্যবহাব কবেন (কাবণ, আইনে যাহা বলা হইযাছে কেবল তাহাই আমি 
বাঁলযাছি), ওবে এই কথা আমি বাঁলতে সাহস কাঁবব যে, মোল্লা ও আইনের 
মধ্যে কখনও মতানৈক্য ঘটা উচিত হইবে না এবং এবৃপ ঘটলে আইনকে নহে, 
মেন্াকেই, হাব মানিতে হইবে। ট্যাথম আমাব নিকট দাষভাগ সংক্রান্ত যে 
বিববণ পাঠাইযাঁছলেন, তাহা যাঁদ মোল্লাব দ্বাবা অনুমোদত 'িববণ হইযা 
থাকে_আব উহা অনুমোদিত হইযাছল বাঁলযাই মিঃ ট্যাথমেব পন্র হইতে 
মনে হয--তবে বর্তমান মামলা মোল্লাব সাহত আমাব মতানৈক্য হয নাই। 
বৈমান্রেয বা বৈপিন্রেষ ভ্রাতাবা দাঁবিদ্রেব প্রাতীনাধবৃপে সম্পান্তব অংশ পাইবে, 
এই ধবনেব এবাঢ কথাও মোল্লা বলেন নাই। 

পাঁবশেষে বালিতে চাই, খববটি পঁডবাব পব আম স্যাব ওযাল্টাবেব মতে 
যাঁহাবা আইনজ্ঞ এমন কযেকজন মুসলমান ভদ্রলোকেব সাহত ইচ্ছা কাঁবযাই 
দেখা কাঁবযাছিলাম। ভামি তাঁহাঁদগকে এই সিদ্ধান্তে কথা জানাইলে 
তাঁহাবা 'বাস্মত হইলেন। বিষযাঁট তাঁহাদেব নিকট এতই সবল ও সস্পজ্ট 
ছিল যে তাঁহাবা বিবেচনা কবিযা দোখবাব মতো এতটৃ সমষও না লইযাই 
বাঁললেন “উত্তবাধিকাববৃপে প্রাপ্য কোনও সম্পান্ত হইতে গবীববা কখনও 
কিছুই পাষ না। বৈমান্রেষ বা বৌপিব্রেষ ভ্রাতাবা তাহাদেব নিজ নিজ অধিকাব- 
বলেই তাহাদেব অংশ পাষ।” 

তাই আম বাঁলতে চাই যে 'সদ্ধান্তাট ইসলামক আইনেব এবং মোল্লা 
ও অন্যান্য মুসলমান ভদলোকেব মতেব বিবোধাী হইযাছে' কোনও মৃত 
মুসলমানেব আত্মীযদেব ন্যায্য প্রাপ্যাংশকে “তাহাবা গবীবদেব প্রাতাঁনাধ” 
বলিষা নিজেদিগকে প্রমাণ কাঁবতে না পাবা পর্যন্ত যাঁদ আটক বাখা হয, তবে 
তাহা স্পম্টতঃ অত্যন্ত অস্বাবধাব সৃষ্টি কাঁববে। আইন বা মুসলমানদেব 
চিবাচবিত প্রথা কখনও এইবৃপ অসুবিধা সৃষ্টি কাঁবতে চাহে নাই। 


আপনাদেব একান্ত অনুগত 
এম কে 


দি নাটাল উইটনেস, ২৮-৩-১৮৯৫ 


১৬৬ গান্ধী রচনাবলশ 
৪৮. 'প্রটোরিয়াস্থ এজেন্টের নিকট আবেদন 


প্রটো রিয়া, 
১৬ই এপ্রিল, ১৮৯৫ 


মহারানীর প্রটোরয়াস্থ এজেন্ট মাননীয় স্যার জ্যাকোবাস ডে ওয়েস্ট 
কে. সস. এম. জি. সমীপে 


এই রিপাবালকের বৃটিশ ভারতীয় বাঁণকগণের পক্ষ হইতে কঁমিটিরূপে 
কার্যে রত প্রিটোরিয়ার তায়োব খান ও আবদুল গান এবং জোহানেসবার্গের 
হাজী হাবিব হাজী দাদার আবেদন। 


ভারতীয় প্রশ্ন সম্পর্কে অরেঞ্জ ফ্রী স্টেটের ব্রোয়েমফোন্টেনে মহারানীর 
সরকার ও দক্ষিণ আফ্রিকান রিপাবালক সরকারের মধ্যে সাম্প্রীতক আপস- 
আলোচনায় সালিস যে রায় 'দিয়াছেন, মহারানীর সরকার তাহাতে সন্তুষ্ট 
হইয়াছেন 'কনা, তাহা জানবার জন্য আপনাকে মহামান্য হাই কামশনারের 
সাঁহত যোগাযোগ কাঁরতে আমরা সসম্মানে অনুরোধ কাঁরতোছ। আপাঁন 
জানেন, সালিস এইরূপ রোয়েদাদ দিয়াছেন যে, এই সরকার অবশ্যই ১৮৮৬ 
খুশল্টাব্দে ভোকভ্রাদস্‌ বেস্লুইট কর্তৃক সংশোধিত ১৮৮৫ খুটন্টাব্দের ৩ওনং 
আইন কার্ধকরাঁ কাঁরবেন, এবং আইনের ব্যাখ্যা লইয়া যাঁদ কোনও বিতর্ক বা 
মতদ্বৈধ দেখা দেয়, তবে এই 'রিপাবলিকের হাই কোটই সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করিবেন। * 

উপরোন্ত আপস-আলোচনার সময়ে এই রিপাবলিক সরকার যে সকল 
গ্রীন বুক” দেখাইয়াছলেন, সেগুলির একাঁটর ২১৮৯৪নং গ্রীন বুকের ৩১ 
ও ৩৫ পৃঙ্ঠায় এই মর্মে উত্তি করা হইয়াছে যে, সুলেমান আ্যন্ড কোম্পানির 
পক্ষ হইতে হাইকোটে” একি আবেদনের বিচারকালে মানন"য় প্রধান বিচারপাঁতি 
এইরূপ মন্তব্য কাঁরয়াছেন যে, ক্য়-বিক্য় যেখানেই হউক বা ভারতীয়রা 
যেখানেই বাস করুক না কেন. তাহাতে কোনও পার্থক্য ঘটবে না। এই সকল 
বিষয়দৃন্টে আমরা হাই কোর্ট সম্পর্কে কোনও বিরূপ সমালোচনা না করিয়াই 
সসম্মানে বালিতে চাই যে, প্রধান বিচারপাঁতির রায় সম্পর্কে উপরোন্ত উীন্ত 
যাঁদ নির্ভুল হয়, তবে নিঃসংশয়ে ধাঁরয়া লওয়া যায় যে, উপরোন্ত আইন 
অনুসারে রুজু-করা কোনও মামলায় আদালত যে রায় দিবেন, তাহা এই 
রিপাবালকে বসবাসকারী মহারানীর প্রজাদের বিপক্ষেই যাইবে । সৃতরাং 
সালিসকে যে প্রশ্নের মশমাংসা কাঁরতে দেওয়া হইয়াছিল, তাহা 'তাঁন “ডাঁড 
অব সাবাঁমশনের” শর্তাবলী অনুসারে না কারিয়া কারতঃ এই 'রিপাবলিকের 
হাই কোর্টের 'সম্ধাল্তের উপরই ছাড়িয়া দিয়াছেন। তাই আমরা সসম্মানে 


নাটাল এসেমূত্রির নিকট আবেদন ১৬৭ 


বাঁলতে চাই যে, তাঁহাকে যে 'নার্দন্ট সূত্র দেওয়া হইয়াছিল, তদনূসারে সাঁলিস 
প্রশ্নাটর মীমাংসা করেন নাই । সূতরাং আমরা আপনাকে মহারানীর সরকারের 
সাঁহত যোগাযোগ কাঁরতে এবং মহারাননীর সরকার উপরোন্ত রোয়েদাদে সন্তুষ্ট 
ও সম্মত হইয়াছেন কিনা জানতে অনুরোধ করিতোছ। 


স্বাঃ তায়োব হাজী খান মহম্মদ 
আবদুল গাঁন 
হাজী হাবিব হাজী দাদা 
মহারানীর দক্ষিণ আফ্রকান 'রপাবলিকস্থ হাই কাঁমশনারের নিকট হইতে প্রধান 
গুপাঁনবোৌশক সাঁচবেন নিকট ১৮৯৫ খীম্টাব্দের ২৯শে এপ্রল তারখে প্রোরত ২০৪ নং 
ডেসপ্যাচ। 
ওঁপাঁনবোশক কার্যালযের নাথ নং ৪১৭, ভল্যুম নং ১৪৮। 


৪৯. নাটাল এসেমৃব্রর নিকট আবেদন" 


[ ডাববান, 
১৮১৫ খহেত্টাব্দের ৫ই মে ভাঁবখেব পরে] 


নাটাল কলোনির লোজস্‌লোটিভ এসেমৃব্রর মাননীয় স্পীকার ও সদস্যগণ 
সমীপে 


নাটাল কলোনির আধবাসশ নিম্নে স্বাক্ষরকারী ভারতীয়গণের আবেদন 
বিনীতভাবে দর্শানো যাইতেছে যে, 

আপনাদের মাননীয় এসেমৃরিতে বর্তমানে বিবেচনার্থে শে ভারতীয় 
বাহরাগত আইন সংশোধন 'বিলাট উত্থাপিত হইয়াছে, তৎপ্রাতি আবেদন- 
কারীগণ এই কলোনিতে বসবাসকারী ভারতীয়দের প্রতিনিধিরূপে এতদ্বারা 
সসম্মানে আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ কাঁরতেছে। 

আবেদনকারীগণ সসম্মানে বাঁলতে চাহে যে. উতন্ত বিলে পুনরায় চুক্তি 
কারবার এবং এরূপ চুন্তি না কাঁরলে করস্থাপন করিবার যে খবস্থা করা 
হইয়াছে, তাহা স্পস্টতঃ অনায়, সম্পূর্ণরূপে অহেতুক এবং বৃটিশ সংঁবধান 
যে সকল মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত, সেগুলির সরাসাঁর বিরোধী । 

আবেদনকারীগণ বালিতে চাহে যে, বিলাঁট স্দ স্পম্টতঃ অন্যায় হইয়াছে, 
তাহা প্রমাণ করিয়া দেখাইবার জন্য বেশ কিছ বলবার প্রয়োজন নাই । চুক্তির 
উধর্বতম মেয়াদকে পাঁচ বসর হইতে বাড়াইয়া আনার্দন্ট কালের জন্য করাই 


১» ১৮৯৫ খস্টাব্দের ৫ই মে তাঁরথে দি নাটাল ভ্যাড্ভার্টাইজার পান্নকায় আবেদনাঁট 
প্রকাশিত হইয়াছিল। 


১৬৮ গান্ধী রচনাবলী 


অন্যায় হইয়াছে । কারণ, উহা দ্বারা চুন্তিবজ্ধ ভারতীয়দের মনিবদের সম্মুখে 
অত্যাচার ও দর্ব্যবহার করিবার পক্ষে আধকতর প্রলোভন স্থাপন করা 
হইয়াছে। কলোনতে মালিকরা যতই মানাবকতাসম্পন্ন হউন না কেন, তাহারা 
সর্বদা মানুষই থাঁকবেন। কেবল স্বার্থবাদ্ধ অন্দসারেই যখন মানুষের 
কার্যাবলী পাঁরচালত হয়, তখন মানব-প্রকীতি যে কিরূপ হইয়া উঠে, তাহা 
সম্ভবতঃ আবেদনকারীদের বলিবার প্রয়োজন হইবে না। তাহা ছাড়া, বত*মান 
আবেদনকারারা একথা বলিতে সাহস কাঁরবে যে, বিলটি পুরাপুরি একটি 
একতরফা ব্যবস্থা মান্ত হইয়াছে। কারণ, এই বিলে যেখানে নিয়োগকারা- 
দিগকে সকলপ্রকার সুযোগ-সৃবিধা দেওয়া হইয়াছে, সেখানে তাহার 'বানময়ে 
'নিষুস্ত ব্যান্তাদগকে কিছুই দেওয়া হয় নাই। 

আবেদনকারীগণ বলিতে চাহে যে, বিলাট অহেতুক হইয়াছে, কারণ, উহা 
চাল করিবার মতো কোনও য্যান্তসংগত কারণ নাই। কোনরূপ আর্থক 
সংকট হইতে কলোনিকে রক্ষা করা বা শ্রমাশল্পের উন্নাতিসাধনের জন্য সাহায্য 
করা এই বিলের উদ্দেশ্য নহে। অপর পক্ষে, যে সকল শ্রমাঁশল্পে বিশেষ- 
ভাবে ভারতীয় শ্রীমক লাগে, সেগ্াালর জন্য এখন আর আতরিন্ত সাহায্যের 
প্রয়োজন হয় না এবং এই কারণেই গত বৎসর হইতে বাজেট অন:সাবে প্রদত্ত 
১০,০০০ পাউন্ড সরকারী সাহায্যের ব্যবস্থা তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং 
ইহা স_স্পম্ট যে, এইরূপ আইন করিবার কোনও কারণ নাই। 

বিলটি যে ব্রিটিশ সংবিধানের মলনীতিগুলির সম্পূর্ণ বিরোধী হইয়াছে, 
তাহা দেখাইবার জন্য বিগত" শতাব্দীতে যে সকল বিরাট ঘটনা ঘাঁটয়া গিয়াছে 
এবং সেগ্ালতে ব্রিটেন যে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে, সে বিষয়ে আবেদন- 
কারীগণ সাবনয়ে আপনাদের মাননীয় আইনসভার দৃম্ট আকর্ষণ কাঁরতেছে। 
বলপ্রয়োগ করিয়া খাটানো--তাহা ক্রীতদাস প্রথার স্থলতম রূপ হইতে 
“বেঠেব” মৃদধতম রূপ পর্য্ত যাহাই হউক না কেন. সর্বদাই ব্রিটিশ 
এতিহ্যের নিকট ঘণ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে. এবং যেখানেই কার্যতঃ সম্ভব 
হইয়াছে, সেখানেই উহা তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই কলোনির মতো 
আসামেও চুন্তবদ্ধ শ্রমের ব্যবস্থা রাহয়াছে। মান্র িছাাঁদন হইল, সে দেশের 
এইরুপ শ্রমব্যবস্থা সম্পর্কে মহারানী সরকার স্বীকার করিয়াছেন যে, চুন্তিবদ্ধ 
শ্রর্যবস্থা একটি অকল্যাণকর বস্তু, কোনও গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের সংরক্ষণ বা 
উন্নতির জন্য যতাঁদন ৬হা একান্ত প্রয়োজনীয় থাকবে, মাত্র ততদিন উহাকে 
সমর্থন করা যাইবে এবং তুলিয়া দেওয়ার মতো স্‌ষোগ আঁসিলেই উহা তৃলিয়া 
দেওয়া হইবে। আবেদনকারীগণ সসম্মানে বালিতে চাহে যে, বিবেচ্য বিলাট 
উপরোন্ত নীতি লঙ্ঘন কাঁরয়াছে। 

যাঁদ চন্তর মেয়াদ বাড়াইবার প্রস্তাবটি অন্যায়, অহেতুক ও ব্রিটিশ 


নাটাল এসেমৃত্রর নিকট আবেদন ১৬৯ 


সংবিধানের মৃূলনশীতিগ্লির বিরোধী হয় (আবেদনকারাগণ সম্ভবতঃ তাহা 
মাননীয় এসেমারকে দেখাইতে সমর্থ হইয়াছে), তবে কর ধার্ধ করিবার 
প্রদ্ভতাবটি আরও অন্যায়, আরও অহেতুক এবং 'ব্রাটিশ সংাবধানের মৃূলনশীতি- 
গুলির আরও বিরোধী হইয়াছে। ইহা সংদীর্ঘকাল ধাঁরয়া স্বতগীসম্ধ সত্যরূপে 
পারগাঁণত হইতেছে যে, রাজস্বের জন্যই কর স্থাপন করা হইয়া থাকে। 
আবেদনকারীগণ 'বিনীতভাবে মনে করে যে, একথা এক মুহূর্তের জন্যও বলা 
যাইবে না যে, প্রস্তাবিত করাট এরুপ কোনও উদ্দেশ্যে ধার্য করা হইয়াছে। 
সততক্জাং উহা একাঁট নিরোধমূলক কর হইবে, এবং উহা অবাধ বাঁণজ্যের 
নীতিগুলর পাঁরপল্থী হইবে। 

আবেদনকারীগণ এইরূপ আশঙ্কা পোষণ করে যে, আঁধকল্তু উহা 
চুক্তিবদ্ধ ভারতশয়দের উপর একট অপ্রত্যাশিত অন্যায়কে চাপাইয়া দিবে, 
কারণ চুন্তবদ্ধ ভারতীয়রা ভারতের সাঁহত সকল সম্পর্ক 'ছন্ন কাঁরয়া 
সপাঁরবারে কতলা?ন'তে আসিয়াছে, তাহাদের পক্ষে ভারতে ফারিয়া যাওয়া এবং 
সেখানে জশীবকার্জন কর। প্রায় সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপার হইয়াছে । আবেদন- 
কারীগণ তাহাদের ব্যন্তগত অভিজ্ঞতা হইতে একাঁট বিষয় আপনাদিগকে 
জানাইতে চাহে যে, সাধান্ণতঃ যে সকল ভারতীয় ভারতে বাঁচিবার মতো 
সামান্য কাজও জুটাইতে পারে না, কেবল তাহারাই চুক্তিবদ্ধ শ্রীমকর্পে 
কলোনিতে আসে । ভারতীয় সমাজটি এমনভাবে গঠিত যে, প্রথমত, ভারতীয়রা 
গৃহ ত্যাগ করিয়া কোথাও যাইতে চাহে না. এবং যখন সে যাইতে বাধ্য হয়, 
তখন আর তাহার পক্ষে ভারতে 'ফাঁরয়া আসবার এবং অর্থ সণ্টয় দরের কথা. 
জীবিকা অজ্ন কারবার আশাও থাকে না। 

ইহা একাঁট সর্বজনস্বীকৃত বিষয় যে. কলোনির উন্নাতিব জন্য ভারতনয় 
শ্রামক অপাঁরহার্য। যাঁদ তাহাই হয়, তবে আবেদনকারীগণ বালিতে চাহে যে, 
যে চুক্তিবদ্ধ ভারতীয়রা কলোনির উন্নতির ক্রন্য বিশেষজাবে সাহায্য কারয়াছে, 
তাহাদের অপেক্ষাকৃত ভালো বাবহার দাবী করিবার অধিকার বাঁহয়াছে। 

একথা উল্লেখ কারবার প্রয়োজন নাই যে. বিলাট একটি শ্রেণীবৈষম্যমূলক 
আইন হইয়াছে, কলোনিতে ভারতীয়দের প্রাতি সংস্কারপ্রসূত যে বিদ্বেষ 
রাহয়াছে, উহাতে তাহা বাড়বে ও উৎসাহ পাইবে, এবং এইরূপে এক শ্রেণীর 
র্রাটশ প্রজা ও অপর এক শ্রেণীর 'রাটশ প্রজার মধ্যে ব্যবধানকে বিস্তত্তর 
কাঁরবে। অতএব আবেদনকারীগণ বিনতিভাতে প্রার্থনা কারতেছে ষে, 
আপনাদের মাননীয় এসেমৃত্রি এই সিদ্ধান্ত করুন যে, উত্ত বিলের যে অংশে 
পুনরায় চুক্তি করিবাব ও চুক্তি না কাঁরলে কর স্থাপন কারবার প্রস্তাব করা 
হইয়াছে, তাহা এর্প যে. আপনাদের মাননীয় এসেমার আনুকূল্যের সাহত 
তাহা 'ববেচনা কারতে পারেন না। আপনাদের এই ন্যায় ও করুণার কারাঁটর 


১৭০ গান্ধী রচনাবলী 


জন্য আবেদনকারীগণ চিরাদন ভগবানের নিকট আপনাদের মগ্গল কামনা 
করিবে, ইত্যাঁদ, ইত্যাদ। 


(স্বাঃ) আবদল্পা হাজী আদম 
এবং অপর কয়েকজন 
একটি মাদ্রত কপির ফটোস্টাট হইতে। 


৫০. কমবদ্দনের নিকট পত্র 


পোঃ অঃ বক্স ৬৬ 
ডারবান, নাটাল, 
&ই মে, ১৮৯৫ 
প্রিয় মিঃ মহম্মদ কাশিম কমর্দ্দিন, 
আমি আপনার প্রোরত ভারতীয়দের স্বাক্ষরগুলি পাইয়াছি। আশা কাঁর, 
ওলন্দাজদের নিকট হইতে স্বাক্ষরগুলি আপনি পাইয়াছেন এবং সেগুলি 
প্রটোঁরয়ায় পাঠাইয়া দিয়াছেন। কাজাঁট অত্যন্ত জরুরী, তাই এ বিষয়ে 
বিলম্ব করা চলিবে না। "প্রটোরিয়ায় ওলন্দাজরা যে দরখাস্ত কারিয়াছে» 
তাহার একটি কাঁপ পাঠাইবার জন্য আম প্রিটোরিয়ায় তার কাঁরয়াছি। এ 
সমস্তই বুধবারের মধ্যে শেষ কাঁরতে হইবে। আপনি কি করিয়াছেন, সে 
সম্পর্কে আমাকে বিশদভারে লিখিয়া জানাইবেন। 
এ বিষয়ে প্রত্যেকটি ভারতীয়ের যথাশন্তি আত্মনিয়োগ করা একান্ত 
প্রয়োজন। অন্যথায় আমাদিগকে অনুতাপ কাঁরতে হইবে। 


1বনশত 
মোহনদাস গান্ধী 


গুজবাটণ ভাষায গান্ধীজীর স্বহচ্তে লাখত একটি পল্রেব ফটোস্টাট হইতে অনদিত। 


&১. 'িরামষ-ভোজন সম্পর্কে একটি প্রচারকদল 


* আমি ইংলন্ডে থাকাকালে মিসেস আ্যানা কিংস্ফো্ের পারফেই ওয়ে 
ইন ডায়েট নামক প০স্তকে পাঁড়য়াছিলাম যে, দক্ষিণ আফ্রিকায় নিরামিষাশশ 
্র্যাপিস্টদেরং একটি উপনিবেশ রহিয়াছে । তখন হইতেই আমি এই নিরামিষাশী- 

১ ১৮৮ পম্ঠো দুটন্য। 

« সিস্টার 


সয়ান সন্ন্যাসী সম্প্রদায়, ইহারা মৌন ও অন্যান্য কৃচ্ছ:তা সাধনের জন্য 
খ্যাত। 


নিরামিষ-ভোজন সম্পর্কে একট প্রচারকদল ১৭১ 


দের সাঁহত দেখা কারবার ইচ্ছা পোষণ কারিতেছিলাম। অবশেষে আমার সেই 
ইচ্ছা পূর্ণ হইয়াছে। 

আমি গোড়াতেই বলিয়া রাখতে চাই যে, দক্ষিণ আফ্রকা, বিশেষতঃ 
নাটাল, নিরামষাশীদের পক্ষে বিশেষভাবে উপযোগী । ভারতীয়রা নাটালকে 
দক্ষিণ আফ্রিকার “বাগিচা কলোনি”তে পাঁরণত করিয়াছে । ইচ্ছা কারলেই 
দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে প্রায় সকল কিছুই ফলানো যায়, এবং পর্যাপ্ত 
পাঁরমাণে ফলানো যায়। এখানে কলা, আনারস ও কমলার সরবরাহের প্রায় 
শেষদ্মাই, এবং এই সরবরাহ চাঁহদার তুলনায় অনেক বেশী । ইহাতে বিস্ময়ের 
কিছুই নাই যে. নাটালে নিরামিশাষীরা বেশ ভালোভাবেই প্রভাব বিস্তার 
করিতে পারবে । একমান্র বিস্ময়ের বিষয় হইল এই যে, এত সুযোগ-স্াবধা 
এবং উষ্ণ জলবায়ু সত্তেও এখানে নিবামিশাষীর সংখ্যা এত অল্প। ইহার ফল 
হইয়াছে এই যে, স্বাবস্তৃত ভূখণ্ডগুলি এখনও অবহেলিত ও অকার্ধত 
অবস্থায় পাঁড়ধা শাছে। দান্মিশ আঁফ্রকায় যখন সকল প্রকার প্রধান খাদ্য- 
দুব্যই উৎপন্ন করা সম্পূর্ণরূপে সম্ভব, তখনও এগুলি আমদানি কাঁরতে 
হইতেছে; এবং নাটালের মতো একাট সীবশাল অণুলে মান্র ৪০,০০০ শ্বেতাঙ্গ 
আঁধবাসী থাকা সত্তেও তাহারা এমন দুঃখদৈন্য ভোগ কাঁরতেছে। ইহার কারণ, 
তাহারা কীষকার্ষে বিমুখ । 

এই অস্বাভাবিক জীবনযান্রাপদ্ধাতির আর একটি কৌতূহলোদ্দীপক অথচ 
বেদনাদায়ক ফল হইয়াছে এই যে, যে 9০,০০০ ভারতীয় এখানে বাস করে, 
তাহাদের প্রাত একটি বিরুদ্ধ মনোভাব অত্যন্ত প্রবলভাবে দেখা দিয়াছে । 
ভারতীয়রা নিরামিষাশী হওয়ায়, সহজেই কৃঁষবার্ধে আত্মনিয়ো" কাঁবতে 
পারে। ফলে তাহারা স্বভাবতঃই কলোনির সর্বত্র ছোটখাটো ক্ষেতখামারগ্ীলর 
মাঁলক হইয়াছে এবং তাহাদের প্রাতিযোঁগতায় শ্বেতাঙ্গ আঁধবাস*দ্দর 'বিরান্তর 
কানণ ঘটিয়াছে। এইরূপ বাবহারের দ্বারা শ্বেতাগগরা গনজে-করিবে-না-অথচ- 
অপরকেও-কাঁরতে-দিবে-না এইরুপ আত্মঘাতী নীতি অনুসরণ কাঁরতেছে। 
দেশে কৃষির উপযোগী যে বিপুল সম্পদ্‌ রহিয়াছে, তাহার কোনর্প উন্নাতি 
না হউক, তাহাও বরং ভালো. তথাপি ভারতীয়াদগকে তাহার উন্নাত সাধন 
করিতে তাহারা দিবে না। এইর্প নির্বান্ধতা ও অদূরদর্শিতার ফলে, 
যে-কলোনিতে ইহার ছ্বিগণ, এমন ফি তিনগুণ সংখ্যক ইয়োরোপীয় "ও 
ভারতীয় আঁধবাসীর খাদ্যসংস্থান সহজেই হইতে রে. সেখানে আতি কম্টে 
মান্ন ৮০,০০০ ইয়োরোপায় ও ভারতীয়ের অন্নসংস্থান হইতেছে। ট্রা্সভাল 
সরকারের এই বিরুদ্ধ মনোভাবটি এতই প্রবল যে, ট্রাাল্সভালের মৃত্তিকা অত্যন্ত 
উর্বর হওয়া সত্তেও. সমগ্র 'রিপাবাঁলকাঁট একটি ধূলির মরুভূমি হইয়া পাঁড়য়া 
আছে। যাঁদ কোনও কারণে সোনার খনিগ্ালতে কাজ বন্ধ হয়, তবে হাজার 


১৭২ গান্ধী রচনাবলণ 


হাজার লোক বেকার হইয়া সত্যই অনাহারে মরিবে। ইহা হইতে কি একাঁট 
গুর্ত্বপূর্ণ শিক্ষা গ্রহণ করা যায় নাঃ মাংসাহারজনিত অভ্যাসগ্যাল বাস্তবিক 
পক্ষে সমাজের অগ্রগাঁত ব্যাহত করিয়াছে, এবং পরস্পরের সাহত মিলিত হইয়া 
একযোগে কাজ কারতে পারিত এমন দুইটি সম্প্রদায়ের মধ্যে পরোক্ষ বিভেদ 
সৃন্টি কারতেছে। তাহা ছাড়া, আরও একটি লক্ষণীয় বিষয় এই যে, কলোনির 
ভারতীয়দের স্বাস্থও কলোনির ইয়োরোপীয়দের মতো ভালো এবং আমি 
জান, ইয়োরোপীয়রা যাঁদ না থাঁকিতেন বা তাঁহাদের মাংসপান্রগুল যাঁদ না 
থাঁকিত, তবে অনেক ডান্তারকে অনাহারেই থাকিতে হইত । নিরামষ আহারের 
ফলে যে মিতব্যায়তা ও সংযমের অভ্যাসগ্লি গ্াঁড়য়া উঠে, তাহার দ্বারা 
পারেন। অবশ্য, ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, কলোনির ভারতীয়রা বিশুদ্ধ 
নিরামিষাশী নহেন। তাঁহারা কার্ষতঃ নিরামষাশী। 

পাইনটাউনের নিকটবর্তাঁ মৌরয়ান হিলের দ্র্যাপস্টরা 'কি কাঁরয়া উপরোন্ত 
মন্তব্যগলির সত্যতা স্থায়ীভাবে প্রমাণ করেন, তাহা আমরা এখন দোখব। 

পাইনটাউন একাঁট ছোট গ্রাম, উহা ডারবান হইতে ট্রেনে ১৬ মাইল দে 
অবস্থিত। উহা সমদ্রুপৃন্ হইতে প্রায় ১১০০ ফুট উপরে রাহয়াছে এবং 
উহার জলবায়ু সূন্দর। 

পাইনটাউন হইতে প্র্যাপপস্ট মঠের দ্ত্ব প্রায় তিন মাইল। মেরিয়ান হিল 
নামক পাহাড়ের উহাকে কতকগুলি পাহাড় বলাই ভালো- উপর মঠাঁট অবাষ্থত। 
আমি ও আমার সঙ্গী মেরিয়ান হিলে পায়ে হাঁটিয়াই 'গিয়াছিলাম। সবুজ 
ঘাসে ঢাকা ছোট ছোট পাহাড়গুঁলর উপর দিয়া হাঁটয়া যাইতে খুব ভালোই 
লাগ্িয়াছিল। 

উপানবেশে পেশীছতেই পাইপ-মুখে এক ভদ্রলোকের সাহত আমাদের দেখা 
হইল। আমরা তৎক্ষণাৎ বুঝিলাম যে, ভদ্রলোকাঁট মঠের কেহ নহেন। তিনি 
আমাদিগকে আতাঁথশালায় লইয়া গেলেন। সেখানে আঁতাঁথদের পাঁরচয়াঁদ 
'লিখিয়া রাখবার জন্য একটি খাতা ছিল। তাহা দোঁখয়া মনে হইল. উহা 
১৮৯৪ খাীষ্টাব্দ হইতে শুরু হইয়াছে, কিন্তু কুড়ি পৃজ্ঠাও ভার্ত হয় নাই। 
সত্যই, এই মিশনটির কথা যেরূপ প্রচাঁরত হওয়া উচিত ছিল, সের্‌প হয় নাই। 
* মঠের একজন লোক আসিলেন এবং অত্যন্ত নত হইয়া নমস্কার কাঁরলেন। 
আমাদিগকে তেপ্তুলের জল ও আনারস খাইতে দেওয়া হইল। জলযোগের পর 
ক্লান্তি দূব হইলে আমরা গাইডের সাহত বিভিন্ন জায়গা দেখিতে গেলাম । 
যে সকল বাড়ি দেখা হইল. সেগ্যাীল সমস্তই লাল ইস্ট দিয়া তৈয়ারী বড বাঁড। 
চারদিক নিস্তব্ধ । কেবল কারখানার যন্মপাতির শব্দে ও দেশীয় আঁধবাসীদের 
শিশুদের চেশচামোচিতে সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হইতেছিল। 


নরামব-ভোজন সম্পর্কে একাঁট প্রচারকদল ১০৩ 


উপাঁনবেশট প্রকৃত প্রজাতান্ল্িক নীতির ভিত্তিতে গঠিত, শান্ত, ক্ষুদ্র, 
আদর্শ একটি গ্রাম। এখানে স্বাধীনতা, সাম্য ও সৌভ্রাত্রের নীতিকে সম্পূর্ণ- 
রূপে কার্যে পাঁরণত করা হইয়াছে । প্রত্যেকাট পুরুষ এখানে ভাই, প্রত্যেকাট 
নারী ভাঁগনী। এই উপাঁনবেশে সন্ন্যাসীর সংখ্যা প্রায় ১৬০ এবং সন্্যাঁসনীর' 
বা ভাগনীর-_তাঁহাঁদগকে ভাঁগনীই বলা হয়-সংখ্যা প্রায় ৬০। ভাঁগনীদের 
বাসস্থানাট ভাইদের বাসস্থান হইতে প্রায় আধ মাইল দূরে অবাস্থত। ভাই 
ও ভাঁগনঈরা সকলেই মৌন ও কৌমার্যের কঠোর ব্রত পালন করেন। মঠাধ্যক্ষই 
হইন্বেন নাটালের ট্র্যাপস্টদের প্রধানতম ব্যান্ত। ভাঁহার অনুমাঁত ভিন্ন ভাই ও 
ভগিনীরা কেহই কথা বাঁলতে পান না। যাহারা শহরে কেনাকাটা কাঁরতে যান 
বা আঁতাঁথদের সেবা করেন, কেবল তাঁহারাই কথা বাঁলবার অনুমাঁত পান। 

ভাইয়েরা লম্বা ঝোলা পোশাক পরেন। পোশাকগাঁলর সামনে ও 'পিহুনে 
কালো রঙের কাপড় থাকে । ভাঁগনীরা লাল রঙের সাদাঁসধা ধরনের পোশাক 
পরেন। কেহ গোক্তা পরেন বাঁলয়া মনে হয় না। 

কেহ এই ভ্রাতসংঘে যোগদানের জন্য প্রার্থী হইলে তাঁহাকে দুই বংসর 
ব্রত পালন করিতে হয়। এ সময় তাঁহাকে “নাঁবশ”" বলা হয়। দুই বংসর 
পূর্ণ হইলে তানি মঠ ছাঁড়য়া চাঁলয়া যাইতে পারেন বা চিরজীবনের জন্য 
বতগ্রহণ করিতে পারেন। আদর্শস্থানীয় স্র্যাপস্টরা রাত দুইটার সময় উঠেন 
এবং চার ঘণ্টা ধ্যান ও উপাসনায় কাটান। ছয়টার সময় তাঁহারা প্রাতরাশ 
গ্রহণ করেন। প্রাতরাশে রুট ও কাঁফ বা এঁ ধরনের কিছদ সাধারণ খাদ্য থাকে । 
বেলা বারোটায় তাঁহারা দিনের প্রধান খাদ্য গ্রহণ করেন। রুটি, ঝোল ও ফল 
এ সময় আহারের জন্য থাকে । সন্ধ্যা ছয়টায় তাঁহারা নৈশাহার করেন এবং 
রাত্রি ৭টা বা ৮ টায় শুইতে যান। ভাইয়েরা মাছ-মাংস কিছুই খান -। এমন 
ক ডিমও তাঁহারা বর্জন করেন। তাঁহারা দুধ খান, তবে শুনিলাম যে. নাটালে 
দুধ সস্তায় পাওয়া যায় না। ভাঁগনীরা সপ্তাহে চারাদন মাংস খাইতে পান। 
তাঁহারা এইর্‌প অসামঞ্জস্য কেন মানিয়া লইয়াছেন, প্রশ্ন করা হইলে গাইড 
বাঁললেন, “কারণ, ভাঁগিনীরা ভাইদের অপেক্ষা দুর্বল।" আমি ও আমার 
সংগী- সঙ্গশীটও প্রায় নিরামিষাশী_কেহই এই যাক্তির মধ্যে শাক্ত বা সংগাঁত 
খখজয়া পাইলাম না। ভাই ও ভাঁগনীরা সকলেই 'নিরামষাশশী, আমরা 
এইরপই আশা করিয়াছিলাম। তাই এইরূপ অপ্রত্যাশিত সংবাদে আমরা 
সতাই খুব মর্মাহত হইলাম। 

চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া তাঁহারা কোনরুপ নাদক পানটয় গ্রহণ করেন 
না। ব্যান্তগত বাবহারের জন্য কেহ টাকা-পয়সা রাখিতে পারেন না। তাঁহারা 
সকলেই সমান ধনী বা সমান নির্ধন। 

আমরা সকল স্থান তন্নতম্ন কাঁরয়া দোখবার সৃযোগ পাইয়াছিলাম। কিন্তু 


১৭৪ গাম্ধী রচনাবলী 


আমরা কোথাও পোশাকের আলনা, আলমারি, সিন্দুক বা বাক্স-পেস্টরা দোখতে 
পাইলাম না। কোনও কাজের জন্য যাইবার অনুমাত ছাড়া তাঁহারা কেহই 
উপনিবেশের বাহিরে যাইতে পারেন না। ধমাঁয় সংবাদপত্র ও ধমাঁয় পুস্তক 
ছাড়া তাঁহারা অন্য কিছুই পাঁড়তে পান না। সকল ধময় পুস্তকও তাঁহারা 
পাঁড়তে পান না, কেবল যেগুলি পাঁড়বার অনুমাঁত দেওয়া হয়, সেগ্ীলই 
পাঁড়তে পান। পাইপ-মুখে যে বন্ধ্ুটির সাহত আমাদের প্রথমে দেখা 
হইয়াছিল, তিনি ত্র্যাঁপস্ট কিনা প্রশ্ন করা হইলে তান প্র্যাপস্টদের এইরূপ 
কৃচ্ছুতাপূর্ণ কঠোর জীবনযাত্রার জন্যই বালিয়াছিলেন, “মাভৈঃ, আম আর 
যাহাই হই, দ্র্যাপস্ট নই।” কিন্তু তথাপি সাধূ ভাই ও ভাঁগনীরা যে তাঁহাদের 
জীবন কঠোরতার মধ্যে যাপন করিতেছেন বলিয়া মনে করেন, আমাদের এমন 
মনে হইল না। 

একজন প্রোটেস্ট্যান্ট যাজক তাঁহার শ্রোতাদের নিকট বাঁলয়াছলেন যে, 
রোমান ক্যাথালকরা দুর্বল, রুগৃণ ও ীবিষপ্ল। কিন্তু দ্র্যাপিস্টাদগকে দৌঁখয়া 
রোমান ক্যাথীলকরা কি তাহা যাঁদ 'বচার করা হয়, তাহা হইলে ব্যাপারটা 
দাঁড়াইবে ঠিক তাহার বিপরাত- রোমান ক্যাথালকরা সুস্থ ও প্রফুল্ল । আমরা 
যেখানেই গেলাম, সর্বত্রই, কি ভাই, কি ভাগনী, যাঁহারই সাঁহত দেখা হইল, 
সকলেই উজ্জ্বল 'স্মতহাস্যে ও আনত নমস্কারে আমাঁদগকে অভ্যর্থনা 
কাঁরলেন। এমন কি গাইড যখন তাঁহার এই বহনপ্রশংঁসত ব্যবস্থা সম্পর্কে 
উৎসাহ সহকারে বিবরণ দিতেছিলেন, তখনও তিনি এই স্বেচ্ছাবৃত নিয়মান_- 
বাঁতিতার কগ্ঠেরতাকে আদৌ দুর্হ মনে করেন বাঁলয়া মনে হইল না। অটন্ট 
বিশ্বাস ও নিখত নীরব আনুগত্যের এমন দ্টান্ত আর কোথাও সহজে 
পাওয়া যাইবে না। 

ও শয়নকক্ষগ্ীলও তাহার অপেক্ষা কম অনাড়ম্বর নহে। 

টেবিলগ্দীল এ উপনিবেশেই কাঠ দিয়া তৈয়ার করা হইয়াছে, সেগ্ালতে 
কোনরুপ বার্নিশ নাই। তাঁহারা টেবিলক্রথও ব্যবহার করেন না। ছার ও 
চামচগ্ঢুলিও অত্যন্ত স্ব্পমূল্যের, উহার অপেক্ষা অল্পমূল্যের ছরি-চামচ 
ডারবানে পাওয়া যায় না। কাচের 'জানিসের পাঁরবর্তে তাঁহারা এনামেলের 
জনিস ব্যবহার করেন। 

; শয়নকক্ষগুলির জন্য একটি বিরাট হল রাঁহয়াছে (তবে আঁধবাসর সংখ্যার 
তুলনায় বিশেষ বড় নহে)। এঁ হলে ৮০টি শয্যা রাঁহয়াছে। যতটুকু স্থান 
পাওয়া গিয়াছে, সমস্তটুকুই শয্যার জন্য ব্যবহার করা হইয়াছে। 

এ দেশীয় লোকেরা যে সকল বাড়তে থাকে, সেখানে শষ্যার সংখ্যাধিক্যের 
ব্যাপারে একট; বাড়াবাড় হইয়াছে । দেশীয় আঁধবাসীদের শয়নকক্ষে ঢ্ীকতেই 


নিরামিষ-ভোজন সম্পর্কে একটি প্রচারকদল ১৭৫ 


শষ্যাগলির ঘনসম্িবেশ ও বদ্ধবায় আমাদের চোখে পাঁড়ল। বিছানাগুলি 
পরস্পর লাগিয়া আছে, কেবল মাঝে একটি কারয়া তস্তা.রাহয়াছে। যাতয়াত 
কারবার মতো জায়গা নাই বাঁললেই চলে। 

বর্ণবৈষম্যে তাঁহারা বিশ্বাস করেন না। সেখানে দেশীয় অধিবাসীরা 
শ্বেতাঞ্গদের সাঁহত একইরুপ ব্যবহার পাইয়া থাকে। তাহাদের অধিকাংশই 
শিশু। ভাইরা যে খাবার খান, সেই খাবারই তাহাদিগকে দেওয়া হয়; ভাইরা 
যেরূপ পোশাক পারেন, সেইরূপ পোশাকই তাহারা পরে। সাধারণতঃ বলা 
হয় যে, “খীম্টান কাফ্রী” 'জানিসটা সফল হয় নাই। এই ভীন্তর মধ্যে কিছটা 
সত্য যে নাই, তাহা নহে। কিন্তু ঘোর আবি*বাসীকেও স্বীকার কাঁরতে হইবে 
যে, দেশীয় অধিবাসীঁদগকে প্রকৃত ভালো খ্যষ্টানে পাঁরণত কারবার কাজে 
্র্যাপস্টদের মিশন সর্বাঁধক সফল হইয়াছে । অন্যান্য খুম্টান সম্প্রদায়ের 
মিশন স্কুলগুিল প্রায়ই দেশীয় আঁধবাসীদগকে পাশ্চান্ত্য সভ্যতার ভয়ংকর 
দোষগ্যাীলির সংস্পর্শে আসতেই সক্ষম করে এবং তাহাদের উপর কোনরূপ 
নৈতিক প্রভাব বস্তার করে না। কিন্তু দ্র্যাপস্ট মিশনের দেশীয় আধবাসীরা 
সারল্য, সততা ও সৌজন্যের দক হইতে আদর্শস্থানীয় হইয়া আছে। পাশ 
দিয়া কেহ গেলে তাঁহাকে তাহারা যেরূপ বিনয় অথচ আত্মমর্যাদাবোধের সাঁহত 
নমস্কার করে, তাহা দোৌখবার মতো িনিস। 

এই মিশনে প্রায় ১২০০ শিশু ও প্রাপ্তবয়স্ক দেশীয় আধবাসী আছে। 
তাহারা সকলেই আলস্য, শৈথিল্য ও কুসংস্কারের জীবন ত্যাগ করিয়া তাহার 
বিনিময়ে শ্রম, উপযোগিতা ও মহান একেশবর উপাসনার জীবন গ্রহণ করিয়াছে । 

এই উপানবেশে কামার, রাং-ঝালাইকর ও টনের কারিগর, ছুতার, মুচি 
ও চর্মকার প্রভাঁতর 'বাবিধ কর্মশালা রাঁহয়াছে। এই সকল ক*“শালায় 
দেশীয় আঁধবাসীদগকে এইসব উপযোগী শ্রমশিল্প শিক্ষা দেওয়া হয়। 
সেই সঙ্গে তাহাদগকে ইংরেজী এবং জুলু ভাষাগ্ীলও শেখানো হয়। 
এখানে একথা বলা যাইতে পারে যে, ইহাতে এই মহৎ উপানিবেশকারীদের 
মহানূভবতার প্রচুর পাঁরচয় পাওয়া যায়। কারণ, এই সকল উপানবেশকারীর 
আঁধকাংশই জার্মান হইলেও. তাঁহারা দেশীয় আঁধবাসীদিগকে জার্মান ভাষা 
খাইতে কখনও চেম্টা করেন নাই। এই দেশীয় আধবাসীরা সকলে 
শ্বৈতাঙগ্গদের পাশাপাশি একত্র কাজ করে। 
.  ভাঁগনীদের মঠগুলিতে ইস্ব্রি, সেলাই, টপ তৈয়ার ও সূচিশিজ্পের 
শবাভল্ল বিভাগ রাহয়াছে। সেখানে দেখা যায়, দে**্য় বালিকারা পাঁরম্কার- 
পাঁরচ্ছল্ন পোশাক পাঁরয়া অক্লান্তভাবে কাজ করিতেছে । 

মঠ হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে মুদ্রণ 'িবভাগ এবং জলপ্রপাত-চাঁলত 
ময়দার কল রাঁহয়াছে। উহা ঘরবাঁড়র একাঁট সুবিপুল স্তৃপের মতো । 
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একাঁট তেলের কলও আছে । উহাতে কাজ? বাদাম মাঁড়য়া তেল বাহর করা 
হয়। বলাই বাহুল্য যে, উপরোন্ত কারখানাগ্ুলি হইতে উপনিবেশের লোকের 
আঁধকাংশ প্রয়োজনীয় দ্রব্যই সরবরাহ হইয়া থাকে । 

উপাঁনবেশকারীরা তাঁহাদের ক্ষেত-খামারে গ্রীম্মপ্রধান অঞ্চলের 'বাভন্ন 
প্রকার ফল ফলাইয়া থাকেন। ফলে উপনিবেশটি প্রায় আত্মানর্ভর হইয়া 
উঠিয়াছে। 

পার্্ববতর্ঁ অণ্চলে যে সকল দেশীয় লোক বাস করে, তাহাঁদগকে তাঁহারা 
ভালোবাসেন ও শ্রদ্ধা করেন, তাহারাও তাঁহাঁদগ্কে ভালোবাসে ও শ্রদ্ধা করে। 
এই দেশীয় অধিবাসীরাই সাধারণতঃ তাহাদিগকে ধর্মান্তারতকরণের জন্য 
লোক সরবরাহ কাঁরয়া থাকে। 

এই উপনিবেশের সর্বাপেক্ষা লক্ষণীয় দিকাট হইল এই যে, সর্বব্ই আপাঁন 
ধর্ম দেখিতে পাইবেন। প্রত্যেকটি ঘরে ক্লুশ রাঁহয়াছে, প্রবেশপথে একাঁট 
ক্ষুদ্র পারে মন্্পৃত জল থাকে, আধবাসীদের সকলেই সেই জল ভান্তর সাঁহত 
চোখে, কপালে ও বুকে দেয়। ময়দার কলে যাইবার স্বল্প পথটুকুও ক্লুশের 
কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। এই পায়ে-হাঁটা পথটি আত সূন্দর। একদিকে 
একট মনোরম উপত্যকা, তাহার মধ্য দিয়া এক ক্ষুদ্র স্রোতাস্বনী অস্ফুট 
মধুর কলধবনিতে বাঁহয়া চাঁলয়াছে : অপর দিকে রাহয়াছে ছোট ছোট শৈল- 
গুলি, সেগাীলর উপর নানা 'লাপ উৎকীর্ণ রাহয়াছে। শৈলগ্ঁল ক্যালভারর 
দৃশ্যের কথা মনে করাইয়া দেয়। উপত্যকা লতা-গুল্মের সবুজ মখমলে 
ঢাকা, আর তাহার মাঝে মাঝে এখানে ওখানে সন্দর গাছগুঁল। ইহার অপেক্ষা 
স্ন্দরতর ভ্রমণপথ বা সুর্দরতর দৃশ্যের কথা সহজে স্মরণ করা যায় না। 
লাপগলি এমন জায়গায় উৎকীর্ণ করা হইয়াছে যে, সেগুলি মনের উপর 
সুমহৎ একটি প্রভাব বস্তার না করিয়া পারে না। সেগুঁল এমন স্নিয়ামত 
ব্যবধানে উৎকীর্ণ করা হইয়াছে যে, একট 'লাঁপর কথা ভাবা শেষ না হইতেই 
আর একটি 'লাপ চোখে পড়ে। 

এইভাবে সমগ্র পথাঁট আবিচ্ছেদে প্রশান্ত ধ্যানধারণার অনুশীলন করাইতে 
থাকে। অন্য কোনও চিন্তা বা বাহিরের কোনও কোলাহল উহা ক্ষুণ্ন কাঁরতে 
পারে না। কতকগ্াঁল 'লাপ এইর্পঃ “ষশ প্রথমবার পাঁতিত হইলেন” ; 
ধযশু দ্বিতীয়বার পাঁতিত হইলেন”; “সাইমন রুশ বাহয়া লইয়া চাঁলল”; 
ইত্যাদি, ইত্যাঁদি। 

অবশ্য, দেশীয় অধিবাসগরাও প্রধানতঃ নিরামিষাশী । মাংসাহার তাহাদের 
পক্ষে 'নাঁষদ্ধ না হইলেও, এই উপানিবেশে তাহাদের জন্য মাংস সরবরাহ করা 
হয় না। 


নিরামিষ-ভোজন সম্পর্কে একটি প্রচারকদল ১৭৭ 


দক্ষিণ আফ্রিকায় এই ধরনের প্রায় বারোটি উপাঁনবেশ আছে এবং সেগুলির 
আঁধকাংশই নাটালে। সেগুলিতে সর্বসদ্ধ প্রায় ৩০০ জন সন্ন্যাসী ও প্রায় 
১২০ জন সন্ব্যাসনী আছেন। 
নাটালে আমাদের এই নিরামিষাশবীরা এইরূপ । যাঁদও তাঁহারা নিরামিষ 
আহারকে আদর্শরূপে গ্রহণ করেন নাই, যাঁদও তাঁহারা নিজেদের রন্ত-মাংসের 
শরীরকে আধকতর কম্ট দেওয়ার জন্যই নিরামিষ আহার গ্রহণ কাঁরয়া থাকেন, 
যাঁদও সম্ভবত তাঁহারা নিরামষাশী সাঁমাতগ্াীলর আঁস্তত্ব সম্পর্কেও সচেতন 
নহেন এবং এমন কি নিরামিষ আহার সংক্রান্ত পুস্তকাঁদ পাঠ কাঁরতেও 
না, তথাপি এমন কোন্‌ নিরামিষাশশ রাহয়াছেন, যান এই মহানুভব 
গোম্ঠীঁট সম্পর্কে গর্ববোধ না করিবেন? ইচ্হাদের সাহত এমন ক সামান্য 
আলাপেও মানুষের মন প্রেম, ওুদার্য ও আত্মদানের প্রেরণায় ভাঁরয়া উঠে। 
ইহারা আধ্যাত্বকতার দিক হইতে নিরামিষ-আহারের জয়যান্রার জীবন্ত 
সাক্ষ্য হইয়া আছেন। আম ব্যান্তগত আভজ্ঞতা হইতে বাঁঝয়াছি, লশ্ডন 
হইতে নাটালে সমদ্রঘান্না এই উপাঁনবেশাট দোখলে সার্থক হইবে। ইহা 
মনের উপর একটি স্থায়ী পাঁবন্র ছাপ না রাঁখয়া পারে না। প্রোটেস্ট্যান্ট, 
খহীম্টান, বৌদ্ধ, কিংবা অন্য যে-ই হউন না কেন, এ উপাঁনবেশাঁটি দৌখবার 
পর উচ্চস্বরে এই কথা না বাঁলয়া পারিবেন না যে, “ইহা যাঁদ রোমান 
ক্যাথলিক ধর্ম হয়, তবে ইহার বিরদ্ধে যাহা কিছ বলা হইয়াছে, তাহা 
সমস্তই মিথ্যা” আমার নিকট ইহাই চুড়ান্তভাবে প্রমাণিত হইয়াছে 
যে, কোনও ধর্মের লোকে সেই ধর্মকে যেভাবে দেখাইতে চাহে, তদনদসারেই 
সেই ধর্ম এ*বাঁরক বা পৈশাচিক রূপে দেখা দেয়। 


দি ভেজিটেরিয়ান পান্রকা, ১৮-৫৬-১৮৯৫ 


৯৭ 


১৭৮ গান্ধী রচনাবলশ 


&২. লর্ড রিপনের নিকট আবেদন 


প্রটোরয়া, দঃ আঃ রিঃ 
[মে, ১৮৯৫ ]১ 


মহামান্য মাকুইস অব বপন, মহারানীর প্রধান উপনিবেশ সাঁচব, 
লন্ডন, সম'পে 


দক্ষিণ আফ্রকান 'িপাবালকে বসবাসকারী 'ব্রাটশ ভারতীয়গণের আবেদন 
বিনীতভাবে দর্শানো যাইতেছে যে : 


দক্ষিণ আফ্রিকান 'রিপাবলিকে তাহাদের অবস্থা, এবং বিশেষতঃ ভারতীয় 
সাঁলস মামলায় অরেঞ্জ ফ্রী স্টেটের প্রধান বিচারপাঁত সম্প্রাত যে রায় 
দয়াছেন, তাহার ফলে এ অবস্থার উপর যে প্রাতিক্রিয়া ঘাঁটয়াছে, তত্প্রসঙ্গে 
আবেদনকারীগণ মহামান্য আপনার নিকট সসম্মানে আবেদন কারতে সাহস 
কাঁরতেছে। 

২। ব্যবসায়ী, দোকান-কমচারী, ফেরিওয়ালা, পাচক, পাঁরচারক অথবা 
শ্রীমক, এই 'বাভন্নরূপে আবেদনকারাগণ সমগ্র প্র্যান্সূভালে ছড়াইয়া রাঁহয়াছে। 
অবশ্য, জোহানেসবার্গ ও প্রিটোরিয়ায় তাহারা সর্বাধিক সংখ্যায় বসবাস 
করিতেছে। ব্যবসায়ীর সংখ্যা প্রায় দুই শত; তাহাদের সমস্ত সম্পাত্ত বিক্রয় 
করিয়া দিলে তাহার আর্ক পাঁরমাণ হইবে প্রায় ১০০,০০০ পাউন্ড। 
ইহাদের মধ্যে নট প্রাতিষ্ঠান ইংলম্ড, ডারবান, পোর্ট এলিজাবেথ, ভারত 
এবং অন্যান্য স্থান হইতে* সরাসার মাল আমদাঁন করে। ফলে পাঁথবীর 
বিভিন্ন অণ্চলে ইহাদের বহ? শাখা রাঁহয়াছে এবং সেগ্ঁলর আঁম্তত্ব প্রধানতঃ 
্্যান্সভালে তাহাদের কারবারের উপর নির্ভব করে। অবাঁশম্টরা ছোটখাটো 
ব্যবসায়ী, বিভিন্ন জায়গায় তাহাদের দোকানপাট আছে। এই বিপাবালিকে 
প্রায় ২০০০ ফেরিওয়ালা আছে, তাহারা মাল কিনিয়া 'বাভন্ন জায়গায় ফোর 
কাঁরয়া বেড়ায়। আবেদনকারীগণের মধ্যে যাহারা শ্রাীমক, তাহারা সাধারণতঃ 
ইয়োরোপাীয়দের গৃহে ও হোটেলে ভৃত্যরূপে কাজ করে। তাহাদের সংখ্যা 
প্রায় ১,৫০০, তন্মধ্যে প্রায় ১,০০০ জোহানেসবার্গে বাস করে। 

৩। এই রাজ্যে তাহাদের দুরবস্থা সম্পর্কে আলোচনায় প্রবৃত্ত না হইয়া 
আবেদনকারীগণ পাঁরপূর্ণ শ্রম্ধার সাহত এই বিষয়ে মহামান্য আপনার দৃষ্টি 
আকর্ষণ কাঁরতে চাহে যে, আবেদনকারীদের স্বার্থ 'বপন্ন হওয়া সত্বেও এই 
সাঁলস সম্পর্কে তাহাদের কোনও পরামর্শ লওয়া হয় নাই, এবং যে মুহূর্তে 

১ দরখাস্তাটি ১৪ই মের পরব কোনও সমযে পেশ করা হইযাছিল (১৮৮ পক্টো 


দ্ুষ্টব্য)ট। ১৮৯৫ খুশম্টাব্দের ৩০শে মে তাঁরথে স্যাব জ্যাকোবাস 'ডি ওষেট ইহা কেপ 
টাউনস্থ হাই কাঁমশনারের 'িনকট পাঠাইয়া দেন। 


লর্ড রিপনের নিকট আবেদন ১৭৯ 


সালিসের কথা উঠিয়াছিল, সেই মৃহূর্তেই আবেদনকারীগণ সাঁলসের মূল- 
নীতি এবং মধ্যস্থ নির্বাচন, উভয় বিষয়ের বিরুদ্ধেই প্রাতিবাদ কারয়াছিল। 
আবেদনকারীগণ এই প্রাতবাদ "প্রটোরিয়াস্থ মাননীয় ব্রিটিশ এজেন্টকে 
মৌখিকভাবে জানাইয়াছিল। এখানে আবেদনকারাগণ বালিতে চাহে যে, তাহারা 
এজেস্টের সাঁহত সাক্ষাৎ কাঁরয়াছে, তিনি তাহাদের প্রাতি আতিশয় সৌজন্য 
দেখাইয়াছেন ও মনোযোগ 'দিয়াছেন। আবেদনকারীগণ এ বিষয়েও মহামান্য 
আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া বলিতে চাহে যে, এই সম্পর্কে এমন কি 
একাঁট 'লাখত প্রাতিবাদও কেপ টাউনে মহারানীর হাই কাঁমশনারের 'নিকট 
পাঠানো হইয়াছিল। যাহাই হউক, আবেদনকারীগণ এই প্রসঙ্গে অরেঞ্জ ফ্রী 
স্টেটের বিজ্ঞ প্রধান বিচারপাঁতির উদারতা ও বিচারব্মদ্ধেি এবং মহারানীর 
পদস্থ কমমচারীদের বিচক্ষণত। সম্পর্কে বিন্দ্মান্রও কটাক্ষপাত কারিতে চাহে 
না। এই বিজ্ঞ প্রধান 'বিচারপাঁতির ভারতীয়গণের বিরুদ্ধে পক্ষপাতের কথা 
জানিয়া আবেদনকারীগণ ছাবিত, এবং এখনও বিনীতভাবে ভাবে যে, তিনি 
তাঁহার যথাসাধ্য চেষ্টা সত্বেও এই প্রশ্নাট সম্পর্কে নিরপেক্ষ বিচারবাদ্ধ 
প্রয়োগ কাঁরতে পারেন নাই। অথচ এই ক্ষেত্রে তথ্যগুঁল ঠিকমতো বুঝবার 
জন্য তাহা একান্ত প্রয়োজন ছিল। এমনও জানা আছে যে, পাছে পূর্ব 
হইতে গাঁঠিত ধারণা বা বির্প মনোভাবের বশবতা হইয়া পড়েন এই 
দিতে চাহেন না। 


৪। মহারানীর সরকারের পক্ষ হইতে মামলাটি পেশ কারবার সময়ে 
সাঁলসের সূত্র সম্পর্কে বলা হইয়াছে ষে : সাঁলস পক্ষপাত হইতে $*ন্ত থাকিয়া 
মীমাংসা করিবেন। তিনি মহারানীর সরকার বা দাক্ষণ আফ্রিকান 'রিপাবালিক, 
কাহারও পক্ষ হইতে উত্থাপত দাবীসমূহের প্রাত পক্ষপাত দেখাইবেন না। 
উত্ত প্রশ্ন সংক্রান্ত ডেস্শ্যাচগুঁলর সাহত একযোগে পাঠ কাঁরিয়া উল্লাখত 
আভন্যান্সগুঁলর যেরূপ ব্যাখ্যা তাঁহার নিকট নির্ভুল মনে হইবে, তাহাই 1তানি 
নিরপেক্ষ ভাবে লিপিবদ্ধ করিবেন। 


&। সংবাদপত্রে রোয়েদাদটি যেরুপ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা এই : 


(ক) নিম্নলিখিত সাবাস্ত বিষয়টি ছাড়া মহারানীর সরকার ও দক্ষিণ তাঁফ্রুকান 
রিপাবলিক সরকার, উভয়ের অন্যানা দাবীঁগৃলিও 5 মঞ্জুর কবা হইল; অর্থাৎ : 

(খ) ভারতীয় ও অন্যান্য এশীয় ব্যবসায়ীগণ 'ব্রাটিশ সরকারের প্রজা হওয়ায় 
দক্ষিণ আফ্রকান 'বিপাবীলক ইহাদের প্রাতি আচরণের ক্ষেত্রে দাক্ষণ আফ্রিকান 
পাবলিকের ভোকন্রাদ কর্তক ১৮৮০ খশল্টাব্দে প্রণীত ও ১৮৮৬ খতখন্টাব্দে 
সংশোধিত ৩নং আইন পাঁরপূর্ণরূপে চালু ও কার্যকরী কাঁরতে পারবে ও কাঁরতে 


১৮০ গাম্ধী রচনাবলশ 


বাধা থাঁকবে। ডেন্ত সংশোধিত আইনে যেরূপ ব্যবস্থা রাহিয়াছে, তাহা লঙ্ঘন কাঁরয়া 
কোনরূপ আচরণ করা হইলে, যাঁদ কোনও ব্যান্তর পক্ষ হইতে আপান্ত করা হয়, তবে) 
সধারণতঃ কেবল এঁ দেশের ট্রীইব্যুনালগুলিই এ আইন সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে 
পারিবেন। 


৬। এখন, আবেদনকারীগণ বিনীতভাবে বাঁলতে চাহে যে, উন্ত রোয়েদাদাট 
সালিসের সত্তর অনুযায়ী না হওয়ায় [বিধিসম্মত হয় নাই, এবং তাহার ফলে 
মহারানীর সরকার উহা মানিতে বাধ্য নহেন। এ বিষয়ে সাঁবনয়ে আপনাদের 
মনোযোগ আকর্ষণ করা যায় যে, যে উদ্দেশ্যে সাঁলস নিয়োগের সিদ্ধান্ত করা 
হইয়াঁছল, তাহাই ব্যর্থ হইয়াছে। সালসকে এইরূপ আঁধকার দেওয়া 
হইয়াছিল যে, হয় তানি এ দুই সরকারের একাঁটর দাবী মঞ্জুর কাঁরবেন, নয় 
উত্ত প্রশন সংক্রান্ত ডেস্প্যাচগদালর দিকে লক্ষ্য রাঁখয়া আঁডরন্যান্সগুলর যে 
ব্যাখ্যা তাঁহার নিকট নিরভল মনে হইবে, তাহা 'লাঁপবদ্ধ কাঁরবেন। কিন্তু 
বিজ্ঞ সালিস নিজে এগ্দালর ব্যাখ্যা না কাঁরয়া অপরের উপর ব্যাখ্যা কারবার 
ভার দিয়াছেন। তাহা ছাড়া, ভার এমনভাবে দেওয়া হইয়াছে যে, তাহাতে 
উহাকে সীমায়িত করা হইয়াছে । সকল প্রমাণ-প্রয়োগের সুযোগ সালস পাইতে 
পারতেন, শুধদ তাহাই নহে,_সকল প্রমাণ-প্রয়োগের শর্ত তাঁহার উপর 
সুস্পম্টভাবে আরোপ করা হইয়াছল,_এঁদকে এঁর্‌প ব্যাখ্যার ভার যে সকল 
ব্যান্তর উপর ন্যস্ত হইয়াছে, তাঁহারা এমন পদে 'নষ্যন্ত আছেন যে, এসকল 
প্রমাণ-প্রয়োগ ব্যবহারের সুযোগ তাহারা সম্ভবতঃ লইতে পারেন না। ইহার 
ফলে তাঁহারা যে ব্যাখ্যা দ্ূতে সক্ষম হইবেন, তাহা ন্যায়সংগত হইলেও খুব 
সম্ভব ঠিক আইনসংগত হইবে না। 

৭। আবেদনকারীগণ বলিতে চাহে যে, রোয়েদাদাট দুইটি কারণে আসদ্ধ 
হইয়াছে। প্রথমতঃ সালসের উপর যে কাজের ভার দেওয়া হইয়াছিল, তাহা 
তানি অপরের উপর ন্যস্ত কাঁরয়াছেন, দুনিয়ায় কোনও সালসই উহা কাঁরতে 
পারেন না। দ্বিতীয়তঃ সালিসকে যে আঁধকার দেওয়া হইয়াছিল, তদনুসারে 
তিনি কাজ কাঁরতে সক্ষম হন নাই, কারণ, ষে প্রশ্ন সমাধান কারবার জন্য 
তাঁহাকে সস্পম্টভাবে বলা হইয়াছিল, সেই প্রশ্নের তানি সমাধান করেন নাই। 

৮। ইহাই মনে হইবে যে, ব্যাখ্যার প্রশ্নাট আদালতে মীমাংসা হউক, 
এইরুপ উদ্দেশ্য ছিল না, সমস্যাঁট চিরাঁদনের জন্য শেষ হউক, ইহাই ছিল 
উদ্দেশ্য । তাহা যাঁদ না হইত, তবে ১৮৯৪ খাজ্টাব্দের ১ ও ইনং ্র্যান্সভাল 
গ্রীন বুকে ব্যাখ্যার প্রন সম্পর্কে যে বিপুল পাঁরমাণ াঠপন্ন থাকিতে দেখা 
যায়, মহারানীর সরকার কখনও এরুপ পন্রালাপে অবতীর্ণ হইতেন না। 
কৃটনোৌতক ও রাজনোতিক পদ্ধাতিতে যে প্রশ্নের মীমাংসা হইবার কথা এবং 
বত'মান আবেদনকারাগণের মতে, কেবল এভাবেই মীমাংসা হইতে পাঁরত,_ 


লর্ড রিপনের নিকট আবেদন ১৮১ 


এ রোয়েদাদকে সিদ্ধ বলিয়া গ্রহণ কারিলে, তাহার মীমাংসা কেবল আদালতের 
বিচারের উপরই ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। ট্র্যান্সভাল সরকার কর্তৃক উত্থাপিত 
মামলায় প্র্যান্সূভালের প্রধান বিচারপাঁতি ইতিপূর্বেই তাঁহার আভমত প্রকাশ 
কাঁরয়াছেন, একথা যদ সত্য হয়, তবে এই প্রশ্ন সম্পর্কে সিদ্ধান্তাট পূর্ব 
হইতে প্রায় করাই ছিল। উহা যে সত্য, তাহা প্রমাণ কারবার জন্য বর্তমান 
আবেদনকারীগণ মহামান্য আপনাকে এ সময়ের সংবাদপন্রগূলি, বিশেষত 
১৮৯৫ খাীম্টাব্দের ২৭শে এাপ্রল তারিখের দি জোহানেসবার্গ টাইমস্‌ 
(সাপ্তাহিক সংস্করণ) দেখিতে অনুরোধ করিতেছে। 

* ৯। কিন্তু আবেদনকারীগণ মহামান্য আপনার নিকট উচ্চতর ও ব্যাপকতর 
কারণেই আবেদন করিতেছে । এ বিষয়ে আবেদনকারীগণ সুনিশ্চিত যে, যে 
প্রশ্নের সহিত মহারানীর হাজার হাজার প্রজার ভবিষ্যৎ জড়িত রহিয়াছে, যে 
প্রশ্নের নির্ভুল সমাধানের উপর শত শত ব্রিটিশ প্রজার অন্ন নির্ভর কারতেছে, 
যে প্রশ্নের কট সমাধানের ফলে শত শত পাঁরবার ধ্বংস ও নিঃস্ব হইতে 
পারে, সেই প্রশ্নের মীমাংসা কেবল আদালতের উপর ছাঁড়য়া দেওয়া উচিত 
হইবে না। কারণ, আদালতে প্রত্যেকের হাত বাঁধা থাকে, সেখানে এইরূপ 
কোনও বিচার-বিবেচনার স্থান নাই। ব্যবসায়ীদের সম্বন্ধে বালতে গেলে, 
্্যান্সভাল সরকারের এই দাবা যাঁদ শেষ পবন্তি স্বীকৃত হয়, তবে ব্যবসায়ীরা 
সম্পূর্ণরূপে সবর্বান্ত হইবে । কেবল তাহারা যে ব্যান্তগতভাবেই সব্বান্ত 
হইবে, তাহা নহে; ভারত ও ক্্যান্সভালে তাহাদের উপর 'নর্ভরশীল তাহাদের 
পারবার, আত্মীয়স্বজন, ভূত্য-পারচারক, সকলেই সর্বস্বান্ত হইবে। বর্তমান 
কাঁরতেছে, তাহাদের পক্ষে অন্য কোথাও “নূতন ক্ষেত্র” সন্ধান “*রা সম্ভব 
নহে। তাহাদিগকে যাঁদ তাহাদের বিনা দোষে এবং কেবল কয়েকজন মান্র 
স্বার্থপ্রণোদত ব্যন্তি কর্তৃক প্রকৃত অবস্থাকে বিকৃত করিয়া "খাইবার ফলে 
(এখনই তাহা প্রমাণিত হইবে) তাহাদের বর্তমান কর্স্থান হইতে 'বিতাঁড়ত 
করা হয়, তবে তাহাদের পক্ষে জীবিকা সংস্থান করাও অসম্ভব হইবে। 

১০। প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ, এবং পুল জনস্বার্থ বিপন্ন হইতে চাঁলয়াছে। 
তাই আবেদনকারীগণ নিম্নে তাহাদের অবস্থার িছনটা দীর্ঘ বর্ণনা দিতেছে 
এবং বিননতভাবে উহার প্রাত মহামান্য আপনার অখন্ড মনোযোগ প্রার্থনা 
করিতেছে। 

১১। ১৮৮১ খ:টন্টাব্দের “কনভেনশনের” ১৪নং ধারাটিতে এদেশীয় 
আঁধবাঙ্গী ছাড়া অন্যান্য; সকল লোকের স্বার্থ সমানভাবে রক্ষিত হইয়াছে। এ 
ধারাঁট হইতে যে বেদনাদায়ক বিচ্যুট ঘাঁটয়াছে, তাহা ত্র্যা্সভালে ভারতীয় 
বসবাসকারীগণ স্বাস্থ্যরক্ষার রীতিনীতিগ্ীল উপযুস্তরূপে পালন করে না 


১৮২ গান্ধী রচনাবলী 


এইরূপ ধরিয়া লইবার ফলে এবং কাঁতিপয় স্বার্থপ্রণোদিত ব্যান্ত কর্তৃক প্রকৃত 
তথ্য বিকৃত কারিয়া দেখাইবার 'ভীন্ততে করা হইয়াছে ও সমর্থন করা হইতেছে । 
১৮৮৫ খতষ্টান্দের ৩ আইন সম্পর্কে মহারানীর সরকার যে পন্রালাপ 
কারয়াছেন, তাহাতে আগাগোড়া জোরের সাঁহত বলা হইয়াছে যে, জনস্বাস্থ্যের 
খাতিরে ভারতীয়দের ব্যবহারের জন্য পৃথক রাস্তা রাখা যাইতে পারে, কিন্তু 
কেবল শহরগুঁলর কাঁতিপয় 'নার্দন্ট অংশে তাহাঁদগকে ব্যবসায়-বাণিজ্য 
কাঁরতে বাধ্য করা চলবে না। কিছুকাল ধাঁরয়া ১৮৮৫ খহীল্টাব্দের ৩ 
আইনাট সম্পর্কে তুমুল বিরোধিতা চাঁলবার পর তৎকালীন হাই কমিশনার 
স্যার এইচ. রাবন্সন ১৮৮৬ খনষ্টাব্দের সংশোধিত আইনাটর প্রাত 
বিরোধিতা প্রত্যাহার কারবার সময়ে তাঁহার পত্রে (২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮৬) 
১৮১৪ খনীষম্টাব্দের ১নং গ্রীন বুক, ৪৬ পৃজ্ঠা) বাঁলয়াছিলেন : “যাঁদও 
সংশোধিত আইনটি এখনও লণ্ডন কনভেনশনের ১৪ ধারার পাঁরপল্থী 
রাহয়াছে, তথাপি আপনি জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণের জন্য ইহা প্রয়োজন বাঁলয়া 
যে আভমত প্রকাশ কাঁরয়াছেন, তাহা বিবেচনা করিয়া আম মহারানীর 
সরকারকে আর ইহার বিরোধতা কারবার জন্য পরামর্শ দিব না।” সাঁলস 
য়োগের শর্ত ও ১৮৮৫ খনন্টাব্দের ৩ আইন হইতেও সস্পম্টভাবেই দেখা 
যায় যে, কেবল স্বাস্থযরক্ষার কারণেই “কনভেনশন” হইতে এই বিদ্যাতিতে 
সম্মতি দেওয়া হইয়াছিল। 

১২। এইরূপ বিচ্যুতি ঘটাইবার উপযোগী স্বাস্থ্যরক্ষা সংক্ান্ত কারণ- 
সমহ বিদ্যমান রহিয়াছে, এই কথা ধারিয়া লইবার বিরুদ্ধে এতদ্‌দ্বারা আবেদন- 
কারীগণ 'অতান্ত সসম্মানে কিন্তু দূঢ়ুতার সাঁহত প্রাতবাদ জ্ঞাপন কারডেছে: 
এইরুপ কোনও কারণ যে বিদ্যমান নাই, তাহা দেখাইতে আবেদনকারণগণ 
সমর্থ হইবে বাঁলয়াই আশা করে। 

১৩। আবেদনকারীগণ ইহার সাহত চিকিংসকগণেব নিকট হইতে প্রাপ্ত 
তনাট পাঁরচয়পন্র সংযোজিত কাঁরয়া দিতেছে । এগ্াল সম্পর্কে আমাদের 
কিছুই আব বাঁলতে হইবে না। এগুলি হইতে স্বতঃই প্রমাণিত হইবে যে, 
স্বাস্থ্যনীতির দক হইতে ইয়োরোপীয়দের গৃহগ্দীলির তুলনায় ভারতীয় 
বসবাসকারীদের গৃহগ্ঁল কোনও অংশেই নিকৃষ্টতর নহে। (কোড়পন্ন 
ক..খ, গ।) ভারতীয়দের বাসগ্‌হগদালর অব্যবাঁহত সা্লধ্যে ইয়োবোপায়দের 
যেসকল বাসগূহ রাহয়ছছে, সেগুলির সাহত তুলনা কাঁরয়া দেখিবার জন্য বর্তমান 
আবেদনকারীগণ আহ্বান কারতেছে। কারণ 'প্রটোরয়ায় ঘটনাক্রমে বর্তমান 
গৃহ ও দোকানগুলিও রাহিয়াছে। 

১৪। অযাচিতভাবে প্রাপ্ত নিম্নালাখিত এই পাঁরচয়পন্রট আপনার বন্তব্য 


লর্ড রিপনের নিকট আবেদন ১৮৩ 


আপানিই বালবে। ১৮৮৫ খীম্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর তারিখে স্ট্যান্ডার্ড 
ব্যাঙ্কের তৎকালীন জয়েন্ট জেনারেল ম্যানেজার মিঃ মিচেল এইভাবে হাই 
কাঁমশনার স্যার এইচ্‌. রাঁবনূসনকে 'ীলখেন যে : 

এ কথা বাঁললেও অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, আম যতদূর জান, তাহারা (ভারতীয় 
বাবসায়ীরা) সকল দিক হইতেই সুশৃঙ্খল শ্রমপরায়ণ ও সম্মানাহ্ঁ ব্যাস্ত এবং তাহাদের 
অনেকে ধনী ও প্রাতপান্তশালশ ব্যবসায়ী, মারাঁসয়াস, বোম্বাই ও অন্যত্র তাহাদের 
বৃহৎ দোকান-পাটসকল রাঁহয়াছে। গ্রেঁন বুক, ১, পৃও ৩৭)। 


*১%। প্রায় ৩৫টি খ্যাতনামা ইয়োরোপায় ব্যবসায়ী প্রাতজ্ঞান 


সুস্পম্টভাবেই ঘোষণা করিয়াছে যে, পৃর্বোল্লাথত ভারতাঁয় বাঁণকগণ-_ ইহাদের 
আঁধকাংশই বোম্বাই হইতে আঁসয়াছেন-_তাঁহাদের ব্যবসায়ের স্থানগলিকে ও বাস- 
স্থানগুলিকে, প্রকৃতপক্ষে ঠিক ইয়োরোপাীয়দের মতোই পারচ্ছন্ন ও উপয্্ত স্বাস্থাকর 
অবস্থায় রাখেন। 


১৬। অবশ্য, একথা সত্য যে, উহা সংবাদপত্রসমূহে প্রকাশিত হয় না। 
সাধারণের সংবাদপন্রগুলি ভাবে যে. আবেদনকারীগণ “নোংরা আ'নম্টকারী 
কীটপতঙ্গ” মান্র। ভোক্তাদের নিকট প্রদত্ত আভমতগ্ীলতেও এঁরূপই বলা 
হইয়া থাকে । কারণগুপি সুস্পম্ট। আবেদনকারশগণ ইংরেজী ভাষা জানে 
না এবং এরপ আলোচনায় অংশ গ্রহণ করিতে পারে না। এমন কি তাহাদের 
সম্পর্কে তথ্যের যে সকল বিকৃতি করা হয়, তাহারা সেগীল সম্পর্কে সংবাদ 
রাখে না। এ সকল বিকাতি অপ্রমাণ কারবার মতো সুযোগও সকল সময় 


তাহাদের থাকে না। তাহাবা যখন বুঝে যে. তাহাদের আ্তত্ব পযন্ত বিপন্ন 
হইতে চলিয়াছে, কেবল তখনই তাহারা তাহাদের স্বাস্থার** সংকান্ত 


অভ্যাসাবলী সম্পর্কে অভিমতের জন্য ইয়োরোপনীয় ব্যবসায়ন প্রাতিষ্ঠানসমূহ 
ও চিকিৎসকগণের নিকট যায়। 

১৭। কিন্তু আবেদনকারীগণ নিজেদের সম্পর্কে বালবারও একাঁট 
আঁধব্তার দাবী করে এবং তাহারা একখা জোরেন সাহত বাঁলতে সংকোচ বোধ 
করে না যে, সমগ্রভাবে ধাঁরলে, তাহাদের বাসগৃহগ্ীল দোখিতে কদাকাব মনে 
হইলেও এবং নিশ্চিতরূপে সেগ্লিতে অত্যাধক সাজসজ্জা না থাকিলেও, 
সেগ্াল স্বাস্থ্যনীতির দিক হইতে ইয়োরোপীয়দের বাসগৃহগুলির তুলনায় 
কোনও অংশেই 'নিকৃষ্টতর নহে। এবং ব্যক্তিগত অভ্যাসগ্ীল সম্পর্কে পাঁলতে 
গেলে তাহারা একথা জোরের সহিত বাঁলতে * রে যে, তাহারা দ্র্যা্সভালে 
বসবাসকারী যে সকল ইয়োরোপাীয়ের সাঁহত প্রায়ই মেলামেশা কবে, তাহাদের 
তুলনায় তাহারা অনেক বেশী পাঁরমাণ জল ব্যবহার করে এবং অনেক বেশ 
বার স্নান করে। তুলনা কারবার বা ইয়োরোপীয় ভাইদের অপেক্ষা ানজোদগকে 


১৮৪ গ্রাম্ধশ রচনাবলী 


শ্রেষ্ঠতর প্রমাণ কারবার 'বন্দমান্্র ইচ্ছাও আবেদনকারীদের নাই। কেবল 
ঘটনাচক্রেই তাহাঁদগ্রকে এই পথ গ্রহণ কাঁরতে হইয়াছে। 

১৮। ২নং গ্রীন বুকের ১৯-২১ পুচ্ঠায় প্রদত্ত দুইটি মনোজ্ঞ আবেদনে 
সকল এশিয়াবাসীঁকে অপসারণের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। এগ্দালতে 
চীনা প্রভাতি সকল এশিয়াবাসীর আগাগোড়া 'িন্দা রাহয়াছে। তাই আমাদের 
দিক হইতে উপরোন্ত উান্তি করা একান্তই আবশ্যক হইয়া পাঁড়গ্লাছে। প্রথম 
আবেদনাটিতে আভিযোগক্রমে চীনাদের বোৌশষ্ট্যরূপে কতকগ্দীল ভয়াবহ দোষের 
উল্লেখ করা হইয়াছে । দ্বিতীয় আবেদনে প্রথমটির প্রসঙ্গ তুলিয়া সকল 
এশিয়াবাসীরই নিন্দা করা হইয়াছে । বিশেষভাবে চীনা, কুলী ও অন্যান্য 
এশনয়দের সম্পর্কে বলিতে গিয়া দ্বিতীয় আবেদনে বলা হইয়াছে_-“এই সকল 
লোকের নোংরা অভ্যাস ও নীতবিগাহ্হত আচার-ব্যবহারের ফলে জাত কুষ্ঠ, 
সাফিলিস ও অন্রূপ জঘন্য ব্যাধির বিস্তারের দ্বারা সমগ্র সমাজ বিপদের 
সম্মুখীন হইয়াছে 1৮ 

১৯। আর আঁধক তুলনা এবং চীনাদের সম্পর্কে যে প্রশ্ন তোলা হইয়াছে, 
তাহার আলোচনা না কাঁরয়া আবেদনকারী গণ অত্যন্ত জোরের সাঁহত বাঁলতেছে 
যে, উপরোন্ত আভিযোগগ্দাল আবেদনকারাীগণের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে 'ভীত্তহীন। 

২০। স্বার্থপ্রণোদিত আন্দোলনকারীগণ যে কতদূর অগ্রসর হইয়াছেন, 
তাহা দেখাইবার জন্য আবেদনকারীগণ অরেঞ্জ ফ্রী স্টেটের ভোক্ত্রাদের নিকট 
প্রেরিত একাঁট স্মারকালিপি হইতে কিছ? অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছে 
এঁ স্মারকলাপর একটি কপি অনুমোদনের জন্য প্রিটোরিয়া চেম্বার অব কমার্স 
কর্তৃক ট্রসন্সভাল সরকারের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। 


এইসব লোক স্ত্রী বা আত্মীয় সঙ্গে না লইয়াই এই রাজ্যে প্রবেশ কবাষ তাহাব 
সস্পন্ট ফল ফলিয়াছে। তাহাদের ধর্ম তাহাদের এই 'শিক্ষা দেয় যে, স্বীলোকেব 
আত্মা বলিয়া কিছু নাই এবং খুখম্টানরা তাহাদের স্বাভাবক শিকার। (১নং গ্রীন 
বুক, ১৮৯৪, পৃঃ ৩০)। 


২১। আবেদনকারীগণ জিজ্ঞাসা কাঁরতে চায় যে, ইহার অপেক্ষা ভাবতে 
প্রচলিত ধর্মগ্ালর সম্পর্কে মর্ধাদাহাঁনকর মিথ্যা উীন্ত ও ভারতীয় জাতির 
প্রীত আধিক অবমাননা আর কি হইতে পারে? 

২২। উল্লাখত গ্রীন বুকগ্লি হইতে দেখা যাইবে যে, ভারতীয়দের 
বিরুদ্ধে আভিযোগ খাড়া করিবার জন্য এই ধরনের বিবৃতিগ্যাল ব্যবহার করা 
হইয়াছে। 

২৩। প্রকৃত ও একমান্র কারণাঁটকে আগাগোড়া চাপিয়া যাওয়া হইয়াছে । 
আবেদনকারাীগণকে (নার্দন্ট অণ্চলে বাস করিতে) বাধ্য করিবার এবং তাহাদের 
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সংভাবে জীঁবকাজনের পথে নানারূপ অন্তরায় সৃন্ট কারবার একমান্র কারণ 
হইল ব্যবসায় সংক্রান্ত ঈর্ধা। আবেদনকারীগণ, অর্থাৎ যাহারা ব্যবসায়ী 
সমগ্র জেহাদাট বস্তুতপক্ষে ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধেই চাঁলয়াছে-_-তাহাদের 
প্রীতযোগিতার দ্বারা এবং তাহাদের মাদকবর্জন ও মিতাচারের ফলে জীবন- 
ধারণের পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্গুলির মূল্য কমাইতে সমর্থ হইয়াছে। 
ইয়োরোপীয় ব্যবসায়ীরা প্রচুর পাঁরমাণে মুনফা কারতে চায়। সুতরাং ইহাতে 
তাহাদের পোষায় না। এখানে ইহা একটি কুখ্যাত ব্যাপার যে, আবেদনকারীগণ 
_ইহারা সকলেই ব্যবসায়ী- প্রায় সবাই মদীপানাঁবরোধাী। তাহাদের অভ্যাস- 
গুলি সরল, ফলে তাহারা অল্প লাভেই সন্তুষ্ট থাকে। ইহা, এবং কেবল 
ইহাই, তাহাদের প্রাতি বিরুদ্ধাচরণের একমান্র কারণ, এবং দক্ষিণ আফ্রিকার 
সকলেই ইহা ভালোভাবে জানেন। ব্যাপারাঁট যে এইরুপ, তাহার প্রমাণ দাক্ষিণ 
আফ্রকার সংবাদপন্রগাঁল হইতেও সংগ্রহ করা যায়। এসকল সংবাদপত্র 
অনেক সময় সরলভাবে সত্য কথা বলে এবং ঘৃণার স্বরৃপট প্রকাশ কাঁরয়া 
ফেলে। তাই “ঝুলী সমস্যাঁট* সম্পর্কে আলোচনা করিয়া উহাকে ঘুণাভরে 
এঁ নামেই অভিহিত করা হয়-_এবং প্রকৃত “কুলীরা” যে দক্ষিণ আঁফ্রকার পক্ষে 
অপাঁরহার্য, তাহা দেখাইয়া ১৮৯৩ খলম্টাব্দের ১৫ই সেপ্টেম্বর তাঁরখের 
দি নাটাল এডভার্টাইজার পাত্রকা নিম্নালাখতরূপ উীন্ত কাঁরয়াছে : 


ভারতায় ব্যবসায়ীদিগকে দমন কবিবার জন্য, এবং সম্ভব হইলে বাধ্য কারবার 
জন্য যত শীঘ্র ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায়, ততই মগ্গল। এই ব্যবসায়ীরা প্রকৃত 
দুষ্ট ক্ষতের মতো সমাজের প্রাণশান্তকে খাইয়া ক্ষয় করিয়া ফেলিতেছে। 


২৪। আবার, ট্যান্সভালের সরকারী মুখপণ্র প্রেস এই পুশ সম্পর্কে 
আলোচনা কাঁরতে গিয়া বালতেছে : প্যাঁদ এই এশীয় আক্মণ সময় মতো 
বন্ধ করা না যায়, তবে নাটালে ও কেপ কলোনির বহু অণ্চলে ধ্মেনাটি হইয়াছে, 
তেমনিভাবে ইয়োরোপীয় ব্যবসায়শগণ কোণঠাসা হইবে ।” উপরোন্ত সমগ্র 
প্রবন্ধাট পাঁড়লে কৌতুক বোধ হয়: উহাতে দক্ষিণ আফ্রকায় ইয়োরোপনীয়দের 
বর্ণাবদ্বেষের মনোভাবটির একটি স্ন্দর নমুনা পাওয়া যায়। উহার সমগ্র 
সূরাঁটতে এশীয় প্রাতিযোগিতার কারণে একটি আতঙুক প্রকাশ পাইলেও উহাতে 
এইরুপ বৈশিল্টাপূর্ণ অনুচ্ছেদও রহিয়াছে : 


এই সকল লোক যাঁদ দলে দলে ভশড় করিয়া স্মাদের মধো আসিতে থাকে, তবে 
ইয়োরোপায়দের পক্ষে ব্যবসায-বাণিজ্য করা অসম্ভব হইষা পাঁড়বে। বিপুলসংখ্যক 
অপাঁরচ্ছন্ন নাগারকের সাঁহত ঘাঁনম্ঠ সংস্পর্শে আসলে যে বিপদ আঁনবার্ধভাবে ঘটে, 
আমরা প্রত্যেকেই সেইরুপ বিপদের কবলে পাঁড়ব। উহাদের সকলরই 'সাঁফালস ও 
কুম্ঠরোগ আছে। ভয়াবহ দুনাঁতপরায়ণতা উহাদের নিকট স্বাভাবিক ব্যাপার মান্র। 


১৮৬ গান্ধী রচনাবলী 


২৫&। কিন্তু তবুও ইহার সাঁহত সংযোজিত একটি প্রশংসাপত্রে ডাঃ ভীল 
তাঁহার এই সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ কাঁরয়াছেন যে, পঁনম্নতম শ্রেণীর 
শ্রেণীর ভারতীয়গণ আধকতর ভালোভাবে জীবন যাপন করে এবং আধকতর 
ভালো বাঁড়তে বাস করে।” (কোড়পন্র 'ক'।) 

২৬। তাহা ছাড়া, এঁ ডান্তার ইহাও 'লাঁখয়াছেন যে, “প্রত্যেক জাতির এক 
বা একাঁধক লোক কখনও না কখনও লাজারেট্টোতে থাকে, কিন্তু একজনও 
ভারতীয় সেখানে থাকে নাই।” ইহার সাঁহত জোহানেসবার্গ হইতে প্রা্ত 
দুইজন ডাক্তারের সাক্ষ্যও সংযোঁজত করা হইল। তাঁহারা বাঁলয়াছেন যে, 
“একই রূপ সামাজিক মর্যাদাসম্পন্ন ইয়োরোপায়দের সাঁহত তুলনায় ভারতীয়রা 
কোনও অংশেই নিকৃষ্ট নহে।” (কোড়পন্র খ' ও গা" ।) 

২এ। আবেদনকারাগণ তাহাদের বন্তবযর অনুকূলে আরও প্রমাণ রূপে 
১৮৮৯ খহীষ্টাব্দের ১৩ই এপ্রল তারিখের কেপ টাইমৃস- পাত্রকার প্রধান 
প্রবন্ধ হইতে কিছ অংশ উদৃধৃত কারবার সুযোগ গ্রহণ করতেছে । এই 
প্রবন্ধে ভারতীয়দের 'বিষয়াট আশানুরূপ সততার সাঁহত বার্ণত হইয়াছে : 


অজ্প কিছাদন পর্বে ট্্যানসভালের রাজধানীতে 'কুলশ বাবসাযীদের' 'বরুদ্ধে যে 
সোরগোল তোলা হইয়াছল, তাহার কথা প্রাতঃকালীন সংবাদপন্রগ্ীলতে ভারতীয় 
ও আরব বাবসায়ীদের কার্যকলাপ সম্পর্কে 'লাখত 'িছু কিছ; 'বিবরণ পাঁড়য়া মনে 
পাঁড়তেছে। 


অন্য একটি সংবাদপন্র হইতে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের কর্মপ্রচেষ্টার একাটি 
প্রশস্তিপূর্ণ বর্ণনা উদ্ধৃত কারবার পর এঁ প্রবন্ধে বলা হইয়াছে : 


এইরূপ স্মরণোদ্দীপক তথ্যাবলীর সম্মুখীন হইয়া কেহ যাঁদ কয়েক মুহতের 
জন্য একদল সম্মানভাকতন ও পারশ্রমী মানুষের সম্পর্কে কিছু বলে, তবে সে সংগত 
কারণেই মানা আশা কাঁরতে পারে। এই সকল সম্মানভাজন ও পাঁরশ্রমী লোকের 
সম্পর্কে এমনই ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্ট হইয়াছে যে, তাহাদেব জাতীয়তা পর্য্ত উপেক্ষা 
কাঁরয়া, তাহাঁদগকে এরূপ নামে আঁভহিত করা হইতেছে যাহাতে তাহাদিগকে অন্যন্য 
মানুষের পক্ষে অত্যন্ত 'নিম্স্তরে নামাইয়া আনিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। এই সকল 
লোকের অর্থনৈতিক সাফল্য তাহাদের অনেক 'নিন্দাকারীরও ঈর্ধার কারণ হইতে পারে। 
অর্থনোতিক ক্রিয়াকলাপের সম্মুখীন হইলে বুঝিতেই পারা যায় না যে, এই সকল 
লোককে অর্ধ-সভ্য 'থদেশশয় আঁধবাসীদের সাঁহত একই শ্রেণীতে ফোঁলতে, কাঁতিপশ 
নাদর্ট স্থানে বাস করিতে বাধ্য কাঁরতে এবং যে সকল কঠোরতর আইনের দ্বারা 
্র্যান্স'ভালের কাফ্রীরা শাসিত হইয়া থাকে, সেগুলির দ্বাবা শাসন কাঁরতে, কেন 
আন্দোলন করা হয়। যে সচল শান্ত ও অমায়ক আরব এবং অনুরূপভাবেই নিরীহ 
ভারতীয় ব্যবসায়ী তাহাদের সূন্দর পণ্যসামগ্রী পিঠে লইয়া দ্বারে দ্বারে সওদা করিয়া 
বেড়ায়, তাহারা সকলেই “কুল”, এইরূপ একটি ধারণা ট্র্যা্সভালে ও এই কলোনিতে 
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বাাপকভাবেই রাহয়াছে। এ সকল লোক কোথা হইতে আঁসয়াছে, সে সম্পর্কে একটি 
উদ্ধত অজ্ঞতাই এইরপ ধারণার জন্য প্রধানতঃ দায়ী। এঁ “কুলশী বাবসায়শর” দেশেই 
কাব্যময় ও রহস্যময় পৌরাণিক কাঁহনীসহ ব্রাহনণ্যধর্মের অভ্যুদয় হইয়াছিল, এ দেশেই 
২৪ শতাব্দী পূর্বে প্রায়-দেবতুল্য বুদ্ধ আত্মত্যাগের গৌরবময় বাণী প্রচার ও 
অন্শীলন করিয়াছিলেন। এ প্রহে?লকাময় প্রাচীন দেশের সমভঁমি ও পর্বতমালা 
হইতে আমরা যে ভাষাতে কথা বাল তাহার মূল সত/গ্ীল পর্যন্ত আমরা পাইয়াছ। 

এইসব কথা “চিন্তা কাঁরলে, এমন একট জাতির সন্তানদের প্রা যে এই দেশের 
অসভাতা ও অজ্ঞতাপর্ণ কৃষ্ণাঙ্গ সন্তানদের মতোই ব্যবহার করা হইতেছে, তাহাতে 
বেদনাবোধ না কারিয়া পাবা যায না। যাঁহারাই ভারতীয় ব্যবসায়ীর সাহত কয়েক 
"মুহূর্ত থাকিয়া আলাপ কাঁরযাছেন, তাঁহারাই সম্ভবতঃ ইহা আঁবচ্কার কাঁরয়৷ দ্বাস্মত 
হইয়াছেন যে, তাঁহারা পাঁণডত ও ভদ্রলোকের সহিত আলাপ কাঁরতেছেন।...অথচ এই 
আলোকের দেশের সন্তানবাই কুলীর মতো ঘৃণা ও কাফ্রঈ্দের মতো ব্যবহার পাইতেছে। 

যাহারা ভারতীয় বণকের িব্দণ্ধে চীৎকার করে, তাহাদের এখন উচিত ভারতীয় 
বণককে দেখাইয়া দেওয়া, সে কে ও কি। সর্বাধিক 'নন্দাকারীদের অনেকেই 'ব্রাটশ 
প্রজা, তাহাবা একটি গৌরবময় সম্প্রদায়ের লোক এবং সেই সম্প্রদায়ে সকল সৃযোগ- 
সুবিধা ও আঁধকার ভোগ কাঁরিতেছে। তাহাদের মধ্যে অনার প্রতি ঘৃণা ও নায়ের 
প্রতি প্রণীত জল্মগতভাবেই রাহিয়াছে। তাহাদের 'নজেদেব ক্ষেত্রে, বৈদেশিক 
বা দেশীয় সরকার, যাহার অধীনেই হউক না কেন, আপন আঁধকার ও স্বাধীনতা 
সম্পর্কে দাবী জানাই তাহাদের একটি পদ্ধাত আছে। সম্ভবত ইহা 
কখনও তাহাদের মনে উদ হয় নাই যে, ভারতীয় বাঁণকরাও ব্রাটশ প্রজা 
এবং তুল্যরূপ ন্যায়সংগতভাবেই স্বাধীনতা ও আঁধকার দাবী কাঁরতে পাবে। 
খুব অল্প কাঁরয়া বলিলেও, পামাধস্টোনেব কালের প্রচলিত একাঁট বাক্য 
বাবহার করিয়া আমরা বালতে পাঁব যে, যে আঁধিকাব অপরকে দেওযা যায় না, সে 
আধকার নিজে দাবী করা অত্যন্ত অ-ইংবেজোচিত। এ'িজাবেথেব য্‌ণ্র একচেটিয়া 
বাবসায়ের রীতি তুলিয়া দেওয়ার সময় হইতে নান সুযোগ-স7বধ" হা বাবসাষ 
কাঁববার আঁধকারটি প্রায় 'ব্রীটিশ সংবিধানেব অগ্গ হইয়া উঠিয়াছে। বে যাঁদ এই 
আঁধকাবে হস্তক্ষেপ করে, তবে তাহার প্রাতরোধের জন্য ্রটিশ নাগাবকত্বের সুযোগ- 
সুবিপার আঁধকার চকিতে সম্মুখে উপাস্থত কবা হয। ভারতাীযবা ইংরেজ বাঁণকদের 
সাঁহত প্রাতযোগিতায় সফল হইয়াছে, বা তাহ।রা ইংরেজ বাঁণকদের অপেক্ষা অল্পেই 
জীবন ধারণ করে, এইরূপ য্যীন্ত অন্যায়তম ও দুর্বলতম। আমরা অন্যান্য জাতির সঙ্গে 
সাফল্যের সাঁহত প্রাতিযোগিতা কাঁরতে পাঁর, ইহার উপরই 'ব্রাটশ বাণিজ্যের 'ভাত্তাট 
প্রাতষ্ঠিত। ইহা নিঃসন্দেহ যে, যখন ইংরেজ বাঁণকরা তাহাদের প্রাতযোগণীদের আধকতর 
সাফলামাণ্ডত ক্রিয়া-কলাপের বিরুদ্ধে তাহাঁদগকে রক্ষা কারবার জন্য সবকাবকে 
হস্তক্ষেপ করিতে বলে, তখন সংরক্ষণ উন্মত্ততায় পাঁরণত হয়। ভারতীয়দের প্রাতি 
অন্যায় এতই সমস্পম্ট যে, ভারতীয়রা ব্যবসায়ে সফল হইয়াছে, কেবল এই কারণেই 
তাহাদের প্রাত কাফ্রীদের মতো ব্যবহার কবা হউক, ইংবজদের এই দাবীতে ইংরেজদের 
স্বজাতীয়রা লঙ্জাবোধ করে। ভারতীয়রা যে তাহাদের শাসক জাঁতর 'বরুদ্ধে 
প্রাতযোঁগতায় এমন সাফল্য লাভ কারয়াছে, কেবল এই কারণই তাহাঁদগকে 'নম্ন স্তর 
হইতে উপরে তুলিবার পক্ষে যথেম্ট।...ভারতায় ব্যবসায়ীরা যে সংবাদপন্র, ওলন্দাজগণ, 


১৮৮ গান্ধী রচনাবলী 


ও বার্থ দোকানদারগণ কর্তৃক বার্শত “কুল” হইতে স্বতন্ত্র ও অধিকতর ছু, তাহা 

প্রমাণ করিবার পক্ষে যথেম্ট বলা হইয়াছে। 

২৮। উপরোন্ত উদ্ধৃতি হইতে ইহাও লাক্ষত হইবে যে, ইয়োরোপায়দের 
মনোভাব স্বার্থান্ধ না হইলে ভারতীয়-বিরোধী হয় না। কিন্তু পূর্বে প্রসঙ্গ- 
ক্রমে উল্লিখত গ্রীন বুকগ্ীলতে আগাগোড়া জোরের সাহত বলা হইয়াছে যে, 
রাষ্ট্রের নাগাঁরক ও ইয়োরোপাঁয় আঁধবাসীগণ সকলেই ভারতীয়দের বিরদ্ধে 
আপান্ত জানাইয়াছেন। তাই আবেদনকারীগণ দক্ষিণ আফ্রিকান রিপাবালকের 
মাননীয় রাম্ত্ৰীয় প্রোসডেণ্টের নিকট দুইটি আবেদন পাঠাইতেছে। একাঁট 
আবেদনে দেখানো হইয়াছে যে, বিপুলসংখ্যক নাগাঁরক ভারতীয়গণের ত্রান্স- 
ভালে স্বাধীনভাবে বসবাস ও ব্যবসায় কারবার বিরোধী নহে, কেবল তাহাই 
নহে, যাহার ফলে অবশেষে ভারতীয়গণকে চলিয়া যাইতে হইতে পারে, এমন সব 
কঠোর ব্যবস্থা যাঁদ গ্রহণ করা হয়, তবে তাহা তাঁহারা অত্যন্ত অসুবিধাজনক 
বালয়াই মনে করিবেন। (ক্রোড়পন্র 1) অপর আবেদনপন্রে ইয়োরোপীয় 
আঁধবাসাঁগণ স্বাক্ষর করিয়াছেন। তাহাতে দেখানো হইয়াছে যে, স্বাক্ষর- 
কারীদের মতে, ভারতীয়দের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত অভ্যাসাবলী ইয়োরোপনীয়দের 
স্বাস্থ্য সংক্রান্ত অভ্যাসাবলীর তুলনায় 'নিকৃষ্টতর নহে, এবং ভারতীয়গণের 
বিরুদ্ধে যে আন্দোলন হইতেছে, তাহা ব্যবসায় সম্পাক্ত ঈর্ধার ফলেই 
হইতেছে। (কোড়পন্র 1) অবস্থা যাঁদ এইরূপ না হইত- প্রাতিটি ইয়োরোপায় 
এবং রাস্ট্রের প্রাতিটি নাগাঁরক যাঁদ ভারতীয়দের ভয়ংকর বিরোধী হইতেন-_ 
তথাঁপ সে ক্ষেত্রেও, আবেদনকারীগণ বালিতে চায় যে. যে সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে 
এইরূপ মনোভাব রহিয়াছে, সেই সম্প্রদায়কে অনুপযুক্ত বা অপরাধী প্রমাণ 
কারবার কারণসমূহ বর্তমান না থাকিলে প্রধান আলোচ্য বিষয়াট অপাঁরবার্ততই 
থাঁকিত। মদ্রণের জন্য পাঠাইবার সময়ে (১৪-৫-৯১৫) ওলন্দাজদের 
আবেদনাটতে ৪৮৪ জন নাগাঁরক এবং ইয়োরোপীয়দের আবেদনাটতে ১৩৪০ 
জন স্বাক্ষর করিয়াছেন। 

২৯। অরেঞ্জ ফ্রী স্টেটের প্রধান বিচারপাঁতির রোয়েদাদটি যে সমস্যাঁটিকে 
আদৌ সহজ করে নাই বা উহার সমাধানের দিকে এক পদও অগ্রসর হয় নাই, 
তাহা নিম্নলিখিত বিষয় হইতে প্রতীয়মান হইবে : 

, রোয়েদাদাট যেন কখনই প্রদত্ত হয় নাই, এইভাবেই মহারানণীর সরকারের 
সংরক্ষণব্যবস্থাকে সক্তিয়ভাবে প্রয়োগ করিতে হইবে । কারণ, কেবল যাঁদ যুক্তির 
খাতিরেই ধাঁরয়া লওয়া যায় যে, এ রোয়েদাদাঁট যথাযথ চূড়ান্ত হইয়াছে, এবং 
্রান্সভালের বিচারপাঁত স্থির কাঁরয়াছেন যে, সরকার কর্তৃক 'নার্দন্ট কাতিপয় 
স্থানে বাস ও ব্যবসায় কাঁরতে ভারতীয়রা বাধ্য থাঁকবে, তবে তৎক্ষণাৎ এই 
প্রন উঠে যে : তাহাদিগকে কোথায় রাখা হইবে £ তাহাদিগকে কি গাঁলতে 


লর্ড রিপনের নিকট আবেদন ১৮৯ 


রাখা হইবে__যেখানে স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থা অবলম্বন করা অসম্ভব এবং যেস্থান 
শহর হইতে এত দূরে যে, ভারতীয়দের পক্ষে ভদ্রুভাবে ব্যবসায় ও বাস করা 
আদৌ সম্ভব হইবে নাঃ এরুপ ঘাঁটবার সম্ভাবনাই যে খুব বেশী, তাহা 
১৮৯৩ খাষ্টাব্দে ট্রীন্সভাল সরকার মালয়ীদের জন্য বাসের অনুপযোগী একাঁটি 
স্থান না্ট করায় মাননীয় 'ব্রাটশ এজেন্ট যে তীর প্রাতবাদ জানাইয়াছলেন, 
তাহা হইতেই প্রতীয়মান হইবে। এ প্রাতবাদটি ২নং গ্রীন বুকের ৭২ পক্ঠায় 
রাহিয়াছে : 

, যেখানে শহরের আবর্জনা ফেলা হইত, যেখানে শহর ও এঁ স্থানের মধ্যবর্তাঁ 
নদমার চোয়ানো নোংরা জল ছাড়া আর কোনর্প জল নাই, সেখানে একটি ক্ষুদ্র 
স্থানের মধ্যে তাহাদগকে বাস কাঁরতে বাধ্য করা হইলে তাহাদের মধ্যে আনবার্যভাবে 
মারাত্বক জবর ও অন্যান্য ব্যাধি দেখা 'দবে। ফলে তাহাদের জীবন ও শহরের 
আঁধবাসাঁদের স্বাস্থ্য বিপন্ন হইবে। তাহা ছাড়া, এই সকল গুরুত্বপূর্ণ আপাত্তর 
কথা ছাঁড়য়া দিলেও, তাহাদের অনেকেরই এ 'নার্দস্ট স্থানে বো অন্যত্র কোথাও) 
তাহারা যেরুপ বাঁড়তে বাস কাঁরতে অভ্যস্ত, সেরূপ বাঁড় করিয়া লইবার মতো 
সংগাঁতি নাই। সুতরাং তাহাঁদগকে তাহাদের বতমান বসতবাড়িগুলি হইতে জোর 
কারয়া বাঁহর কাঁরয়া দিলে তাহাদের সকলকেই 'প্রটোরিয়া ছাঁড়য়া চাঁলয়া যাইতে 
হইবে। তহাতে, তাহাদের কম্টের কথা ছাঁড়য়া দিলেও, যে সকল শ্বেতাঙ্গ 
তাহাদিগকে শ্রামকর.পে ব্যবহার কাঁরতেন, তাঁহাদের অত্যন্ত অস্বাবধা ও ক্ষাত 
হইবে ।... 

৩০। এ গ্রীন বুকের শেষ পৃচ্ঠায় ১৮৯৪ খস্টাব্দের ২১শে মার্চ 
তাঁরখে প্রোরত পত্রে হাই কমিশনার বাঁলতেছেন : 

..মহারানীর সরকার ধাঁরয়া লইতেছেন যে, এই সালিস ব্রিটিশ প্রজা হইলে 
যেকোন এশীয় আঁদবাসীর পক্ষে প্রয়োজ্য হইবে। 

৩১। এ পত্রের শর্তনুসারে, যাঁদ সালস এঁশয়ার আঁদবাসীদের ক্ষেত্রেই 
প্রযোজ্য হয়, তবে প্রন এই যে, সমস্ত এশিয়াবাসীকেই কার্যতঃ এশীয় আঁদ- 
বাসী বালিয়া ধাঁরয়া না লইলে ট্রান্সভালে কি আদৌ কোনও এশীয় আদবাসী 
থাকে? বর্তমান আবেদনকারীগণ এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ যে, সকল এশিয়া- 
বাসীকেই এশীয় আদিবাসী বাঁলয়া ধাঁরয়া লইলে তাহা মুহূর্তের জন্যও 
বিচারে টিকবে না। সুতরাং বর্তমান আবেদনকারীগণ নিশ্চয় আঁদবাসী 
শ্রেণীভুন্ত হইবে না। 

৩২। ভারতীয়দের বিরুদ্ধে সমগ্র আপাত্তাট যাঁদ স্বাস্থ্যননীতি সংক্তান্ত 
বিভিন্ন কারণেই করা হইয়া থাকে, তবে নিম্নলিখি2 বিধিনিষেধগ্াীল সম্পূর্ণ 
দুর্বোধ্য লাগে : 

১। কাফ্রীদের মতো ভারতীয়রাও কোনও স্থাবর সম্পাত্তর মালিক 
হইতে পারে না। 


১৯০ গান্ধী রচনাবলী 


২। ভারতী য়াঁদগকে ৩ পাউন্ড ১০ শালং ফী দিয়া রোৌজস্টারভুন্ত 
হইতে হয়। 

৩। িপাবালকের মধ্য দিয়া যাতায়াতকালে এদেশীয় আঁধিবাসী- 
দের মতো তাহাঁদগকে রোঁজস্ট্রেশন 1টাঁকট না থাকলে পাস দেখাইতে 
হয়। 

৪। রেলপথে তাহারা প্রথম বা "দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ কাঁরতে 
পারে না। তাহাদিগকে এদেশীয়দের সাহত এক কামরায় ভরিয়া 
দেওয়া হয়। 

৩৩। আবেদনকারীদের অনেকেরই ডেলাগোয়া বে-তে বিরাট সম্পার্ত 
রাহয়াছে। সেকথা মনে পাঁড়লে এইসব অপমান ও অমর্যাদা আরও বেদনা- 
দায়ক হইয়া উঠে। আবেদনকারীদিগকে সেখানে এতই সম্মান করা হয় যে, 
সেখানে তাহারা রেলের তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট বাহর করিতে পারে না। 
সেখানে ইয়োরোপনীয়রাও তাহাদগকে সানন্দে গ্রহণ করেন। তাহাদের পাসের 
প্রয়োজন হয় না। আবেদনকারীগণ বিননতভাবে জিজ্ঞাসা কাঁরতে চায় যে, 
তবে দ্রীন্সভালে তাহাদের প্রাত এইরূপ পৃথক ব্যবহার কেন করা হইবে 
যখনই তাহারা ট্রীন্সভালের ভূমিতে প্রবেশ করে, তখনই ক তাহাদের স্বাস্থ্য- 
সংক্রান্ত অভ্যাসগীল নোংরা হইয়া যায়? এমনও প্রায়ই ঘাঁটয়া থাকে যে. 
একই ভারতীয়দের প্রাতি একই ইয়োরোপাীয় ডেলাগোয়া বে-তে ও ট্রান্সভালে 
পৃথকরুপ ব্যবহার করিয়া থাকেন। 

৩৪। প্রাস সংক্রান্ত আইনটি যে কিরূপ কঠোর ও অস্বাবধাজনক, তাহা 
দেখাইবার' জন্য আবেদনকারীগণ এই সঙ্গে মিঃ হাঁজ মহম্মদ হাজী দাদা- 
প্রদত্ত একট শপখথপন্র সংযোগ কাঁরয়া দিতেছে । (কোড়পন্র 'ছ'।) এ শপথপন্র 
হইতে সমস্ত বাঁঝতে পাঁরবেন। মিঃ হাজী মহম্মদ কে, তাহা এ শপথপত্রের 
সাঁহত প্রদত্ত একি চিঠির কাঁপ হইতে জানা যাইবে । (ক্রোড়পত্র 'জ'।) তিনি 
দক্ষিণ আফ্রিকার সর্বাগ্রগণ্য ভারতীয়গণের অন্যতম। আবেদনকারীগণ এ 
শপথপন্রাট একটি দ্টাল্তরূপে এই সঙ্গে য্যস্ত করিয়া দিতেছে; তাহারা 
দেখাইতে চাহে যে, যাঁদ একজন সর্বাগ্রগণ্য ভারতীয় নানার্প অসম্মান ও 
নানার্প প্রকৃত অস্বাঁবধা ভোগ না কাঁরয়া যাতায়াত কাঁরতে না পারেন, তবে 
অন্যান্য ভারতীয়দের ভাগ্যে কি দুর্ভোগই না ঘটে। প্রয়োজন হইলে এইরু'প 
দূর্বযবহারের শত শত '্বটনা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণ করিয়া দেখানো যাইতে পারে। 

৩৫। ইহাও উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ভারতীয়রা পরগাছার্পে বাস করে 
এবং কিছুই ব্যয় করে না। . ভারতীয় শ্রমিক ও তাহাদের সন্তানদের ক্ষেত্রে 
এইরপ আপান্ত আদৌ সত্য বলিয়া গৃহীত হইবে না। এমন ি অত্যন্ত 
শবরদ্ধভাবাপন্ন ইয়োরোপনীয়রাও তাহাদিগকে পরান্নভোজী ভাবিতে পারেন 
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না। আবেদনকারীগণ তাহাদের ব্যান্তগত আঁভজ্ঞতা হইতে এই কথা উল্লেখ 
কারবার সুযোগ চাহে যে, অধিকাংশ শ্রামকই তাহাদের সংগাঁতির তুলনায় আঁধক 
ব্যয় করিয়া বাস করে, তাহাদের সাহত তাহাদের পাঁরবারও রাহিয়াছে। 
ব্যবসায়ী ভারতীয়রাই সমস্ত বিরুদ্ধ মনোভাবের লক্ষ্যস্থল। তাহাদের সম্পর্কে 
কিছ ব্যাখ্যা কারয়া বাঁলবার প্রয়োজন আছে। আবেদনকারীগণ ব্যবসায়ী; 
তাহারা অস্বীকার করে না, বরং স্বীকার করিয়া গৌরববোধ করে যে, তাহারা 
ভারতে তাহাদের উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিদের জন্য টাকাপয়সা পাঠায়। কিন্তু 
তাহারা যাহা পাঠায়, তাহা মোটেই তাহাদের ধ্যয়ের অনুপাতে নহে। তাহারা 
প্রাতযোগিতায় সাফল্যলাভ করে, তাহার একমান্র কারণ এই যে, তাহারা িলাস- 
দ্রব্যের জন্য ইয়োরোপায়দের তুলনায় অল্প টাকাই ব্যয় করে। কিন্তু তাহা 
হইলেও তাহাদগকে ইয়োরোপাীয় বাঁড়ওয়ালাকে ভাড়া দিতে হয়, এদেশীয় 
ঝ-চাকরকে মাহিনা দিতে হয়, মাংসের জন্য তাহাদিগকে প্রয়োজনীয় জীব- 
জন্তুর খাতে ক্ষেত-খামারের ওলন্দাজ মালিকাঁদগকে টাকা দিতে হয়। চা, কফি 
প্রভীত অন্যান্য জানস ত্তাহারা গ্রামাণ্ল হইতে 'কানিয়া আনে। 

৩৬। সুতরাং, ভারতাঁয়রা এই রাস্তায় বাস কাঁরল, 'ি এ রাস্তায় বাস 
কাঁরল, তাহাই "প্রকৃত প্রশ্ন নহে। প্রকৃত প্রশ্ন হইল, সমগ্র দাক্ষণ আঁফ্রকায় 
কিরূপ অবস্থায় তাহারা থাকিবে । কারণ, ট্রান্সভালে যাহা করা হইবে, তাহা 
অপর দুইটি কলোনর কার্যকেও প্রভাঁবত কাঁরবে। সর্বসাধারণের আভমত 
এইরূপ বাঁলয়া মনে হয় যে, তিনটি কলোনিতেই একইরুূপ ভাবে প্রশ্নাটর 
সমাধান কাঁরতে হইবে, কেবল স্থানীয় পাঁরবেশ অনুসারে কিছুটা রদবদল 
ঘাঁটবে। 

৩৭। মনোভাবটা যেরূপ প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহাতে ভাব্ঘীয়গণকে 
কাফ্রীদের পর্যায়ে নামাইয়া দিতেই চাওয়া হইয়াছে। কিন্তু ইয়োরোপীয় 
সম্প্রদায়ের এক গণ্যমান্য অংশের সাধারণ মনোভাব ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। 
সেকথা সংবাদপত্রে খুব জোরের সহিত প্রকাশিত না হইলেও, এখানে ওখানে 
বাক্ষিপ্তভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। 

৩৮। নাটাল কলোঁন দাঁক্ষণ আঁফ্রকার অন্যান্য রাজ্যগ্ালকে একাঁট 
“কুল” সম্মেলনে মিলত হইবার জন্য আহবান করিয়াছে । সরকারাঁভাবেই 
“কুলী” কথাটি ব্যবহৃত হইয়াছে। ভারতীয়দের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য মনোভাবটা 
যে কির্প প্রবল এবং এঁ সম্মেলন যে প্রশ্নাট সম্পর্কে পারিলে কি করিবে. উহা 
হইতে তাহা বোঝা যায়। ট্রান্দভাল সরকার সাঁতাসের নিকট যে মামলাটি 
দিয়াছিলেন, তাহাতে বলা হইয়াছিল যে, এশিয়া হইতৈ আগত 'সকল ব্যন্তিকেই 
কুল?” বলা যাইবে । 

৩১৯। দক্ষিণ অফ্রিকায় ভারতীয়দের সম্পর্কে বিরুদ্ধ মনোভাব যখন এতই 
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প্রবল, যখন স্বার্থপ্রণোদিত আন্দোলনের ফলে এইরূপ মনোভাবের সৃষ্টি 
হইয়াছে, (আশা করা যায়, উপরে তাহা যথেষ্ট পাঁরমাণে প্রমাণ কাঁরয়া দেখানো 
হইয়াছে), খন জানা গিয়াছে যে, সকল ইয়োরোপীয়ই কোনমতেই এইরূপ 
মনোভাব পোষণ করেন না, যখন দক্ষিণ আফ্রিকায় ধনসম্পদ লইয়া সকলের 
মধ্যে কাড়াকাঁড় চলিতেছে, যখন জনসাধারণের নৈতিক বোধ বিশেষ প্রবল নহে, 
যখন ভারতীয়দের অভ্যাসসমৃহ সম্পর্কে নির্লজ্জ মিথ্যা বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে 
এবং তাহার ফলে বিশেষ আইন করা হইতেছে, তখন আবেদনকারণীগণ বালিতে 
চাহে যে, আবেদনকারীদের বিরণ্ধে প্রাপ্ত বিবৃতিসমূহ সম্পর্কে সতর্ক হইতে 
বলা এবং ভারতীয় সমস্যার সমাধান করিতে মহামান্য আপনাকে অনুরোধ করা 
অত্যাধক কিছ নহে। 

৪০। আবেদনকারাঁগণ ইহাও আপনাকে বিবেচনা কাঁরয়া দোখতে অনুরোধ 
করবে যে, কেবল ১৮৫৮ খ:টম্টাব্দের ঘোষণা-বলেই আবেদনকারীগণ মহা- 
রানীর অন্যান্য প্রজাদের সহিত সমান সুযোগ-সুবিধা ও আঁধকার পাইবার 
আধকারা নহে, মহামান্য আপনার প্রোরত পত্রের দ্বারাও আবেদনকারী দিগকে 
এরূপ ব্যবহার সম্পর্কে নিশ্যয়তা দেওয়া হইয়াছে । এ পত্রে বলা হইয়াছে : 


মহারানীর সরকারের অভিপ্রায় এইরূপ যে, মহারানধর ভারতীয় প্রজারাও 
মহারানীর অন্যান্য প্রজাদের সহিত সমান মর্যাদা ও ব্যবহার লাভ করিবে। 


৪১। ইহা একটি স্থানীয় প্র্নও নহে; আবেদনকারীগণ বালিতে চাহে যে, 
ইহা প্রধানতঃ সারা সাম্রাজ্যের প্রশন। অন্যান্য উপানবেশে ও দেশে যেখানে 
মহারানীর প্রজারা ব্যবসায় ইত্যাঁদ ব্যাপারে স্বাধীনতা ভোগ করে এবং যেখানে 
মহারানীর ভারতীয় প্রজারা গিয়া বসবাস করিতে পারে, এই প্রশ্ন সম্পর্কে 
সিদ্ধান্তাঁট সেই সকল উপাঁনবেশ ও দেশের নীতিকেও প্রভাঁবত ও পাঁরচালিত 
কাঁরতে পারে। তাহা ছাড়া, এই প্রশ্নাট দক্ষিণ আফ্রিকার বিপৃলসংখ্যক 
ভারতীয় আধবাসীর সাহত জাঁড়ত। যাহারা দাক্ষিণ আঁফ্রকায় বসবাস করিয়াছে, 
তাহাদের পক্ষে ইহা তো জীবন মরণের প্র্ন। ক্রমাগত দ:ব্বযবহার কারলে 
তাহাদের অধঃপতন না হইয়া পারে না। ফলে তাহারা তাহাদের সদভ্যাসগ্ি 
হইতে বিচ্যুত হইয়া ক্লমেই আফ্রিকার আদিবাসীদের অভ্যাসগি গ্রহণ কারিবে। 
এবং এইরূপে অধঃপতনের পথে অগ্রসর হইলে, এখন হইতে এক পুরুষ পরে 
অভ্যাস, আচার-ব্যবহা- ও চিন্তায় তাহাদের ও আফ্রিকার দেশীয় লোকদের 
মধ্যে আঁতি অল্প পার্থক্যই থাকবে । তাহাতে অভিবাসীদের (11701701079175) 
আসবার উদ্দেশ্যট ব্যর্থ হইবে এবং মহারানীর প্রজাদের একটি বিপুল অংশ 
সভাতার মানদণ্ডে উন্নীত না হইয়া প্রকৃতপক্ষে অবনামতই হইবে। এইরুপ 
অবস্থার ফলাফল বিপজ্জনক না হইয়া পারে না। আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন 
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কোনও ভারতীয়ই আর দক্ষিণ আফ্রকায় এমন কি আসিতেও সাহস কাঁরবে 
না। সমস্ত ভারতীয় কাজ-কারবার *শবাসরদ্ধ হইয়া মারবে। আবেদনকারী- 
গণের এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই যে, যেখানে মহারানীর সার্বভৌমত্ব 
রাহয়াছে, যেখানে ইউনিয়ন জ্যাক ভীড়তেছে, এমন কোনও স্থানে এইরুপ 
বেদনাদায়ক ঘটনা ঘাঁটিতে মহামান্য আপাঁন কখনও দিবেন না। 

৪২। আবেদনকারীগণ এবষয়ে বিনীতভাবে আপনার মনোযোগ আকর্ষণ 
করিতে চাহে যে, দক্ষিণ আফ্রিকায় বত'মানে ভারতীয়দের প্রাত যে বিরুদ্ধ 
মনোভাব রাঁহয়াছে, সেই অবস্থায় আবেদনকারীদের 'বির্দদ্ধে স্বার্থপ্রণোঁদিত 
চশৎকারের নিকট মহারানর সরকার আত্মসমর্পণ কাঁরলে, আবেদনকারীদের 
প্রাতি ঘোর আঁবচার করা হইবে। 

৪৩। ইহা যাঁদ সত্য হয় যে, আবেদনকারীদের স্বাস্থ্যনীতি সংক্রান্ত 
অভ্যাসসমূহ ইয়োরোপীয়দের স্বাস্থ্য 'িবপল্ন কারবার মত নহে, এবং ইহা 
যদি সত্য হয় যে, তাহাদের বিরুদ্ধে এই আন্দোলন ব্যবসায় সংক্রান্ত 
ঈর্ষার ফলেই হইতেছে, তাহা হইলে আবেদনকারীগণ বাঁলতে চাহে যে, অরেঞ্জ 
ফ্রী স্টেটের প্রধান বিচারপাঁতির রোয়েদাদ সাঁলসকে প্রদত্ত শর্তসমূহের সাহত 
সম্পূর্ণ সংগাঁতপূর্ণ হইলেও, গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না। কেননা, যে কারণে 
হইয়াছিলেন, সেই কারণই আর এখন থাকে না। 

৪8৪1 অবশ্য' মহামান্য আপাঁন যাঁদ এই আবেদনে প্রদত্ত আবেদনকারীদের 
স্বাস্থ্যনশীত সংক্রান্ত অভ্যাসসমূহের বিবরণ সম্পর্কে সংশয়ান্বিত হইবার মত 
মনোভাব পোষণ করেন, তাহা হইলে আবেদনকারীগণ 'িনীতভাবে আপনাকে 
অনুরোধ করিবে যে, যেহেতু বৃহৎ স্বার্থসমূহ বিপন্ন হইবা৯ সম্ভাবনা 
রাহয়াছে, যেহেতু আবেদনকারীগরণের স্বাস্থনীতি সংক্রান্ত অভ্যাসাবলী 
সম্পর্কে বিপরীত ধরনের বিবৃতি পাওয়া গিয়াছে, এবং বেহেতু দক্ষিণ 
“কন্ভেন্শন”-এর কোনরূপ ব্যাতক্রম কারবার জন্য চূড়ান্তভাবে সম্মাতিদানের 
পূর্বে এ সকল পরস্পর-বিরোধণ বিবরণ সম্পর্কে কোনপ্রকার নিরপেক্ষ তদন্তের 
ব্যবস্থা করা এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের অবস্থা ও মর্যাদার সমগ্র 
প্রশ্নটি বিচার কাঁরয়া দেখা উচিত হইবে। 

অবশেষে, আবেদনকারীগণ সমস্ত বিষয়াটি মহামান্য আপনার হস্তে 
ছাড়িয়া দিতেছে । তাহারা আন্তারকভাবে প্রা্থ না ও সম্পূর্ণরূপে আশা 
কাঁরতেছে যে, আপানি আবেদনকারীগণকে বর্ণাবদ্বেষর্প কুসংস্কারের 'শকারে 
 পাঁরণত হইতে 1দবেন না এবং মহারানীর সরকার দক্ষিণ আফ্রিকান 'রপাবালিকে 
ভারতীয়গণের প্রাত এমন কোনও ব্যবহার কাঁরতে 1দবেন না, যাহা তাহাঁদগকে 
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একটি অধঃপাঁতিত ও অস্বাভাবক অবস্থায় ফেলিবে এবং তাহাদিগকে সংভাবে 
জীবিকা উপার্জনের উপায় হইতে বণ্চিত কাঁরবে। 

এবং এই ন্যায় ও কর্ণার কার্যের জন্য আবেদনকারণগণ কর্তব্যবন্ধনে 
বদ্ধ হইয়া ভগবানের নিকট চিরাঁদন প্রার্থনা কাঁরবে, ইত্যাঁদ।৯ 


ক্রোড়পত্র “ক' 

আম এতদ্বারা জানাইতেছি যে, আমি গত পাঁচ বৎসর ধাঁরয়া প্রিটোরিয়া শহরে সর্ব- 
সাধারণের চিকিৎসকর্‌পে কাজ কারয়াছ। 

এঁ সময়ে, বিশেষতঃ প্রায় তিন বংসর আগে যখন ভারতীয়রা এখনকার তুলনায় অনেক 
বেশী ছিল, তখন, আম ভারতীয়দের মধ্যে প্রচুর প্র্যাকাঁটিশ কাঁরয়াছ। 

আম সাধারণতঃ তাহাদিগকে শারীরক দক হইতে পারচ্ছন্ন এবং নোংরা ও অসতর্ক 
অভ্যাসসমূহের ফলে যে সকল ব্যাধি হয়, সেগুলি হইতে মূস্ত দেখিয়াছি। তাহাদের বাস- 
গৃহগুলি সাধারণতঃ পাঁরচ্ছন্ন এবং স্বাস্থ্যনীতিগত ব্যবস্থাগ্যাীলর প্রাত তাহারা যথেষ্ট 
মনোযোগ দেয়। শ্রেণী হিসাবে 'ববেচনা কারলে, আমার অভিমত এই যে, 'িম্নতম শ্রেণশর 
শ্বৈতাঙ্গদের তুলনায় নিম্নতম শ্রেণীর ভারতীয়রা অনেক ভালো, অর্থাৎ, নিম্নতম শ্রেণীর 
শ্বৈতাঙ্গদের তুলনায় 'নম্নতম শ্রেণীর ভারতীয়রা আঁধক ভালোভাবে জীবন যাপন করে, 
অপেক্ষাকৃত ভালো বাসস্থানে বাস করে এবং স্বাস্থ্যনশীতগত ব্যবস্থাগ্দলর প্রা আধকতর 
মনোযোগ দেয়। 

তাহা ছাড়া, আম আরও দেখিয়াছি ষে, শহরে ও গ্রামাণ্টলে কলেরা বখন মহামারীর 
আকার ধারণ কারয়াছিল এবং এখনও যখন গ্রামাণ্ডলে উহা মহামারীর আকারে রাহিযাছে, 
তখন প্রায় প্রত্যেক জাঁতর এক বা ততোধিক লোক কখনও না কখনও “লাজারেট্রো”তে 
সেংক্তামক রোগনদের জন্য হাসপাতাল) গিয়াছে; কিন্তু একজনও ভারতীয়কে সেখানে যাইতে 
হয় নাই। 

আমার মতে, কর্তৃপক্ষের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত পাঁরদর্শন-ব্যবস্থাঁট যাঁদ সর্বদা শ্বেতার্জনেল ক্ষেত্রে 
যের্প হয়, সেইরূপ কঠোর ও সুনিয়ামত রাখা যায়, তাহা হইলে সাধারণতঃ স্বাস্থানশীতগত 
কারণে ভারতীয়দের 'বরুদ্ধে আঁভবোগ করা অসম্ভব হইবে। 


২৭শে এ্রীপ্রল, ১৮৯৫ এইচ. প্রায়র ভনল 
প্রটোরিয়া, জেড্‌. এ. আর. ণব, এ. এম. বি., বি. সি. ক্যোণ্টাব) 
ক্রোড়পত্র «খ 
জোহানেসবার্গ 


১৮৯৫ 


এতদ্বারা জানানো যাইতেছে, যে, আম এই পন্রবাহকের বাসস্থান পর্যবেক্ষণ কাঁরয়া 
দোঁখিয়াছি, এ বাসস্থান সম্পূর্ণরূপে স্বাস্থাসম্মত ও স্বাস্থ্যকর অবস্থায় রাঁহয়াছে, প্রকৃত- 


১» আবেদনের মূল মাদুত কাঁপতে কোনও স্বাক্ষর ছল না। 
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পক্ষে উহা এইরূপ যে, উহাতে যে কোনও ইয়োরোপণীয়ও বাস করিতে পাঁরতেন। আঁম 
ভারতেও বাস করিয়াছি। আম বলিতে পারি যে, তাঁহাদের দেশের বাসস্থানগলির তুলনায় 
এখানে দক্ষিণ আঁফ্রকান 'রিপাবালকে তাঁহাদের বাসস্থানগুলি অনেক উন্নততর ধরনের । 


সি. পি. স্পংক, 
এম. আর. 'স. পি. ও এ. আর. 'সি. পি. (লন্ডন) 


ক্োোড়পন্ত “গ, 


১৪ই মার্চ ১৮৯৫ 


পেশাগতভাবে আমাকে জোহানেস্বার্গের উন্নত শ্রেণীর ভারতশয় আঁধবাসীদের (বোম্বাই 
হইতে আগত খজনে ঈত্যাদ) নিকট প্রায়ই যাইতে হয়। আমার মত এই যে, ভারতীয়রা 
তাঁহাদের অভ্যাসসমূহে ও াহস্থা জীবনে সমান অবস্থাসম্পন্ন শ্বেতাঙ্গদের মতই পরিচ্ছন্ন । 


ডাঃ নাহ্‌মাচের, এম. ভি. ইত্যাদি 


ক্রোড়পত্র "ঘৰ 
জোহানেসবার্গ 
১৪ই ৮) ১৮১৯৫ 


নম্ণোন্ত স্বাক্ষরকারীগণ সংবাদ পাইয়াছে যে, দক্ষিণ আফ্রিকান 'রিপান্লকের ভারতীয় 
ব্যবসায়ীদের প্রশ্ন সংক্রান্ত সাঁলস কাঁমশন এখন রোয়েমূফোণ্টেনে সভা করিতেছেন; এবং 
স্বাক্ষরকারীগণকে এ বিষয়ে সচেতন করা হইয়াছে যে, ভারতীয় ব্যবসায়শগণ তাঁহাদের 
অপাঁরচ্ছন্ন অভ্যাসসমূহের ফলে ইয়োরোপাীয় আঁধবাসীদের মধ্যে বাস কারবার পক্ষে 
বিপজ্জনক হইয়াছেন, এইরূপ আভযোগ ভারতীয় ব্যবসায়শীদের বিরুদ্ধে করা হইয়াছে। 
তাই এতদ্বারা স্বাক্ষরকারশগণ সুস্পম্টভাবে ঘোষণা করিতেছে যে : 


১ম। পূর্বোন্ত ভারতীয় ব্যবসায়ীদের আঁধকাংশই বোম্বাই হইতে আ'সয়াছেন। তাঁহারা 
তাঁহাদের ব্যবসায়ের স্থান ও বাসস্থানগুলিকে প্রকৃতপক্ষে ইয়োরোপায়দের 
মতোই-_পারচ্ছন্ন ও যথাযথভাবে স্বাস্থানশীতসম্্ত অবস্থায় রাখেন। 

২য়। তাঁহাঁদগকে “কুল” বা ব্রিটিশ ভারতের “ানম্নতর শ্রেণীর” আধিবাসী বাঁলয়া 
আঁভাঁহত করা স্পম্টতঃ ভ্রমাত্মক। কারণ, তাঁহারা নিঃসন্দেহে ভারতের উন্নততর 
ও উচ্চতর শ্রেণীর লোক। 


১৯৬ 


হেম্যান গর্ডন আযাশ্ড কোং 

ব্র্যাড আযপ্ড মেয়াকস্‌ 

িশ্ডূসে আযাশ্ড ইনেস 

গুস্তাভ *নাইভার 

1স লাঁব 

ক্রিস্টোফার পি. 'স্পিংক্‌ 

এ. ওয়েপ্টোয়ার্থ বল্‌ 

প. পি, জে. গ্যারলীক 
এইচ. উডক্রফ্‌ট্‌ 

পপ. পি, গর্ডন মিচেল আ্যা্ড কোং, 
জোহানেসবার্গ, জেড.এ.আর. 
আর. কোর্টার 

পি. বার্নেট আযান্ড কোং 

পি. শি. ইম্্রায়েল ব্রাদার্স 
এইচ. ক্ল্যাপহ্যাম্‌ 

পি. পি. পেন ত্রাদার্স্‌ 
এইচ. এফ. বার্ট 

জোসেফ ল্যাজারাস আযাশড কোং 

জও. জ্যাস্‌. কেট্ল্‌ আন্ড কোং 

বোর্টেন্স ব্রাদার্স 

প. পি., জে.ভাব্রউ জাগের আ্যান্ড কোং 
1টি. চাল, 

আর. জি. ক্রযামার আ্যান্ড কোং 

পি. প্লি., হোল্ট আযান্ড হোল্ট 
বব, এমানুয়েল 


গ্রাম্থী রচনাবলী 


আযাডাম আলেকজান্ডার 

বি. আলেকজান্ডার 

এ. বেহরেন্‌স, 

এস. কোলম্যান 

আলেকজান্ডার 'প. কে 

[প. পি. জি. কোনিস্বের্গ 
জে. এইচ. হপৃকিন্স, 

পি. প., লাইবারম্যান, 

বেলস্‌টেড, আযন্ড কোং 

জে. এইচ. হপৃকিন্স, 

জে. এইচ. হপৃকিন্স, 

শল্‌ম আযণ্ড আর্মসবের্গ 

পি. পি, হিউগো বিংগেন 
জ্যাস. ডাব্রিউ. সি. 

পপ. প., এইচ. বার্নবের্গ আশ্ড কোং 
জেনারেল মাচে্ট্স. আযান্ড 
ইমৃপোর্টার্স,), জোহানেসবার্গ 
ই. নীল 

জে. কুস্টিং 

এন. ডাব্লিউ ল্ইস 

স্পেনস. আপ্ড হারি 

ক্রাইসম্যান আযন্ড সাঁপসো 

জে. ফোগেলম্যান 

টি, রেট্স আ্যান্ড কোং 

পি. পি., বি. গান্ডেলুফিংগার 
জে. গাণ্ডেলঁফংগার 


ক্লোড়পন্র “৬+ 


€হনবহ॥ অন্:বাদ) 


দক্ষিণ আফ্রিকান 'রপাবালকের মাননীয় স্টেট প্রোসিডেণ্ট সমীপে 


সাবনয় নিবেদন এই যে: 


' এই গরপাবলিকে বাসকারণ কাঁতিপয় স্বার্থপ্রণোঁদত ইয়োরোপাীয় এই মর্মে মিথ্যা তথ্য 
পারবেশন করিয়াছেন যে, এই রাম্ট্রের নাগরিকগণ এই রাম্ট্রে ভারতীয়গণের বাস ও ব্যবসায় 


কারবার 'বিরোধশ। তাঁহারা ভারতীয়দের বিরদ্ধে আন্দোলনও চালাইতেছেন। 


এতদ্‌দচ্টে 


আমরা, 'িম্নে স্বাক্ষরকারণগণ, ?িনশতভাবে বালতে চাহি যে, এই রাম্ট্রে ভারতীয়দের বাস 
ও ব্যবসায় করিবার 'য্লোধিতা করা দূরে থাক্‌, নাগরিকগণ ভারতীয়গণকে শান্তিপূর্ণ ও 
আইনানুগ, সুতরাং বাঞ্ছনীয়, 'এক শ্রেণীর লোক বাঁলয়া স্বীকার করেন। ভারতীয়র্য 


লর্ড রিপনের নিকট আবেদন ১৯৭ 


শনঃসন্দেহে দারদ্রদের নিকট দেবতার আশীর্বাদের মতো। কারণ, তাহাদের তীশন্ত প্রাত- 
যোগিতার দ্বারা তাহারা জীবনধারণের পক্ষে অপাঁরহার্য দুব্যগ্ীলর মূল্য এত কম রাখিতে 
পারিয়াছে। তাহারা তাহাদের 'মিতব্যয়তা ও সংযত অভ্যাসসমূহের ফলেই এইরূপ 
প্রাতযোগিতা কারিতে পারে। 

আমরা একথা বাঁলতে সাহস কার যে, এই রাম্ত্র হইতে তাহারা সায়া গেলে তাহা 
আমাদের পক্ষে, বিশেষতঃ আমাদের মধ্যে যাহারা ব্যবসায়কেন্দ্রগুলি হইতে দূরে বাস করায় 
দৈনন্দিন প্রয়োজনণয় দ্রব্যের জন্য ভারতীয়দের উপর নির্ভর করে, তাহাদের পক্ষে, ভয়ংকর 


বিপর্যয়রূপে দেখা দিবে। সৃতরাং ভারতাঁয়দের, বিশেষত ভারতীয় ব্যবসায়ী ও ফোরওয়ালা- 
দেব্র, অবশেষে অপসারণের উদ্দেশ্যে তাহাদের স্বাধীনতা সংকোচের কোনও বাবস্থা কারলে 


প্রকৃতপক্ষে তাহা আমাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্ের ব্যাঘাত ঘটাইবে। তাই আমরা 'বিনীতভাবে 
প্রার্থনা করি যে, সরকার এমন কোনও ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন না, যাহার ফলে ভারতীয়রা 
ভয় পাইয়া ট্রান্সভাল ত্যাগ কারবে। 


[ কতিপয় নাগাঁরক কর্তৃক স্বাক্ষারত ] 


ক্রোড়পত্র “' 
দক্ষিণ আঁফ্রুকান 'রপাবালকের মাননীয় স্টেট প্রোসডেন্ট, 
প্রিটোরয়া, সমীপে 


আমরা এই 'িপাবালকের আধিবাসী নিম্নে স্বাক্ষরকারণ ইয়োরোপীয়গণ, এই দেশে 
স্বাধীনভাবে বাসকারী ও ব্যবসায়কারী ভারতীয়গণের বিরুদ্ধে কৃতিপয় স্বার্থপ্রণোদত বান্তি 
যে আন্দোলন করিতেছেন, তাহার বিরদ্ধে বিনীতভাবে প্রাতবাদ জানাইতোছি। 
নীতিগত অভ্যাসগুলি কোনও অংশে ইয়োরোপাণয়দের স্বাস্থানীতিগত অভ্যাসগীলর তুলনায় 
হশন নহে এবং তাহাদের মধ্যে, বিশেষতঃ ভারতীয় ব্যবসায়ীদের মধ্ো, সংক্রামক রোগ ব্যাপক- 
ভাবে আছে বাঁলয়া যে সকল বিবৃতি দেওয়া হইয়াছে, সেগাঁল যে ভাত শন, তাহাতে 
কোনও সন্দেহ নাই। 

আমরা দূঢুতার সাহত বিশ্বাস কার যে, এই আন্দোলন ভারতীয়দের স্বাস্থ্যনীীতগত 
অভ্যাসগ্ঁলর জন্য হইতেছে না, হইতেছে ব্যবসায়গত ঈর্ধার জন্য । কারণ, ভারতীয়রা 
তাহাদের 'মতব্যায়তা ও সংযত অভ্যাসগ্লির ফলে জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় দুব্য- 
গুলির মূল্য হাস কাযা রাখিতে পারিয়াছে এবং তাহার ফলে তাহারা এই রাষ্ট্রে সমাজের 
দারিদ্র শ্রেণীগুলির নিকট অশেষ আশীর্বাদরূপে দেখা 'দয়াছে। 

তাহাঁদগকে পৃথক অণ্চলে বাস বা ব্যবসায় কাঁরতে বাধ্য কারবার মতো উপয্স্ত কোনও 
কারণ আছে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি না। 

তাই তাহাদের স্বাধশনতা সংকোচ কাঁরতে পারে এবং 'িপাবালক হইতে তাহাদিগকে 
সাঁরয়া যাইতে হয়, এমন কোনও বাবস্থা গ্রহণ বা সমর্থন না করিবার জন্য আমরা 'বিনীত- 
ভাবে মাননীয় আপনাকে অনুরোধ জানাইতোছ। তাহারা চলিয়া যাইতে বাধ্য হইলে. 
তাহাদের জশীবকা অর্জনের উপায়ের মূলেই আঘাত হইবে । সুতরাং আমরা 'বিনীতভাবে 
বালতে চাই যে, একাঁট খুশষ্টান দেশে নিশ্চিন্ত মনে এরুপ অন্যায় অবস্থার কথা 'িন্তা 
করাও যায় না। 


১৯৮ গান্ধী রচনাবলশ 


[ উপরোন্ত আবেদনটি আফ্রিকান ও ইংরেজী ভাষায় ম্াদুত হইয়াছিল। ফাইলে রাখা 
কাঁপতে মূল স্বাক্ষরগুলি 'ছিল না।] 


ক্রোড়পন্ত “ছ 


আমি, ডারবান, 'প্রটোরয়া, ডেলাগোয়া বে ও অন্যত্র অবাস্থত হাজী মহম্মদ হাজণ 
দাদা আযান্ড কোম্পানী ব্যবসায়ী প্রাতষ্ঠানের পাঁরচালক ও উধর্বতন অংশীদার, শপথ গ্রহণ 
কারয়া বাঁলতেছি যে : 

১। ১৮১৪ খুশন্টাব্দের কোনও সময়ে আম ঘোড়ার গাড়িতে করিয়া জোহানেসবার্গ 
হইতে চার্ল-সৃটাউনে যাইতেছিলাম। 

২। আমি ট্রান্সূভালের সীমান্তে উপাস্থত হইলে একজন ডীর্দ-পরা ইয়োরোপীয় অপর 
একজন ইয়োরোপীয় সহ আঁসয়া আমার পাস আছে কিনা 'জজ্ঞাসা কারলেন। আমি 
বাঁললাম যে, আমার পাস নাই এবং আগে কখনও আমাকে পাস দেখাইতে হয় নাই। 

৩। তাহাতে তিনি আমাকে রূঢভাবে বাঁললেন যে, আমাকে একাঁট পাস সংগ্রহ করিতে 
হইবে। 

৪। আম তাঁহাকে পাস সংগ্রহ কাঁরয়া দিতে বাঁললাম ও টাকা দিতে চাঁহলাম। 

&। তখন তান আমাকে অতান্ত রূঢ়ভাবে তাঁহার সাঁহত পাস আঁফসারের কাছে যাইতে 
বলিলেন, এবং যাঁদ আম না যাই, তবে আমাকে টানিয়া লইয়া যাইবার ভয় দেখাইলেন। 

৬। আর কোনও ঝামেলা যাহাতে না হয়, সেজন্য আম নাঁমলাম। আমাকে পায়ে 
হপটাইয়া প্রায় দুই মাইল পথ লইয়া যাওয়া হইল। 'তান ঘোড়ায় চাঁড়য়া চলিলেন। 

৭। আম অফিসে পেশিছিলে আমাকে পাস লইতে বলা হইল না, আমি কোথায় 
যাইতেছি, কেবল তাহা জিজ্ঞাসা করা হইল। তারপর আমাকে চলিয়া যাইতে বলা হইল। 

৮। গয়নি ঘোড়ায় চাঁড়য়া “আমার সাঁহত 'গিয়াছিলেন, 'তানও আমাকে ছাঁড়য়া চলিয়া 
গেলেন। আমাকে দুই মাইল পথ পায়ে হশাটিয়া ফাঁরয়া আসতে হইল। আসিয়া দেখিলাম, 
গাঁড় চলিয়া গিয়াছে। 

৯। ফলে চার্লস্টাউন পর্যন্ত ভাড়া দেওয়া সত্বেও আমাকে সেখানে পায়ে হশাঁটিয়াই 
যাইতে হইল। এ পথের দূরত্ব ছিল দুই মাইলেরও বেশী । 

১০। আম ব্যান্তগতভাবে জানিয়াছ যে, আমার মতোই সমান মর্যাদাসম্পন্ন অন্যান্য 
অনেক ভারতাঁয়কে এই ধরনের অস্াবিধায় ও অপমানজনক অবস্থায় পড়িতে হইয়াছে। 
১১। কয়েকাঁদন পূর্বে আমাকে দুইজন বন্ধুর সাঁহত দেলাগোয়া হইতে "প্রটোরিয়া 
যাইতে হইয়াছিল। 

১২। যাহাতে ট্রী্সভালে যাতয়াত কারতে পারি, সেজন্য আমাদের সকলকেই দাঁক্ষিণ 
আঁফ্রুকার দেশীয় অধিবাসীদের মতো পাসে সুসাজ্জত হইয়া যাইতে হইল। 


হাজী মহম্মদ হাজী দাদা 


১৮৯৫ খুশম্টাব্দের ২৪শে শ্রীপ্রল তারিখে ইহা আমার নিকট শপথ করিয়া বলা হয়। 


এনভারালোহোঁর 
1ভ. ররাসাক 


লর্ড রিপনের নিকট আবেদন ১৯১৯ 
ক্রোড়পন্ত ধ্জ' 


টোল. ও ক্যাবুল্‌ ঠিকানা : “বোটিং” পয়েন্ট, পোর্ট নাটাল, 
ইরা মার্চ, ১৮৯৫ 


* আঁফ্রকা বোটিং কোম্পানি 'লিঃ হইতে 
শমঃ হাজী মহম্মদ হাজী দাদা (মেসার্স হাজী মহম্মদ হাজী দাদা আযান্ড কোং) সমীপে 


প্রন মহাশয়, | 

আপাঁন শীঘ্রই ভারতে যাইতেছেন জানিয়া, আমরা আপনার বিভিন্ন ব্যবসায়ক গুণাবলশী 
সম্পর্কে যে অত্যুচ্চ ধারণা পোষণ করি, তাহা 'লাঁপবদ্ধ করিবার জন্য এই সুযোগ গ্রহণ 
কাঁরতেছি। গত পনের বৎসর ধাঁরয়া আপনার সহিত আমাদের যে ব্যবসায়িক সম্পর্ক 
রাহয়াছে, তাহাতে এ গুণাবলণ প্রতিপন্ন হইয়াছে । একথা আমরা অতীব আনন্দের সহিত 
বলিতেছি যে, ব্যবসায়িক বিষয়ে আপনার সততা সম্পর্কে এখানে আপনার বসবাসকালে 
বাবসায়ী সম্পানওশ কাহারও পক্ষ হইতে কখনও কোনরূপ আপান্তজনক প্রশ্ন উঠে নাই। 
আমরা বিশবাস কার, আপ'ন পুনরায় নাটালে 'ফাঁরয়া আসতে পারবেন এবং আমরা আশা 
কার, তখন আপনার সাঁহত আমাদের ব্যবসাঁয়ক সম্পর্ক পুনরায় নূতন কাঁরয়া গাঁড়য়া 
উঠিবে। আপনার সম্যদ্র্যাত্া আঁতশয় আনন্দপূর্ণ হইবে, আশা কাঁর। 


আফ্রিকান বোঁটং কোম্পানির পক্ষ হইতে 
(স্বাঃ) চার্লস টি. হিচিন্্‌ 


কোড়পন্রসমূহ সহ আবেদনখান এক মুদ্রুত কপির ফটোস্ট্যাট হইতে শৃহাঁত। 


ই০০ গান্ধী রচনাবলশ 
&৩. লর্ভ এল্‌গিনের নিকট আবেদন" 


[মে, ১৮৯৫] 
মহামান্য দ রাইট অনারেবৃূল্‌ দি আর্ল অব এল গিন, পি. সি, জি. এম. 
এস.আই. জি. এম. আই.ই., ইত্যাঁদ, ইত্যাঁদ। 

ভারতের ভাইস্‌রয় ও গভর্ণর-জেনারেল, কাঁলকাতা, সমীপে 


দাক্ষণ আফ্রিকান রিপাবালকের আঁধবাসী নিম্নে স্বাক্ষরকারী ভারতটয়- 
গণের আবেদন 


সাঁবনয়ে দর্শানো যাইতেছে যে : 


দাক্ষণ আফ্রিকান 'িপাবালকের ভারতীয় সম্প্রদায়ের প্রাতীনাধরূপে 
আবেদনকারীগণ এতদ্বারা মহামান্য আপনার নিকট দক্ষিণ আঁফ্রুকার 
রিপাবলিকস্থ মহারানীর ভারতীয় ব্রিটিশ প্রজাদের সম্পর্কে আবেদন কাঁরতে 
দুঃসাহস করিতেছে। 

১০,০০০-এর আঁধক ব্রিটিশ ভারতটয়ের স্বাক্ষারত এবং মহামান্য উপাঁনবেশ 
সচিবের নিকট প্রেরিত অন্রূপ একটি আবেদনপন্রেখ যে সকল তথ্য ও যান্তি 
সমাবেশ করা হইয়াছে, সেগাঁলর পুনর্যান্ত না কাঁরয়া আবেদনকারীগণ 
সবিনয়ে এই আবেদনের সাহত ক্রোড়পন্রগলসহ উত্ত আবেদনের একটি 
অন্ুীলাপ সংযোগ কারিতেছে এবং তাহা পাঠ কারবার জন্য আপনাকে অনুরোধ 
জানাইতেছে। 

আবেদনকারীগণ সপাঁরণত চিন্তা-বিবেচনার দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইয়াছে যে, যাঁদ তাহারা মহারানীর প্রাতিনিধি এবং ভারতের কার্যতঃ শাসক 
রূপে মহামান্য আপনার নিকট সরাসার রক্ষা-ব্যবস্থার জন্য প্রার্থনা না করে, 
এবং যাঁদ সেই রক্ষা-ব্যবস্থা করুণার সাঁহত প্রদত্ত না হয়, তবে দক্ষিণ আফ্রিকান 
বিপাবাঁলকে, প্রকৃতপক্ষে সমগ্র দক্ষিণ আফ্রিকায়, ভারতীয়দের অবস্থা সম্পূর্ণ- 
রূপে নিঃসহায় হইয়া পাঁড়বে, দক্ষিণ আঁফ্রকার উদ্যোগী ভারতীয়রা দাঁক্ষণ 
আফ্রিকার দেশীয় অধিবাসীদের স্তরে নামিতে বাধ্য হইবে, এবং সে অবস্থা 
তাহাদের নিজেদের কোনও অপরাধের ফলে হইবে না। 

, যদ কোনও বুদ্ধিমান নবাগত ব্যন্তি দক্ষিণ আফ্রকান 'রপাবাঁলকে 
বেড়াইতে যাইতেন এবং তাঁহাকে বলা হইত যে, দাক্ষিণ আফ্রিকায় এমন এক 


১ লর্ড রিপনের নিকট আবেদনসহ এই আবেদনখানি ১৮৯১৫ খাশল্টাব্দের ৩০শে মে 
তাঁরখে স্যার জ্যাকোবাস ডি ওয়েট কেপটাউনস্থ হাই কমিশনারের নিকট পাঠাইয়া 


দিয়াছিলেন। 
২ লর্ড 'রিপনের নিকট প্রোরত আবেদন--১৭৮ পৃষ্ঠা দ্ুষ্টব্য। 


লর্ড এল গনের নিকট আবেদন ২০১ 


শ্রেণীর লোক আছে, যাহারা স্থাবর সম্পাত্তর মালিক হইতে পারে না, যাহারা 
বিনা পাসে রাজ্যের এক স্থান হইতে অন্যন্র যাতায়াত কাঁরতে পারে না, কেবল 
যাহাদিগকেই ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে এ দেশে প্রবেশ করা মান্ন তিন পাউন্ড 
দশ সিলিং বিশেষ রোঁজস্ট্রেশ্যন ফী দিতে হয়, যাহারা ব্যবসায়-বাণিজ্য 
কারবার জন্য লাইসেল্স পায় না, যে শহরগ্যাীলতে তাহারা কেবল বাস ও 
পদ্ুরে না, এবং যঁদি সেই নবাগতকে এইসব বিশেষ আধকারহণনতার কারণগ্দাল 
সম্পর্কে অনুমান করিতে বলা হইত, তবে সেই নবাগত ব্যন্তি ক এইসব লোক 
নিশ্চয় দুর্বৃত্ত নৈরাজ্যবাদী- রাস্ট্রের ও সমাজের পক্ষে রাজনোতিক 'বিপদ- 
স্বরূপ এইরূপ সিদ্ধান্ত কাঁরতেন নাঃ তথাঁপ আবেদনকারীগণ মহামান্য 
আপনাকে এ বিষয়ে নিশ্চিত করিয়া বাঁলতে চাহে যে, যে ভারতাঁয়রা এইসব 
সুযোগ-সৃবিধাহীীনতার জনা কষ্ট পাইতেছে, তাহারা দুর্বৃস্ত-ও নহে, 
নৈরাজ্যবাদীও নহে, তাহারা দাক্ষণ আঁফ্রকার এবং বিশেষতঃ দাক্ষণ আঁফ্রকান 
িপাবাঁলকের, সর্বাপেক্ষা শান্তীপ্রয় ও আইনানুগ সম্প্রদায়গ্রীলর অন্যতম । 
কারণ, জোহানেসবার্গে ইয়োরোপাীয় জাতিগ্াীলর অন্তভূর্ত এমন সব লোক 
আছে, যাহারা রাম্ট্রের পক্ষে প্রকৃত বিপদের কারণ হইয়া উঠিয়াছে; উহাদের 
জন্য এইমাত্র সোঁদনও পুলিস-বাহিন বাড়াইবার প্রয়োজন হইয়াছে এবং 
গোয়েন্দা বিভাগের কাজের বোঝা বাঁড়য়াছে। কল্তু এই দিক হইতে 
জোহানেসবার্গে ভারতীয় সম্প্রদায় রাষ্ট্রের উদবেগের কোনরূপ কারণ ঘটায় 
নাই। 

এই উীন্তির সমর্থনে আবেদনকারীগণ সাবনয়ে মহামান্য আপনাকে সমগ্র 
দক্ষিণ আফ্রিকার সংবাদপন্রগূলি দেখিতে অনুরোধ কাঁরিতেছে ' 

এমন কি যে সাক্লয় আন্দোলনের ফলে ভারতীয় সম্প্রদায় সম্পর্কে এই 
অবস্থার সৃম্টি হইয়াছে, তাহাতেও ভারতীয়গণের বিরুদ্ধে এইরূপ কোনও 
আঁভযোগ আনিবার চেম্টা করা হয় নাই। 

ভারতীয়দের বিরুদ্ধে কেবল একটি মাত্র যে আভযোগ আনা হইয়াছে, 
তাহা হইল, ভারতীয়রা যথাযথভাবে স্বাস্থযনীতি পালন করে না। আবেদন- 
কারনগণের বিশ্বাস, এই আভিযোগ যে ভীন্তিহঈন, তাহা মহামান্য মার্কুইস্‌ 
অব রিপনের নিকট প্রোরত আবেদনপত্রে নিঃস দহে প্রমাণ কাঁরয়া দেখানো 
হইয়াছে। তথাপি এই আভযোগের কিছুটা ভিত্ত আছে. এইরূপ ধাঁরয়া 
লইলেও, ইহা সস্পন্ট যে, ইহা কখনও ভারতীয়গণকে স্থাবর সম্পাত্তর মালিক 
হইতে এবং এই দেশে স্বাধীনভাবে চলাফেরা কাঁরতে না দেওয়ার কারণ হইতে 


২০২ গান্ধী রচনাবলী 


পারে না। ভারতীয়গণকে ৩ পাউন্ড ১০ শালং বিশেষ ফা দিতে বাধ্য, 
কাঁরবারও ইহা কারণ হইতে পারে না। 

ইহাও উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ইতপূর্বেই দাক্ষণ আক্রকান 
রিপাবালক সরকার কতগদাীল আইন করিয়াছেন এবং অরেঞ্জ ফ্রী স্টেটের প্রধান 
বিচারপাঁত তাঁহার রোয়েদাদ দিয়াছেন। এই রোয়েদাদ মানিবার বাধ্যবাধকতা 
মহারানীর সরকারের রহিয়াছে। 

আবেদনকারীগণের বিনীত বিশ্বাস এই যে, এই সকল আপাঁন্তর উত্তর 
এই সঙ্গে প্রোরত আবেদনখানির মধ্যে দেওয়া হইয়াছে। লশ্ডন কনভেনশনে 
মহারানীর সকল ব্রিটিশ প্রজার আঁধকারসমূহ বিশেষভাবে সংরক্ষণ করা 
হইয়াছে । উহা একটি সর্বজনস্বীকৃত ঘটনা । মহারানীর সরকার & কন্ভেনৃশন 
হইতে বিচ্যুত হইতে এবং চ্বাস্থ্নীতি সংক্রান্ত কারণে সাঁলস মানতেও 
সম্মত হইয়াছেন। এবং আবেদনকারীগণ এই সংবাদ পাইয়াছে যে, কনভেনশন 
হইতে বিচ্যুত হইবার এইরুপ সম্মাত মহামান্য আপনার স্থলাভষিন্ত পৃর্ববতঁ 
ব্যক্তির সহিত আলোচনা না করিয়াই দেওয়া হইয়াছিল। তাই আবেদনকারীগণ 
বাঁলতে সাহস করে যে, এই সম্মাত সম্পর্কে ভারত সরকারের কোনও বাধ্য- 
বাধকতা নাই। এ বিষয়ে ভারত সরকারের সাহত আলোচনা করা যে উাঁচত 
ছিল, তাহা স্বতঃই সুস্পজ্ট। এমন 'কি মহামান্য আপানি যাঁদ আবেদনকারীদের 
পক্ষ হইতে এখন এই অবস্থায় এবং কেবল এই কারণেই হস্তক্ষেপ কাঁরতে 
ইচ্ছক না হন, তবে আবেদনকারীগণ বালিতে চাহে যে, যে কারণগুলির ফলে 
সম্মতি দেওয়া হইয়াছিল, সেই কারণগুল তখন ছিল না বা এখন নাই এবং 
কেবল এই ব্যাপারাটই আবেদনকারীগণ কর্তৃক মহামান্য আপনার নিকট 
হস্তক্ষেপের জন্য প্রার্থনা কারবার এবং মহামান্য আপনার দ্বারা সেই প্রার্থনা 
পূরণকে ন্যায়সংগত বলিয়া প্রমাণ কারবার পক্ষে যথেম্ট। 

এবং ইহার সহিত যেসকল বিষয় জাঁড়ত রহিয়াছে, সেগ্ীল এতই ভয়ংকর- 
ভাবে গুরত্বপূর্ণ ও অত্যাবশ্যক যে, স্বাস্থ্যনীতি সংক্রান্ত অভিযোগের বিরুদ্ধে 
আবেদনকারীদের দৃঢ় অথচ সম্রদ্ধ প্রাতবাদ স্মরণ রাঁখয়া, আবেদনকারীগণ 
বিনীতভাবে এই দাবী কারতেছে যে, আগাগোড়া অনুসন্ধান না করিয়া এবং 
দক্ষিণ আফ্রিকান 'রিপাবলিকস্থ মহারানীর ভারত৭য় প্রজাদের প্রাতি যাহাতে 
অন্যায় না হয়, সের্প ব্যবস্থা না কাঁরয়া, এই সমস্যাটির মীমাংসা হইতে 
পারে না। 

মহামান্য আপনার মূল্যধান্‌ সময় আর অধিক নষ্ট না কারিয়া আবেদন- 
কারীগণ পুনরায় মহামান্য আপনাকে ক্লোড়পন্নগুলির প্রাত অখণ্ড মনোযোগ 
দানের জন্য অনুরোধ জানাইতেছে এবং সর্বশেষে সর্বান্তঃকরণে এই আশা 


নাটাল কাউন্সিলের নিকট আবেদন ২০৩- 


পোষণ কারতেছে যে, দাক্ষিণ আফ্রিকায় বসবাসকারী ভারতীয় ব্রিটিশ প্রজাঁদগকৈ 
রক্ষা কারবার জন্য মহামান্য আপাঁন অকুণ্ঠভাবে সাহায্য কাঁরবেন। 

এবং এই ন্যায় ও করুণার কার্ধাটর জন্য আবেদনকারীগণ চিরদিন, 
ভগবানের নিকট প্রার্থনা কাঁরবে, ইত্যাদ। 


একাঁট ম্ীদ্রুত কপির ফটোস্ট্যাট হইতে। 


&৪. নাটাল কাউীন্সিলের নিকট আবেদন" 


ডারবান, 
[ ২৬-এ জুন, ১৮৯৫-এর পূর্ববর্তা কোনও সময়ে এ 
মাননীয় লোজস্‌্লেঁটিভ কাউীন্সিলের মাননীয় সভাপাত ও সদস্যগণ 
সমীপে 
নাটাল কলোনিতে ব্যবসায়ীর্পে বাসকারী 'নম্নে স্বাক্ষরকারী ভারতীয়- 
গণের আবেদন 
বিনীতভাবে দর্শানো যাইতেছে যে : 
এতদ্বারা আবেদনকারীগণ কলোনিস্থ ভারতীয় সম্প্রদায়ের প্রাতিনিধিরূপে 
ভারতীয় আভিবাসন (10717)16190107) আইন সংশোধন বিলে আনীত 
বর্তমান চুন্তির মেয়াদ এবং মেয়াদ শেষ হইবার পর কলোনিতে থাকিবার জন্য 
প্রত্যেক আধবাসীর নিকট হইতে বার্ধক ৩ পাউন্ড ফা লইবার প্রস্তাব 
সম্পর্কে আপনাদের মহামান্য পারষদের নিকট আবেদন কাঁর্র সাহস 
কারতেছে। 
আবেদনকারাগণ শ্রদ্ধার সাহত জানাইতে চাহে যে, উপরে ফ্ দুইটি ধারার 
কথা বলা হইয়াছে, সেগুলি সম্পূর্ণরূপে অন্যায় ও অহেতুক। 
মিঃ বিন্স্‌ ও মিঃ ম্যাসনকে এই ব্যাপারে প্রাতানাধরূপে ভারতে পাঠানো 
হইয়াছল। আবেদনকারীগণ উ“হাদের প্রদত্ত বিবরণী হইতে উদৃধৃত শনম্ন- 
াখত মন্তব্যের প্রতি এই মাননীয় পাঁরষদের মনোযোগ বিনীতিভাবে আকর্ষণ 
করিতেছে : 
এ বিষয়ে প্রায়ই ভারত সরকারের সম্মাত চাওয়া হইলেও যেখানে কুলীরা গিয়া 
বসবাস করিতেছে এমন কোনও দেশের ক্ষেত্রেই এ পন্মক্তি ছ্বতীয়বার চুন্তিবদ্ধকরণের 


জনা সম্মতি দেওয়া হয় নাই; এবং চুক্তির মেয়াদ শেষ হইলেই দেশে 'ফিরিতে হইবে, 
এইর্যপ বাধ্যতামলক শর্ত-ও কোনও ক্ষেত্রেই অনুমোদন করা হয় নাই। 


১ আবেদনাট ১৮৯৫ খুশল্টাব্দের ২৬শে জুন তারখে 'দি নাটাল মাক্ণার পাঁর়িকায় 
প্রকাশিত হই্য়াছিল। 


২০৪ গান্ধী রচনাবলশ 


তাই আবেদনকারীগণ 'িনীতভাবে বাঁলতে চাহে যে, বিলে আনীত 
ধারাগুলি সমগ্র ব্রিটিশ উপনিবেশসমূহে প্রচলিত রীতি হইতে পূর্ণ বিচ্যুতি 
মান, এবং এই বিচ্যাতি আধকতর মন্দের দিকেই হইয়াছে । 

চুন্তি কারবার সময়ে চুন্তিবম্ধ শ্রামকদের বয়স গড়ে পশচশ বৎসর ধায় 
লইলে এবং শর্ত অনুসারে তাহারা দশ বংসর কাজ কাঁরবে, এইরূপ আশা 
কাঁরলে, বুঝা যায় চুক্তিবদ্ধ ভারতীয়দের জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশ কেবল দাসত্বের 
মধ্যেই কাঁটয়া যাইবে। 

কলোনিতে ক্রমাগত দশ বৎসর থাকিবার পর কোনও ভারতীয়ের পক্ষে 
ভারতে ফিরিয়া যাওয়া নিছক নিব্ৰাদ্ধতা মান্র। তখন পুরাতন সকল বন্ধন 
ও সম্পর্ক ছিন্ন হইয়াছে । এইর্‌প কোনও ভারতীয় তাহার মাতৃভূঁমিতে অপেক্ষা- 
কৃত নবাগতরূপেই' ফিরিয়া আসিবে । ভারতে কাজ পাওয়া তখন প্রায় অসম্ভব 
হইয়া উঠিবে। বাজার তো আগেই অত্যধিক ভীড়ে ভাঁরয়া আছে, এবং 
তাহার এমন যথেষ্ট পাঁরমাণ টাকাপয়সাও থাকিবে না যাহাতে সে মৃলধন 
হইতে প্রাপ্ত সুদের দ্বারা জীবিকা 'নর্বাহ কাঁরতে পারবে । 

দশ বছরের মোট মজার হইবে ৮৭ পাউন্ড । যাঁদ চুক্তিবদ্ধ ভারতীয় 
তাহার কাপড়-জামা ও অন্যান্য ব্যয় বাবদ সারা দশ বছরে মাত্র ৩৭ পাউণ্ড 
খরচ কারিয়া ৫০ পাউণ্ড জমায়, তবে তাহার এঁ পাঁজ হইতে ভারতের মতো 
একাঁট গরীব দেশেও তাহার বাঁচবার মতো সুদ মালবে না। সৃতরাং এইরূপ 
কোনও ভারতীয় যাঁদ দেশে ফারিয়া যাইতে দুঃসাহসও করে, তবে সে পুনরায় 
চুক্তিবদ্ধ শ্রাীমক রূপে ফিরিয়া আসতে বাধ্য হইবে এবং তাহার সমগ্র জীবন 
দাসত্বন্ধনেই আতবাহত হইবে। উপরন্তু, তাহার যাঁদ পাঁরবার থাকে, তবে 
চুক্তিবদ্ধ ভারতীয় এ দশ বৎসরে তাহার পাঁরবারের প্রাতি সম্পূর্ণরূপে 
অবহেলা কাঁরবে। এবং পাঁরবার আছে এমন কোনও ব্যান্ত এমন কি ৫০ 
পাউণ্ড-ও জমাইতে সক্ষম হইবে না। পাঁরবার আছে এমন চুক্তিবদ্ধ ভারতীয়রা 
যে কিছুই জমাইতে পারে না, এমন বহু দজ্টান্ত আবেদনকারীদের জানা 
আছে। 

দ্বিতীয় ধারা, অর্থাৎ ৩ পাউন্ড 'দিয়া লাইসেন্স লইবার ব্যবস্থা, সম্পর্কে 
আবেদনকারীগণ বিনীতভাবে বাঁলতে চাহে যে, উহা ব্যাপক অসন্তোষ সৃষ্টি 
ও পাঁড়নের জন্যই করা হইয়াছে। আবেদনকারীদের বিনীত আভমত এই যে. 
মহারানীর প্রজাদের মধ্যে একটি শ্রেণীকে, এবং কলোনির 'হতের পক্ষে 
সর্বাপেক্ষা উপযোগণ শ্রেণীকে, কেন যে এইরূপ বিশেষ করভার চাপাইবার 
জন্য বাছয়া লওয়া হইল, তাহা বুঝা কঠিন। 

আবেদনকারাগণ শ্রম্ধাসহকারে বিনীতভাবে বালিতে সাহস কাঁরতেছে যে. 
দশ বৎসর দাসত্ববম্ধনে কাটাইবার পর কলোনিতে স্বাধীনভাবে থাকবার জন্য 


1মঃ চেম্বারলেনের নিকট আবেদন ২০৫. 


কাহারও উপর এইরূপ গুর্‌ করভার ন্যস্ত করা সাধারণ স্াবচার ও ন্যায়- 
বোধের নীতিসমূহের অনুসারী নহে। 

বিলটি আইনে পাঁরণত হইবার পরে যে সকল ভারতীয় কলোনিতে 
আসিবে, কেবল তাহাদের ক্ষেত্রেই এ ধারাগাল প্রযুস্ত হইবে এবং কি শর্তে 
কাজ করিতে হইবে, তাহা তাহারা জানিয়াই আসিবে, এই হ্যান্ত দিয়া এ 
ধারাগ্দালকে উহাদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত আপাশ্তিগ্ীলি হইতে মুক্ত করা যাইবে 
না। কারণ, আবেদনকারীগণ 'বিনীতভাবে বলিতে চাহে যে,যে দুই পক্ষের মধ্যে 
চুক্তি, হইবে, তাহাদের উভয়ের কাজ কারবার সমান স্বাধীনতা থাকিবে না। 
দাঁরিদ্যের জহালায় তাঁড়ত হইয়া এবং পাঁরবারের ভরণ-পোষণ অসম্ভব দৌঁখয়া 
যে ভারতীয় চুক্তিবদ্ধ শ্রামক হইবার জন্য স্বাক্ষর দিবে, তাহাকে তখন দ্বাধীন 
বলা যাইবে না। আশ অভাব-আভযোগের তাড়নার হাত হইতে নিম্কাত 
পাইবার জন্য মানুষ যে ইহার অপেক্ষাও অনেক মন্দ কাজ করিতে রাজী হয়, 
তাহা জানা আছ্ছে। তাই আবেদনকারাীগণ বনীতভাবে আশা ও প্রার্থনা করে 
যে, উপরে ভীল্লাখত ধারাগ্ীল এই মাননীয় কাউীন্সিলের অনুমোদন পাইবে 
না। এবং এই ন্যায় ও করুণার কার্যাটর জন্য আবেদনকারীগণ চিরাদন 
ভগবানের নিকট প্রার্থনা কাঁরবে, ইত্যাদ, ইত্যাঁদ। 


(স্বাক্ষর) আবদুল্লা হাজী আদম 
এবং অন্যান্য কাঁতিপয় ভারতীয় 
একটি ম্বীদ্রুত কপির ফটোস্ট্যাট হইতে। 


&&. িঃ চেম্বারলেনের নিকট আবেদন 


ডারবান, 
[১১-ই আগস্ট, ১৬৯৫] 


মহারানীর প্রধান উপনিবেশ সচিব মাননীয় জোসেফ চেম্বারলেন, লন্ডন, 
সমীপে 
লিপি 
বনীতভাবে দর্শানো যাইতেছে যে : 

নাটাল কলোনির ভারতীয় সম্প্রদায়ের প্রাতিনাীধরূপে আবেদনকারীগণ 
. নাটালের মাননীয় লোৌজস্‌লোঁটভ এসেম্বালি এবং মাননীয় লেজিসলোটভ 
কাউীন্দিল কর্তৃক সম্প্রাত গৃহণত ভারতাঁয় আভবাসন আইন সংশোধন বিলে 


২০৬ গান্ধী রচনাবলী 


চান্ত সংক্রান্ত বর্তমান ব্যবস্থার যে রদবদল ঘটিয়াছে এবং এ আইন অনুসারে 
চুক্তিবদ্ধ ভারতী য়াদগগকে কলোনিতে স্বাধীন ভারতাঁয় হিসাবে থাকিতে হইলে, 
বার্ষক ৩ পাউন্ড ফী দিয়া লাইসেন্স লইবার যে ব্যবস্থা হইয়াছে, তৎসম্পর্কে 
বিনঈতভাবে আপনার নিকট আবেদন করিবার সাহস কাঁরতেছে। 

২। উপরোন্ত বিষয় সংক্রান্ত ধারাগ্ীল যাহাতে পারত্যন্ত হয়, সেজন্য 
আবেদনকারীগণ মাননীয় উভয় পাঁরষদের নিকট সম্রদ্ধ আবেদন প্রেরণ 
কাঁরয়াছিল। কিন্তু আবেদনকারীগণ দুঃখের সাঁহত বাঁলতে বাধ্য হইতেছে 
যে, তাহাতে কোনও ফল হয় নাই। আবেদনগ্ালর১ অনুলাপি যথাক্রমে 
“ক” ও “খ” চিহিত কাঁরয়া এই সঙ্গে পাঠানো হইল। 

৩। উত্ত বিষয় সংকান্ত ধারাগ্ঁল নিম্নে প্রদত্ত হইল : 


ধারা ২। এই আইন যোদন হইতে বলবৎ হইবে, সোঁদন এবং তৎপরবতাঁ 
সময়ে ভারতীয় অভিবাসীগণ ১৮৯১ খগম্টাব্দের ভারতীয় আভবাসন আইনের ১১ 
উপধারায় উাল্লাখত উত্ত আইনের 'ক' ও “খ' তফাঁসিল অনুসারে যে চুন্তি স্বাক্ষর কাঁরবে, 
তাহাতে নিম্নালাখত ভাষায় ভারতীয় আঁভবাসীগণ কর্তৃক গৃহশত একাঁট মূলশর্ত 
থাকিবে : 

এবং আমরা আরও স্বীকার কাঁরতোছ যে, চীন্তর মেয়াদ শেষ হইলে বা অন্য 
কোনরুপ ব্যবস্থা হইলে আমরা হয় ভারতে ফিরিয়া যাইব, নয় "বাঁভন্ন সময়ে পর পর 
চুন্তি কাঁরয়া নাটালে থাকিব; নৃতন চুন্ততে কাজ কারবার মেয়াদ প্রতি বার দুই বংসর 
করিয়া হইবার ব্যবস্থা থাকিবে; আরও ব্যবস্থা থাকিবে যে, এই চুন্ত অনুসারে কাজের 
মেয়াদ শেষ হইবার পর চুন্তবদ্ধ কাজের জন্য বার্ধিক মজ্যারর হার প্রথম বৎসরে 
মাঁসক ১৬, দ্বিতীয় বৎসরে মাঁসক ১৭২ তৃতীয় বৎসরে মাস্ক ১৮, চতুর্থ বৎসরে 
মাসিক "১৯, এবং পণ্চম বৎসরে ও তৎপরবতর্শ বংসরগুলিতে মাসিক ২০. হইবে। 


৬নং ধারায় এইর্প বলা হইয়াছে : 

এই আইনের ২ উপধারায় 'লাঁপবদ্ধ শর্তাবলপ গ্রহণ কাঁরয়াছে এমন প্রত্যেক চু'্ত- 
বদ্ধ ভারতীয় ভারতে 'ফাঁরয়া যাইতে না পাঁরিলে, ফিরিয়া যাইতে অবহেলা বা অস্বীকার 
কাঁরলে বা নাটালে পূনরায় চুন্তবদ্ধ হইলে কলোনিতে থাকিবার জন্য প্রীতি বংসর 
জিলা ম্যাঁজস্ট্রেট কর্তৃক প্রদত্ত পাস বা লাইসেন্স লইতে বাধ্য থাকিবে এবং এইরূপ 
পাস বা লাইসেন্সের জন্য সে বার্ধক ৩ পাউণ্ড করিয়া 'দিবে। এই অর্থ সংক্ষিপ্ত 
পদ্ধাঁততে ক্লার্ক অব পণস অথবা লাইসেন্সের টাকা আদায়ের জন্য নিষান্ত অন্য কোনও 
কর্মচারীর দ্বারা সংগৃহণীত হইবে। 


উপরে উদ্ধৃত ২ ধারায় যে "খ' তফাঁসিলের কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে 
কার্ধকালের যে বর্ণনা রাঁহয়াছে, তাহা নিম্নলাখিতরুপ : 

নিম্নে স্বাক্ষরদানকারী.....এইতে নাটালে আগত আমরা এতদ্দ্বারা নাটালে আঁভবাসী 

ভারতীয়গণের সংরক্ষক কৃষি যে মানবের নিকট কাজ করিবার জন্য নিষ্স্ত হইব, 


১» ১৬৭-৭০ এবং ২০৩-৫ পচ্ঠা দুষ্টব্য। 


মিঃ চেম্বারলেনের নিকট আবেদন ২০৭ 


তাহার নিকট কাজ কারতে প্রাতশ্রাত দিতোছ; এই ব্যবস্থা অনুসারে আমরা আমাদের 
প্রতোকের নামের বিপরীত 'দিকে উল্লিখিত মজার 'লাঁখিয়া প্রাতি মাসে উহা নগদ পাইব 
এবং সেইসঙ্গে অন্যান্য ভাতাও পাইব। 


৪1 উপরোন্ত বিবরণ হইতে ইহা লাঁক্ষত হইবে যে, যাঁদ আলোচ্য বিলাঁট 
আইনে পাঁরণত হয়, তবে চুন্তিকালীন পাঁচ বংসর আতবাহত হইবার পর 
জন্য চুন্তিবদ্ধ হইয়া থাকিতে হইবে, নয় তাহাকে বার্ধক ৩ পাউন্ড কর 'দতে 
হইন্তব; আবেদনকারীগণ কর কথাটি ইচ্ছা কারয়াই ব্যবহার কাঁরয়াছে; কারণ 
কাঁমটি স্তর পার হইবার পূর্বে মূল বিলে এই শব্দটই ব্যবহৃত হইয়াছিল। 
আবেদনকারীগণ বিনীতভাবে বালিতে চাহে যে, করের স্থলে লাইসেন্স নাম 
ব্যবহার কাঁরলেই কেবল উহার অপমানকরতা হ্াস পাইবে না। তবে উহা 
হইতে ইহাও প্রমাণিত হয় যে, কলোনির আঁধবাসীদের একাটি বিশেষ শ্রেণীর 
উপর মাথা *ছ একাঁটি বিশেষ কর ধার্য করা যে 'ব্রাটিশ ন্যায়বোধের 'বিরোধন, 
বিলের রচায়িতারা তাহা জানেন। 

৫&। এখন আবেদনকারাগণ বিনীতভাবে অথচ দ্‌়ুতার সাঁহত বাঁলতে চাহে 
যে, চুক্তির মেয়াদ পাঁচ বৎসর হইতে বাড়াইয়া কার্যতঃ আনার্দস্ট কালের জন্য 
করা অতিশয় অন্যায়। বিশেষতঃ এই কারণে অন্যায় যে, চুন্তবদ্ধ ভারতীয়ের 
দ্বারা সংরক্ষিত বা প্রভাবিত শিল্প সম্বন্ধে এই ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অহেতুক। 

৬। ১৮৯৪ খুশষ্টাব্দে নাটাল সরকার ভারতে যে কমিশন পাঠাইয়াছিলেন 
এবং যে প্রাতনিধিদের লইয়া এ কমিশন গাঁঠত হইয়াছিল, সেই মিঃ বিন্স্‌ 
ও মিঃ ম্যাসনের প্রদত্ত রিপোর্টের ভিত্তিতেই এই ধারাগালর উদ্ভব হইয়াছে । 
সেই রিপোর্টে এইর্প আইন প্রণয়নের কারণগুল “১৮৯৪ খুশস্টাব্দের 
অভিবাসীগণের সংরক্ষক কর্তৃক প্রদত্ত বার্ধক বিবরণীর” ২০ ও ২১ পৃন্ঠায় 
দেওয়া হইয়াছে । প্রাতানাধদের প্রদত্ত রিপোর্ট হইতে নিম্নালাখত অংশ 
উদ্ধৃত করিতে আবেদনকারীগণ সাহস করিতেছে : 


যে দেশে স্থানীয় অধিবাসীরা সংখ্যায় ইয়োরোপণয়দের অপেক্ষা এতো বেশণ, 
সেখানে ভারতীয়গণের অপাঁরামত সংখ্যায় বসবাস বাঞ্ছনীয় নহে এবং সাধারণতঃ লোকে 
এইরূপ চাহে যে, ভারতীয়দের চুক্তিতে নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষ হইলেই ভারতীয়রা ভারতে 
ফিরিয়া যাইবে । ইতিপূর্বেই কলোনিতে ২৫,০০০ স্বাধীন ভারতীয় বসবাস কবিয়াত্ছ; 
তাহাদের অনেকেই ভারতে ফাঁরয়া যাইবার জন্য প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধা নম্ট হইতে 
দিয়াছে; এই হিসাবের মধ্যে স্প্রচুরসংখ্যক বেনিয়া ব্যবসায়ী অধিবাসীকে ধরা হয় নাই। 


৭। সুতরাং এই বিশেষ ব্যবস্থার কারণগ্যীল রাজনোতিক মাত্। যথার্থ 
বাঁলতে কি, জনসংখ্যার আঁতিবৃদ্ধির কোন প্রশ্নই নাই। একটি নবাবজ্কৃত 


২০৮ গাম্ধী রচনাবলশ 


দেশে যেখানে এখনও স্বিস্তৃত বহু অঞ্চল অনধ্যাষত ও অকার্ধত অবস্থায় 
পাঁড়য়া আছে, সেখানে এইরূপ কোন প্রশ্ন থাকতেই পারে না। 

৮। পুনরায়, এ একই রিপোর্টে প্রাতানাধগণ নিম্নালাখতরুপ উীন্ত 
করিয়াছেন : 


আরবগণ সকলেই ব্যবসায়, তাহারা কেহ শ্রমিক নহে। আরবদের সম্পর্কে ব্যবসায় 
ও দোকানদারদের মধ্যে একটি প্রবল বিরুদ্ধ মনোভাব রাঁহয়াছে। কন্তু আরবদের 
অধিকাংশই 'ব্রাটশ প্রজা এবং তাহারা কোনও চুন্ত অনুসারে কলোনতে আসে নাই ।, 
তই তাহাদের ক্ষেত্রে যে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা যায় না, তাহা স্বীকৃত হইয়াছে । 


সং ঞ সা 


কুলীরা কোনর্প উল্লেখযোগ্য পাঁরমাণে ইয়োরোপণয়দের সাঁহত প্রতিযোগিতায় 
নামে নাই। উপকূল অণুলে বাঁগচাগ্রলি অবাস্থত। উপকূল অঞ্চলে ইয়োরোপীয়দের 
পক্ষে ক্ষেতের কাজ অসম্ভব। এবং কুলী ও দেশীয় আঁধবাসশ ছাড়া তাহাদের ভৃত্যের 
সংখ্যাও আত সামান্য। 


ঙ সং ঙ 


যদিও আমাদের সুদৃঢ় আভিমত এই যে, এ পর্যন্ত যে সকল শ্রমজীবী ভারতীয় 
বসবাস কাঁরয়াছে (বড় হরফ: আবেদনকারণদের), তাহারা কলোনির প্রচুর উপকারেই 
আঁসয়াছে। আমরা ভাঁবষ্যৎ চিন্তা কাঁরয়া এবং দাক্ষণ আফ্রিকার দেশীয় আধবাস 
সংক্রান্ত অমীমাংধাসত বৃহৎ সমস্যার সম্মখীন হইয়া, বর্তমানে যে উদ্বেগ অনৃভূত 
হইতেছে, তাহাতে অংশ গ্রহণ না করিয়া পাঁর না। কুলীদের একটি বৃহৎ অংশ যাঁদ 
তাহাদিগকে 'ফাঁরয়া যাইবার জন্য যে সুযোগ দেওয়া হইয়াছে, তাহা গ্রহণ কাঁরত, 
তহা হইলে আশগ্কার কারণ হাস পাইত। 


৯। 'বেদনকারীগণ শ্রদ্ধার সাঁহত বালিতে চাহে যে, এই উদৃধৃতি- 
গুলিতে কলোনিতে শ্বযাস্তিপ্রাপ্ত ভারতী য়গণের বসবাস সংকোচ করিবার জন্য 
গৃহীত ব্যবস্থাসমূহের কারণগদাল কতকাংশে প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু এ 
উদধৃতিগুলি উহার বিপরতই প্রমাণ কারতেছে। এই আবেদনকারাঁগণের 
আঁধকাংশই ব্যবসায়ণ শ্রেণীতুন্ত। তাহারা “কোনরূপ চুন্তি অনুসারে কলোনিতে 
যায় না।” তাহাদের ক্ষেত্রে যদি হস্তক্ষেপ করা না যায়, তবে চুক্তিবদ্ধ 
ভারতীয়দের বেলায় হস্তক্ষেপ করা আরও যায় না। চুক্তিবদ্ধ ভারতীয়রাও 
ব্রিটিশ প্রজা । তাহাঁদগকে, বালতে গেলে, আমল্মণ কাঁরয়া কলোনিতে আনা 
হইয়াছে। এবং তাহাদের বসবাস প্রাতনিধিদের নিজেদের কথায়) “কলোনির 
প্রচুর উপকারেই আহিয্লাছে।” সুতরাং কলোনির আঁধবাসীদের শুভেচ্ছা ও 
মনোযোগের উপর তাহাদের বিশেষ দাবী রহিয়াছে। 

১০। আর যাঁদ 'কুলীরা' “ইয়োরোপশীয়দের সাঁহত উল্লেখযোগ্য পাঁরমাণে 
প্রাতযোগিতায় না নামে” তবে, আবেদনকারীরা 'বিনীতভাবে জিজ্জাসা করে 
যে, চুন্তিবদ্ধ ভারতীয়দের শান্তিতে থাঁকয়া স্বাধীনভাবে জাীঁবকাজনের পথে 


মিঃ চেম্বারলেনের নিকট আবেদন ২০৯ 


বাধা সৃম্টির জন্য ব্যবস্থাবলী গ্রহণের কি ন্যায়সংগত হ্বীন্ত থাকিতে পারে £ 
চুন্তিবদ্ধ ভারতীয়াদগকে সমাজের বিপজ্জনক অংশে পাঁরণত কাঁরতে পারে 
এমন কোনও বিশেষ চারন্রিক ত্রাট তাহাদের নিশ্চয়ই নাই। ভারতাঁয় জাতির 
শান্তিপ্রিয় মনোভাব ও অমায়িকতা িংবদল্তীতে পাঁরণত হইয়াছে । তাহাদের 
উপরে যাঁহারা প্রভূত্ব করেন, তাঁহাদের প্রাতি আনুগত্য তাহাদের চাঁরন্রের কম 
লক্ষণীয় দিক নহে। অন্যরুপ কিছ; বালিতে প্রাতনাধদের মুখেও বাধিয়াছে; 
সংরক্ষক (:০902০00:) নিজেও অন্যতম প্রাতানাধ ছিলেন। এ একই 
পনস্তকের ১৫ পণ্ঠোয় তাঁহার বিবরণীতে 'তাঁন বাঁলতেছেন : 


আমি জানি, অনেকে জাতি 'হিসাবে ভারতীয়দের নিল্দা করেন। কিন্তু তাঁহারাও 
যাঁদ চারিদিকে চোখ মোলয়া দেখেন, তবে দোঁখতে পাইবেন যে, শত শত এই সকল 
ভারতীয় সততার সাঁহত শান্তিপূর্ণভাবে নিজ নিজ উপযোগী ও বাঞ্ছনীয় কাজগুলি 
কারয়া যাইতেছে। 


ক চে ক 


আম সানন্দে একথা বলিতে পারি যে, সাধারণতঃ কলোনির আঁধবাসী ভারতীয়রা 
সমাজের একি সমৃন্ধ, উদ্যোগী ও আইনানগ অংশ ক্রমাগতই গাঁড়য়া তুলিতেছে। 


১১। বিলের "দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনাকালে মাননীয় এটার্ন জেনারেল 
এইরূপ উত্তি বালয়া জানা গিয়াছে : 


কোনও শ্রমশিল্পের ক্ষতি করিয়া শ্রীমক আমদানি ব্যাপারে হস্তক্জেস কারবার 
আঁভপ্রায় ছিল না। কিন্তু স্থানীয় শ্রমাশজ্পগুঁলর উন্নাতিসাধনের উদ্দেশ্যে শ্রমিক 
সরবরাহের জন্যই এই সকল ভারতীয়কে আনা হইয়াছল। বিভিন্ন রাজ্যে যে দক্ষিণ 


আফ্রিকান জাতি গাঁড়য়া উঠিতেছে, ইহারা তাহার অংশ হইয়া উঠুক, তাহা চাওয়া 
হয় নাই। 


১২। বিজ্ঞ এটার্ন জেনারেলের প্রাত অত্যন্ত শ্রম্ধা রাঁখয়াই আবেদন- 
কারীগণ 'বিনীতভাবে বলিতে চাহে যে, উপরোন্ত মন্তব্যগুলি আলোচ্য 
ধারাগ্লিকে সম্প্র্ণরূপে নিন্দনীয় করিয়া *তুলিয়াছে এবং তাহারা এইরৃপ 


বিশ্বাস কাঁরতে সাহস করে যে, মহারানীর সরকার এ বিল মঞ্জযর কাঁরয়া 
এইরপে মন্তব্যগুলিকে সমর্থন করিবেন না। 


১৩। আবেদনকারীগ্রণ এইরুপ ভাবিতে সাহস করে যে, মানৃষ্টক 
চিরকালের জন্য দাসত্ববন্ধনে আবদ্ধ রাখিতে চাহে, এমন কোনও ব্যবস্থাকে 
ব্রাটশ সংবিধানের অক্তার্নীহত নীতি সমর্থন কাঁরতে পারে না। বিনীত- 

১৪ 


২১০ গান্ধী রচনাবলণ 


ভাবে বলা বায় যে, এ বিল যাঁদ পাস হয়, তবে এঁ ব্যবস্থাই যে ঘটবে, তাহা 
স্বতঃই সংস্পন্ট। 

১৪। ১৮৯৫ খু৭ম্টাব্দের ১১ই মে তারিখে সরকারী মুখপন্র দি নাটাল 
মাক্ণার এইভাবে এই ব্যবস্থার যৌন্তিকতা প্রমাণ করিতে চাহয়াছেন : 


যাহা হউক, কলোনর অধিবাসীদের সাহায্য কারবার জন্য ভালো মজহার দিয়া 
যে সব লোককে আনা হইয়াছিল, তাহাদিগকে চুঁন্ত ভঙ্গ কাঁরতে দিতে সরকার রাজী 
হইতে পারেন না। তাহারা অন্য কোনও উদ্দেশ্যে বা অন্য কোনও শর্তে নহে-_কলোনির 
আঁধবাসশীদগকে সেবা কারবার জন্যই আনাত হইয়াছিল; সেই কলোনর আঁধবাসীদের 
ণবরুদ্ধেই তাহারা প্রাতযোগী রূপে থাকিবে, সরকার ইহাতে কখনও রাজী হইতে 
পারেন না। ইহার ব্যাতক্রম কাঁরলে তাহার অর্থ হইবে ন্যায় ও অন্যায়ের মধ্যে সকল 
পার্থক্য ঘুচাইয়া দেওয়া এবং আইন ও ন্যায়াবচারকে নীরবে অস্বীকার করা । ইহাতে 
কোনরূপ কঠোরতা নাই, কোনও কঠোরতা অবলম্বনের ইচ্ছাও নাই; 'নিরপেক্ষ 'বিচার- 
বুদ্ধিতে নিন্দনীয় বালয়া মনে হইতে পারে, এমন িছুই নাই। 


১ শ্রমিকরুপে কাজ কারবার পর-সুন্তির মেয়াদের মধ্যে নহে, মেয়াদ 
শেষ হইবার অনেক পরে- আতি সামান্য সংখ্যক ভারতাঁয় কলোনিতে ব্যবসায় 
কারবার দুঃসাহস করে বাঁলয়া ভারতীয়দের বিরদ্ধে দায়িত্বশীল মহলের 
অনেকের মধ্যে যে কিরূপ মনোভাব রহিয়াছে, তাহা দেখাইবার জন্য আবেদন- 
কারীগণ উপরোক্ত উদধৃঁতিটি 'দিয়াছে। 

১৬। আবেদনকারীগণ নিঃসংশয়ে বোধ করে যে, কলোনির হিতের জন্য 
দাসত্ববন্ধনে থাকতে, নয়--৯১-৫-৯৫ তাঁরখের দি নাটাল এড্ভার্টাইজার 
পন্রিকার ভাষায় বার্ধক ৩ পাউণ্ড কর দিয়া “স্বাধীনতা ক্লয় কাঁরতে” নিদেশ 
দয়া যে বিবৃতি দেওয়া হইয়াছে, তাহা “কঠোরও নহে, অন্যায়ও নহে”, এই 
মত মহারানীর সরকার কর্তৃক গৃহীত হইবে না। 

১৭। এই ধারাগুঁলর অন্যায্যতা এতই স্পম্ট ও প্রবল যে, এমন কি 'দি 
নাটীল এড্‌ভারটাইজারের মতো একখানি সংবাদপন্ন, যাহা ভারতীয়দের প্রাত 
আদৌ অনুকূল নহে, তাহাও এই অন্যাধ্যতা বোধ করিয়াছে এবং ১৮৯৫ 
খুনম্টাব্দের ১৬ই মে তারিখে নিম্নীলাঁখত ভাষায় ইহা প্রকাশ কাঁরয়াছে : 


বিলের শাস্তিমূলক ধারাটি গোড়ায় কার্যতঃ এইরূপ ছিল যে, কোনও ভারতীয় 
ভারতে 'ফাঁরতে অপারক হইলে "সরকারকে একটি বার্ধক কর" 'দিবে। মঙ্গলবার এটার্ন- 
জেনারেল প্রস্তাব করিলেন যে, ইহা পাঁরিবর্তন, কারয়া এইরূপ 'লাপিবদ্ধ করা হউক : 
“কলোনিতে থাকবার জন্য পাস বা লাইসেন্স লইবে এবং সেজন্য ৩ পাউন্ড 'দতে 
হইবে। এই পারবর্তন নিঃসন্দেহে পূর্বের অপেক্ষা ভালোই হইয়াছে এবং একই 
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উদ্দেশ্য অপেক্ষাকৃত অল্প আপ্রয় ভাষায় সাঁধত হুইয়াছে। তবে কুল বসবাসকারণদের 
উপর এই বিশেষ কর ধার্য কারবার প্রস্তাব হওয়ায় একটি বড় প্রশ্ন দেখা 'দিয়াছে। 
যাঁদ সাম্রাজ্যের এক অংশ হইতে আগত কুলীদের উপর এইরুপ অস্মাবধা আরোপ করা 
হয়, তবে নিশ্চয় ইহাকে বিস্তৃততর কাঁরয়া সাম্রাজ্যের সাহত কোনও সম্পর্ক নাই এমন 
অ-ইয়োরোপাীয় জাতির লোকদের-_যেমন চীনা, আরব, রাজ্যের বাঁহর হইতে আগত 
কাফ্রী ও এই ধরনের সকল আগমনকারীর উপরও আরোপ করা উাচিত। এইভাবে 
মনোযোগ দানের জন্য কেবল কুলীদিগকেই বিশেষভাবে বাছয়া লওয়া এবং অন্যান্য 
বিদেশয়াদগকে রেহাই "দিয়া, বিনা অস্াবিধায় বস্বাস করিতে দেওয়া ন্যায়সংগত ব্যবস্থা 
গ্লহে। যাঁদ 'িদেশয়দের উপর করভার একান্তই চাপাইতে হয়, তবে, আমরা পছন্দ 
কার বা না করি, যাহারা আমাদের মত একই সার্বভৌম শাসকের প্রজারূপে রহিয়াছে, 
তাহাদের উপর 'দয়া আরম্ভ না করিয়া, এখানকার যে সকল জাতি তাহাদের স্বদেশে 
ব্রাটশ পতাকাতলে নাই, তাহাদের উপর 'দিয়াই আরম্ভ কাঁরতে হইবে। আমাদের 
সাঁহত যাহারা একই সার্বভৌম শাসনে রাঁহয়াছে, তাহাদের উপর বিশেষ কোনও 
অসুবিধা সর্বপ্রথমে নহে, সবশেষেই আরোপ করা উচিত হইবে। 


১৮। আবেদনকারীগণ বাঁলতে চাহে যে, ব্যবস্থাঁট কোনও 'িচারবৃদ্ধি- 
সম্পন্ন ব্যান্তরই মনঃপৃত হয় নাই। যতোই আনিচ্ছাসত্বে হউক না কেন, 
আনার্দ্ট কালের জন্য চুক্ির মেয়াদ বাদ্ধ বা বাধ্যতামূলক প্রত্যাবর্তন মঞ্জুর 
যে কিভাবে সম্মত করাইলেন, তাহা আবেদনকারাগণ জানে বাঁলয়া বাঁলতে 
পারে না। তবে আবেদনকারীগণ সাহসের সহত ইহা আশা করে যে, চুক্তিবদ্ধ 
ভারতীয়দের পক্ষ হইতে এখানে যে 'বিষয়াট উত্থাপত হইয়াছে, তাহা মহারানীর 
সরকার ও ভারত সরকার উভয়ের মনোযোগ লাভ করিবে এবং একতরফা 
কামশনের প্রস্তাব ও সুপারিশের কারণে কোনপ্রকার অনুমোদন 'দিয়। চুন্তিবদ্ধ 
ভারতীয়দের স্বার্থের ক্ষাতিসাধনের সুযোগ দেওয়া হইবে না। 


১৯। হাতের কাছে প্রাসঙ্গক প্রমাণরূপে, আবেদনকারীগণ ১৮৯৪ 
খুষ্টাব্দের ১৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে নাটালের মহামান্য গভর্নরের নিকট 
লিখিত মহামান্য ভাইস্রয়ের পন্ন হইতে নিম্নোন্ত অংশ উদ্‌ৃধৃত কারবার 
অনুমতি চাহতেছে : 


চুন্ত শেষে কোনও অভিবাসীর পক্ষে নিজের ইচ্ছামতো কলোনিতে বসবাস কাঁববার 
যে ব্যবস্থা বর্তমানে রাহিয়াছে, তাহা থাকাই আম 'নিপ্জ আঁধকতর পছন্দ কার এবং 
ব্রিটিশরাজের কোনও প্রজাকে ব্রিটিশ পতাকার অধশন কোনও উপনিবেশে বসবাসের 
আধিকার হইতে বাঁণ্চত করে এমন কোনও ব্যবস্থার প্রাতি আমার সহানুভূতি নাই। 
কিন্তু বর্তমানে নাটাল কলোনিতে ভারতাঁয় বসবাসকারণদের প্রতি যে মনোভাব প্রকাশ 
পাইয়াছে, তাহা বিবেচনা কয়া, ১৮৯৪ খহখম্টাব্দের ২০-শে জানুয়ার তাঁরখে 
প্রতিনাধদল পূর্ববতরশ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত যে সকল প্রস্তাব “ক' হইতে চ' পর্যন্ত) 


২১২ গান্ধী রচনাবলী 


লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, সেগুলি আম নিম্নালখিত ব্যবস্থাগ্লিল থাকবার শর্তে গ্রহণ 
কাঁরতে প্রস্তুত আছি। যথা, 

(ক) কুলণী যখন প্রথম সংগৃহীত হইবে, তখন সে যাদ পূর্বের ন্যায় একই শর্তে 
পুনরায় চুন্তবদ্ধ হইতে ইচ্ছা না করে, তবে তাহার চুন্তির মেয়াদ শেষ হইবার মধ্যে বা 
অব্যবহিত পরে তাহাকে ভারতে 'ফাঁরয়া আসিতে হইবে। 

(খ) কোনও কুলশ ফিরিতে অসম্মত হইলে তাহাকে কোনক্ষেত্রে ফৌজদারী আইন 
অনুসারে দণ্ডিত করা চলিবে না; এবং 

(গ) নূতন চুন্তিগূলি দুই বংসরের জন্য করা হইবে, এবং প্রথম চুন্তর এবং পরবর্তাঁ 
প্রত্যেক নূতন চুন্তর মেয়াদ শেষ হইলে আভবাসীকে বিনা খরচে দেশে 'ফাঁরবার 
সুযোগ 'দতে হইবে। 

বত'মান ব্যবস্থায় যে সকল পারবর্তন আম মহারানীর সরকারের অনুমোদন সহ 
মঞ্জুর করিতে প্রস্তুত আছি, তাহা সংক্ষেপে নিম্পোন্তরুপ হইবে১ : 


২০। আবেদনকারীগণ স্বাস্তর সাঁহত লক্ষ্য কাঁরয়াছে যে, মহারানীর 
সরকার এখনও প্রাতানাধদলের পরামর্শগ্ঁল অনুমোদন করেন নাই। 


২১। বাধ্যতামূলক প্রত্যাবর্ন অথবা পুনরায় চুক্তিবদ্ধকরণের ব্যবস্থা 
গ্রহণ যে এই পাঁরকজ্পনাঁটর সূচনা হইতেই কিরূপ ঘোর অন্যায় ছিল, তাহা 
আরও দেখাইবার জন্য আবেদনকারীগণ ১৮৮৫ খীষ্টাব্দে নাটালে যে আঁভবাসন 
কমিশন বাঁসয়াছল, তাহাতে প্রদত্ত সাক্ষ্য এবং তাহার বিবরণ হইতে উদধৃতি 
দেওয়ার অনমতি প্রার্থনা করিতেছে । 


২২1 অন্যতম কমিশ্ননার মিঃ জে. আর. সন্ডার্ঁ এ বিষয়ে নিজ মতামত 
করিয়াছেন : 


চুন্তির মেয়াদ শেষ হইলে যাঁদ ভারতীয়রা পুনরায় চুন্তবদ্ধ না হয়, তবে তাহাঁদগকে 
জোর কারয়া ভারতে পাঠাইবার জন্য আইন পাস করা সম্পর্কে কাঁমশন কোনর্প 
সুপারিশ না কারলেও, এইরূপ কোনও চিন্তাকে আমি দৃঢ়তার সাহত নিন্দা কারিতে 
চাই। আমার দূঢ় 'িশবাস এই যে, ষশহারা এইরুপ কোনও পরিকল্পনার পক্ষে এখন 
ওকালাতি কারতেছেন, তশহারা যখন বুঝিবেন ইহার অর্থ ক, তখন তশহাদের অনেকে 
আমার মতোই এই পারকল্পনা ত্যাগ কারবেন। বাঁহর হইতে ভারতায়দের আগমন 
বন্ধ করুন এবং তাহার ফলাফলের সম্মুখীন হউন, কিন্তু অন্যায় কারবার চেস্টা 
করিবেন না। ইন7যে মহা অন্যায়, তাহা আম প্রমাণ করিয়া দেখাইতে পাঁর। 

ইহা ভূত্দের হইতে ভোলো ও মন্দ উভয় প্রকার) সর্বাঁধক কাজ আদায় কাঁরবা 
তাহাদের প্রাপ্য পুরস্কার ভোগ করিতে না দেওয়া ছাড়া আর ফি! আমাদের মঞ্গলের 


১ মূল কাঁপতে সংক্ষিপ্তসারটি নাই। 
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জন্য যখন তাহাদের জীবনের সবশ্রেম্ঠ দিনগূলি ব্যায়ত হইয়াছে, তখন তাহাদিগকে 
জোর করিয়া ফেরত পাঠানো আমরা যাঁদ পারিতাম, কিন্তু তাহা আমরা পারি না)। 
কোথায় পাঠানো ঃ কেন, যে অনাহারের হাত হইতে নি্কীত পাইবার জন্য তাহারা 
তরুণ বয়সে পলাইয়া আসিয়াছিল, সেই অনাহারের মুখে পাঠানো । শাইলকের মতো 
আমরা এক পাউণ্ড মাংস লইতে চাঁহতোছি, এবং শাইলকের মতোই আমরা পাইবার 
আশা কাঁরতে পারি- শাইলকের পুরস্কার । 

যাঁদ চান, তবে বাহির হইতে ভারতীয়দের আগমন বন্ধ করুন। যাঁদ এখন যথেষ্ট 
খাল বাঁড় না পাওয়া যায়, তবে আরব ও ভারতীয় বাঁসন্দাদগকে,_যাহারা এসব 
, বাঁড়তে বাস করে, এবং যাহারা অর্ধেকেরও উপর জনহীন এই দেশের উৎপাদন ও 
“ উৎপন্ন দ্রব্য ব্যবহারের ক্ষমতা বৃদ্ধি কারয়াছে-_তাহাঁদগকে বিতাঁড়ত করিয়া আরও 
বাঁড় খালি করুন। কিন্তু, আসুন, অনুসন্ধানের এই একাঁট শাখাতেই ফলাফল 
লক্ষ্য কাঁরয়া দেখি। অন্যান্য শাখার অনুসন্ধানের সময় ইহাকে দক্টান্তরূপে গ্রহণ 
করা যাইবে । লক্ষ্য কাঁরয়া দেখুন-_ভাড়াটেহশন হইয়া এই খালি বাঁড়গুঁল সম্পা্ত 
ও জামানতের মল্য কিভাবে কমাইয়া দিবে__কিভাবে ইহা হইতে গৃহনির্মাণের ব্যবসায় 
এবং গৃহানির্মাণের বাবসায়ের উপর 'ির্ভরশশীল অন্যান্য ব্যবসায় ও সরবরাহের দোকান- 
গুল অচল হইয়া পাঁড়বে_সেই সঙ্গে কিভাবে শ্বৈতাঙ্গ যন্রবিদদের চাহিদা হাস 
পাইবে এবং তৎসহ এতগুলি মানুষের ব্যয়শাস্ত কমিবে, তৎপরে কিভাবে রাজস্ব-হ্যাস 
দেখা 'দবে, ছাটাই বা করবৃদ্ধির কিংবা উভয়েরই প্রয়োজন ঘাঁটবে। আসুন, আমরা 
এইসব ও অন্যান ফলাফলের সেগ্‌লির সংখ্যা এতই আঁধক যে 'বশদভাবে 1হসাব 
কাঁরয়া দেখানো সম্ভব নহে সম্মুখীন হই। তাহা সত্তেও যাঁদ আমাদের ভিতর অন্ধ 
জাতাঁয় ভাবপ্রবণতা ও ঈর্ধা প্রাধানা লাভ করে, তবে তাহাই হউক। কলোনি বাহর 
হইতে ভারতীয়দের আগমন বন্ধ কারতে পারে, এবং সম্ভবতঃ কিছুসংখ্যক “জনাঁপ্রয়তা- 
সন্ধানী” ব্যন্ত যেমনটি চান, তাহার অপেক্ষা অনেক সহজে ও চিরতরে বন্ধ কারিতে 
পারে। কিন্তু কাজ ফুরাইলে মানুষকে তাড়াইয়া দেওয়া, কলোনি এই কাজ 
কাঁরতে পারে না। এবং এইর্প কারবার চেম্টার দ্ঝ।ঞ। একাঁটি কলওকত : নামে কলগক 
লেপন না কারবার জনা আমি অনুরোধ ও আহবান জানাইতেছি। 


২৩। প্রান্তন লেজিস্লেটিভ কাউনসিলের প্রান্তন সদস্য এবং বর্তমান 
এটার্ন-জেনারেল (মাননীয় মিঃ এসকোম্ব্) কামিশনে সাক্ষ্যদান-কালে বলেন 
(পৃঃ ১৭৭) : 


মেয়াদ ফরাইয়া গিয়া্ছ এমন-সব ভারতীয়দের সম্পর্কে বাঁলতে গেলে, আম 
মনে করি না যে, অপরাধের জন্য নির্বাসনে পাঠানো ছাড়া কাহাকেও পৃথিবীর কোনও 
অংশে যাইতে বাধা করা উচিত হইবে; এই প্রশন সম্পর্কে আম অনেব কিছুই 
শুনিয়াছ; এই বিষয়ে ভিন্নতর মনোভাব গ্রহণের ৪ আমাকে বার বার বলা হইয়াছে, 
ণকল্তু আম তাহা পাঁর নাই॥ বাহ্যতঃ তাহার সম্মাত লওয়া হইলেও, কার্ধতঃ 
প্রায়শঃই তাহার [বিনা সম্সাততেই (বড় হরফ আবেদনকারীদের) একাঁট লোককে এখানে 
আনা হইয়াছে । লোকাঁট তাহার জীবনের শ্রেষ্ঠ পশচ বংসর এখানেই 'দিয়াছে। এখানে 
তাহার নূতন বন্ধন গাঁড়য়া উঠিয়াছে, পুরাতন বন্ধনগ্রুলির কথা সে ভুলিয়া গিয়াছে; 


২১৪ গান্ধী রচনাবলী 


সম্ভবতঃ এখানে সে একটি ঘর-ও বাঁধয়াছে। ন্যায়-অন্যায় সম্পর্কে আমার ধারণ্য 
অনুসারে, এখন তাহাকে ফেরত পাঠানো চলিতে পারে না। ভারতীয়গণকে যথাসম্ভব 
খাটাইয়া লইবার পর তাড়াইয়া দেওয়া অপেক্ষা এদেশে তাহাদের আর আমদানি বন্ধ 
করাই বহুগুণে ভালো। কলোনি বা কলোনির অংশাবশেষ ভারতীয়াদগকে চাহে বাঁলয়া 
মনে হয়, কিন্তু সেই সঙ্গে তাহারা বাঁহর হইতে ভারতীয়দের এখানে আগমনের 
ফলাফলও এড়াইতে চাহে। আম যতদূর জান, ভারতীয়রা কোনও ক্ষাত করে না; 
অনেক 'দক হইতে তাহারা অনেক উপকারই করে। যে লোক পশচ বৎসর সংভাবে 
কাটাইয়াছে, তাহাকে বাঁহর করিয়া দেওয়ার কোনও যান্ত আছে বাঁলয়া আম জান না। 
অপরাধী না হইলে, পশচ বংসর কাজ করিবার পর ভারতীয়াদিগকে পাীলসের তত্বাবধানে 
রাখা উচিত বাঁলয়া আমি মনে কার না। ইয়োরোপাঁয়াঁদগকে যাঁদ পৃলিসের তত্বাবধানে 
রাখা না হয়, তবে আরবাদগকে পুলসের তত্বাবধানে কেন রাখা হইবে, তাহা আঁম 
বুঝি না। অনেক আরবের ক্ষেত্রেই আবার ব্যাপারটি হাস্যকর। তাহাদের প্রচুর ধন- 
সম্পদ্‌ এবং বহন; প্রাতপান্তশালী বন্ধ্‌-বান্ধব আছে। অন্যদের তুলনায় তাহাদের 
সাঁহত কাজ-কারবার যাঁদ আধিকতর লাভজনক হয়, তবে তাহা সর্বদাই করা হইবে। 


২৪। আবেদনকারীরা উপরোন্ত অংশের প্রাত আপনার মনোযোগ আকর্ষণ 
কাঁরতে চাহে, এবং সেই সঙ্গে দুঃখ প্রকাশ না করিয়া পারে না যে, দশ বংসর 
পূর্বে যে ভদ্রলোক উপরোন্ত মত প্রকাশ কাঁরয়াছিলেন, তানই এখন সদস্যরূপে 
আলোচ্য বিলাট উদ্থাপন কাঁরয়াছেন। 


২৫। বাধ্যতামূলক প্রত্যাবর্তন বা পুনরায় চুীন্তকরণ সম্পর্কে অনুমোদন 
দানের জন্য ভারত সরকারকে রাজী করাইতে মিঃ এইচ. বিন্স্‌ মিঃ ম্যাসনের 
সাঁহত অন্যতম প্রাতনিধিরপে শিয়াছিলেন। তিনি কমিশনের সমক্ষে তাঁহার 
সাক্ষ্যে নম্নলিখিতরুপ মতামত প্রকাশ কাঁরয়াছেন : 


বাধ্য করিবার যে পাঁরকল্পনাঁট উদ্থাঁপত হইয়াছে, তাহাতে ভাবতীয় আঁধবাসীদের 
প্রাত সর্বাপেক্ষা অবিচার করা হইয়াছে এবং ভারত সরকার ইহা কখনও মঞ্জুর করিবেন 
না। আমার মতে এখানকার স্বাধীন ভারতীয় আঁধবাসীরা সমাজের সর্বাপেক্ষা উপযোগী 
অংশ। তাহাদের একটি বৃহৎ অংশ-_ সাধারণতঃ ষতটা বৃহৎ মনে করা হয়, তাহার অপেক্ষা 
অনেক বেশশ বৃহৎ-কলোনির সেবায় নিষুন্ত রাহয়াছে, বিশেষতঃ তাহারা শহর ও গ্রাম- 
গুলিতে গৃহভূত্যের কাজ কারতেছে। যখন এইসব স্বাধীন ভারতীয় অধিবাসীরা এখানে 
ছিল না, তখন 'পটারমারিৎসবার্গ ও ডারবানে ফল, শাক-সবাঁজ ও মাছ জুটিত না। এখন 
এ সকল 'জিনিস পুরা মান্রার় সরবরাহ হইতেছে। ইয়োরোপ হইতে যে সকল 
আঁভবাসশী আসিয়াছে, তাহাদের মধ্যে কখনও আমরা বাজারের উপযোগশ চাষ-আবাদ 
কারবার ও মতস্যজশবশ হইবার ইচ্ছা দোখ নাই, এবং আমার মত এই যে, স্বাধীন 
ভারতীয় আঁধবাসীরা না খাকিলে দশ বৎসর পূর্বে 'পিটারমারিৎস্বার্গ ও ডাববানের 
বাজারগ্ঘলিতে সরবরাহের ক্ষেত্রে যে দুরবস্থা ছিল, তাহাই পূনরায় এখন দেখা 'দিবে। 
(১৫৫-১৫৬ পৃজ্ঠা)। 


মিঃ চেম্বারলেনের নিকট আবেদন ২১৫ 


২৬। বর্তমান প্রধান বিচারপতি এবং তৎকালীন এটার্নজেনারেল এইর্‌প 
অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন : 


কলোনিতে ভারতীয়গণকে আইনাবলীর যে সকল শর্তে আনা হইয়াছে, তাহার 
কোনরূপ পাঁরবর্তনে আমার আপত্তি আছে। আমার মতে, যে সংখ্যক ভারতীয়কে 
আনা হইয়াছে, তাহাদের একাঁট বৃহৎ অংশ শ্বেতাঙ্গ বাঁহরাগতদের বার্থতার ফলে 
উপকূল অগুলে নিযুন্ত হইয়াছে । সেখানে তাহারা জমি আবাদ কাঁরয়াছে। তাহারা 
না,.আঁসলে এই অণ্চল অনাবাদী পাঁড়য় থাঁকিত। সেখানে তাহারা যে সকল ফসল 
ফলাইয়াছে, তাহাতে কলোনির আঁধবাসাঁদের প্রকৃত উপকার হইয়াছে । যাহারা ভারতে 
* ধফাঁরয়া যাইবার ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করে নাই, তাহাদের অনেকে বিশ্বস্ত ও যোগ্য 
গৃহভৃত্যর্পে কাজ কারতেছে। (৩২৭ পৃচ্ঠা)। 


২৭। কলোনির বহন প্রখ্যাত ব্যান্ত এই ব্যবস্থা সম্পর্কে কির্প "চিন্তা 
করিয়াছেন, তাহা দেখাইবার জন্য এই একই সুবৃহৎ বিবরণী ও সাক্ষ্য হইতে 
আরও বহু উদধৃতি দেওয়া যাইতে পারে। 

২৮। আবেদনকারীগণ [মঃ বিন্স্‌ ও মিঃ ম্যাসনের রিপোর্ট হইতে 
উদ্ধৃত 'নিম্নোন্ত অংশের প্রাতও আপনার মনোযোগ আকর্ষণ কারিতে চাহে : 


কুলীরা যে সকল দেশে গিয়াছে, এ পর্য্ত বার বার ভারত সরকারের অনুমতি 
চাওয়া সত্বেও সেগুলির কোনাঁটকেই দ্বিতীয়বার চুন্তর বিষয়ে সম্মাত দেওয়া হয় 
নাই এবং কোনও ক্ষেত্রেই চুন্তির মেয়াদ শেষ হইবার পর বাধাতামূলক প্রত্যাবর্তনের 
এর্ত মঞ্জুর করা হয় নাই। 

২৯। এই ব্যবহার সমর্থনে কলোনিতে বলা হইয়াছে যে, যখন দুই পক্ষ 
পারে না, এবং নাটালে আসবার পূর্বে ভারতীয়গণ জানিতে * .রতেছে যে, 
তাহাদিগকে কি শর্তে নাটালে যাইতে হইবে । এই বিষয়াট মাননীয় এসেম্বুলি 
ও মাননীয় কাউন্7ীসলের 'নকট প্রোরত আবেদনে আলোচনা করা হইয়াছে এবং 
আবেদনকারীগণ পুনরায় একথা বাঁলতে সাহস করিতেছে যে, চুন্তিকারী দুই 
পক্ষের অবস্থা সমান না হওয়ায় এহ প্রস্তাব আদৌ কার্যতঃ প্রযোজ্য হইতে 
পারে না। কোনও ভারতীয় যখন-মিঃ সন্ডার্সের ভাষায়_“অন্হারের হাত 
হইতে নিম্কীতি পাইবার জন্য” চুন্তি কাঁরতে রাজী হইতেছে, তখন তাহাকে 
স্বাধীন চুক্তিকারী বলা যায় না। 

৩০। এই সোদনও, ১৮১৪ খশম্টাব্দে, ভাবতীয়রা যে অপাঁরহাষ" ছল, 
সে সম্পকাঁয় সাক্ষা পূর্বে প্রসঙ্গক্রমে উল্লিখিত “সংরক্ষকের বিবরণীতে” 
আলোচিত হইয়াছে । ১৫ পৃজ্ঠায় সংরক্ষক বাঁলতেছেন : 

যাঁদ স্বজ্পকালের জন্যও সমগ্র ভারতীয় আঁধবাসীকে এই কণোনি হইতে সরাইয়া 
লওয়া সম্ভব হয়, তবে আমার সুদড় ধারণা এই যে, বর্তমানে যে সকল শ্রমাশিল্প 


২১৬ গান্ধী রচনাবলশ 


রাহয়াছে, সেগুলির প্রতোকটিই কেবল নির্ভরযোগ্য শ্রীমকের অভাবেই ভাঙিয়া 
পাঁড়বে। এই বিষয়টি এড়াইয়া যাইবার কোনও উপায় নাই যে, এদেশীয় লোকেরা 
সাধারণতঃ এই সব কাজ করিবে না; সুতরাং সমগ্র কলোনিতে সাধারণভাবেই স্বীকৃত 
হইয়াছে যে, শ্রামকরুপে ভারতাীয়াদগকে বাদ "দয়া কীষ বা অন্য কোন গৃব্ত্বপূর্ণ 
শিল্পই সাফল্যের সাহত চালানো সম্ভব হইবে না; কেবল তাহাই নহে, নাটালের প্রায় 
প্রতোকট পাঁরবারকেই তখন গৃহভৃত্য ছাড়াই থাকতে হইবে। 


৩১। আবেদনকারীরা বলিতে চাহে যে, যাহাকে আভজ্ঞ আঁভমধ্ত বলা 
যাইতে পারে, শুরু হইতে আজ পর্ধন্ত তাহার প্রায় সকল ধারাই যাঁদ ভারতণয়- 
গণের উপযোগিতা প্রমাণ কাঁরয়া দেখায়, তবে এইরূপ লোকদিগকে চিরদিনের 
জন্য দাসত্ববন্ধনে রাখা বা, তাহারা দিতে পারুক বা না পারূক, তাহাদিগকে 
বংসরে ৩ পাউণ্ড কাঁরয়া কর 'দিতে বাধ্য করা, খুব কম কাঁরয়া বালিতে 
গেলেও, পূর্ণ পক্ষপাতিত্ব ও স্বার্থপরতা ছাড়া আর কিছ নহে। 

৩২। আবেদনকারীরা শ্রদ্ধার সাহত এই বিষয়ে আপনার মনোযোগ 
আকর্ষণ কাঁরতে চাহে যে, এই 'বিল যাঁদ আইনে পাঁরণত হয়, তবে বাহির হইতে 
লোক আনিবার উদ্দেশ্যাটই সকল 'দিক "দয়া ব্যর্থ হইবে । ভারতীয়াঁদগকে 
যাঁদ পাঁরশেষে বৈষয়িক ব্যাপারে উন্নত হইতে সক্ষম করিবার জন্য ইহা করা 
হয়, তবে তাহাদিগকে চিরাদনের জন্য চুন্তবদ্ধ অবস্থায় থাকিতে বাধ্য কারবার 
ফলে সে উদ্দেশ্যও ব্যর্থ হইবে। যাঁদ ভারতের অত্যাধক জনবহুল অণ্টল- 
গুলিকে জনভার হইতে নিম্কীতি দেওয়ার জন্য ইহা করা হয়, তবে সেই 
উদ্দেশ্যও ব্যর্থ হইবে । কারণ, বিলটির উদ্দেশ্য হইল কলোনিতে ভারতীয়দের 
সংখ্যা বৃদ্ধ পাইতে না দেওয়া। চুক্তির দূর্বহ বোঝা যাহারা আর বহন 
কাঁরতে পারিতেছে না, তাহাদিগকে ভারতে 'ফারয়া যাইতে বাধ্য কাঁরয়া 
তাহাদের স্থলে নৃতন লোক আনিবার ইচ্ছাই ইহাতে রাহয়াছে। সতরাং 
আবেদনকারীগণ 'বিনীতভাবে বালতে চাহে যে, পূর্বের অবস্থার অপেক্ষা 
শেষের অবস্থাটি আরও মন্দ হইবে । কারণ নাট্মঈলকে ভারত হইতে বাঁহরে 
গিয়া বসবাসের স্থানরূপে ধাঁরলেও, অত্যাধক জনবহুল অণ্ুলগুলিতে 
ভারতীয়ের সংখ্যা একইরুপ থাঁকবে। আঁধকন্তু যাহারা তাহাদের ইচ্ছার 
বিরুদ্ধে ভারতে ফাঁরয়া আসিতে বাধ্য হইবে, তাহারা সেখানে আধকতর 
উদ্বেগ ও গোলযোগের কারণ হইয়া উাঠবে। কারণ, তাহাদের সেখানে কাজ 
পাইবার সম্ভাবনা «্। জীবনধারণের উপযোগশ প*জ না থাকায় তাহাদিগকে 
হয়তো জনসাধারণের খরচেই প্রাতপালন কাঁরতে হইবে। এই প্রাতবাদের 
উত্তরে বলা যাইতে পারে ধে, ইহাতে এমন অবস্থার কথা কল্পনা করা হইতেছে, 
যাহা কখনও ঘাঁটবে না, অর্থাৎ ভারতীয়রা এখানে সানন্দে বার্ধক কর 'দিবে। 
যাহাই হউক, আবেদনকারীগণ িনীতভাবে এ বিষয়ে আপনার মনোযোগ 


মঃ চেম্বারলেনের নিকট আবেদন ২১৭ 


আকর্ষণ করিতে চাহে যে, এইরূপ য্যস্তি যাঁদ দেখানো হয়, তবে তাহা হইতে 
প্রকৃতপক্ষে ইহাই প্রমাণিত হইবে যে, পুনরায় চুন্তিবদ্ধকরণ ও কর সংক্রান্ত 
ধারাগাঁল সম্পূর্ণরূপে অনাবশ্যক, কারণ, উহাতে বাঁঞ্ছত ফল ফাঁলবে না। 
রাজস্ব বৃদ্ধি করাই যে এই [বলের উদ্দেশ্য, ইহা খনই যান্তিরূপে দেখানো 
হয় নাই। 


৩৩। তাই আবেদনকারীগণ বাঁলতে চাহে যে. যাঁদ কলোনি ভারতীয়- 
দিগকে সহ্য কাঁরতে না পারে, তবে, আবেদনকারীদের বিনীত আভমত এই যে, 
তখন একমান্র পথ হইবে ভবিষ্যতে, অন্ততঃপক্ষে সাময়িকভাবে, নাটালে 
বাহরাগতদের আগমন বন্ধ করা। যে ব্যবস্থার ফলে কেবল একটি পক্ষ সর্ব- 
প্রকারে উপকৃত হইবে, এবং তাহাও যে পক্ষের উপকারের প্রয়োজন সর্বপেক্ষা কম. 
আবেদনকারারা শ্রদ্ধার সাঁহত কিন্তু দৃঢুভাবেই সেই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আপাস্ত 
জানাইতেছে। আবেদনকারীগণ বাঁলতে চাহে যে, আভবাসন বন্ধ কাঁরলে 
ভারতের ত'নবংখল অগ্চলগীঁনার আর্ক বা বৈষাঁয়ক দিক হইতে কোনও ক্ষাতি 
হইবে না। 


৩৪। আবেদনকারীগণ এ পযন্ত চুন্ত ও লাইসেন্স সংক্বান্ত ধারাগ্ীল 
একই সঙ্গে আলোচনা কারয়াছে। লাইসেন্স সংক্রান্ত ধারা সম্পর্কে আবেদন- 
কারীগণ এই বিষয়ে আপনার দৃম্টি আকর্ষণ কাঁরতে চাহে যে, এমন কি 
ট্রান্সিভালে-একটি বিদেশী রাল্ট্রে-ভারতীয়রা নিজেদের ইচ্ছায় ও অর্থব্যয়ে 
সেখানে গেলেও, সরকার ভাহাদের উপর কোনও বার্ধক কর ধার্য কাঁরতে 
সাহস করেন নাই। সেখানে কেবল একবার চিরকালের জন্য ৩ পাউন্ড ১০ 
শালিং দিয়া লাইসেন্স লইতে হয়। আবেদনকারীগণ জানে যে, ৬ 'ন্য বিষয়ের 
সাহত এই বিষয় সম্পকে মহারানীর সরকারের নিকট একটি স্মারকালাপ 
পাঠানো হইয়াছে । তাহা ছাড়া, এ ক্ষেত্রে লাইসেন্সটি অত।ণত একটি বিশ্রী 
ধরনের বার্ধিক কব মান্র। এই কর যে সকল হতভ।গ্যের উপর ন্যস্ত হইবে, 
তাহাদের দেওয়ার শান্ত থাকুক বা না থাকুক, তাহাদিগকে দিতেই হইবে। 
আলোচনাকালে একজন সদস্য প্রশ্ন কাঁরয়াঁছলেন যে, যাঁদ কোনও ভারতীয় 
এই কর দিতে অস্বীকার করে বা না দেয়, তবে ইহা কিভাবে আদায় করা হইবে। 
তাহার উত্তরে মাননীয় এটর্নিজেনারেল মন্তব্য করিয়াছলেন, যে-ভারতাঁয় কর 
না দিবে, তাহার গৃহে সংক্ষিপ্ত 'িচারপদ্ধাততে বাজেয়াপ্ত কাঁরয়া লইবার 
মতো যথেম্ট জানিস সর্বদাই পাওয়া যাইবে। 


পাঁরশেষে, শাবেদনকারীগণ বালতে চাহে যে, উপরে ভাইসরয়ের যে পরের 
কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে যে সীমা সানা্ট কারয়া দেওয়া হইয়াছল, 
লাইসেন্স ধারার প্রবর্তন সেই সীমা আতন্রম কারয়াছে। 


২১৮ গান্ধশ রচনাবলণ 


উপসংহারে আবেদনকারাগণ আন্তাঁরকভাবে এই প্রার্থনা এবং বিশ্বাসের 
সাঁহত এই আশা করে যে, ইহাতে যে ধারাগ্ঁল সম্পর্কে আলোচনা করা 
হইয়াছে, সেগ্ল যে সুস্পষ্টরূপে অন্যায়, মহারানীর সরকার এইরূপ সিদ্ধান্তে 
আসবেন এবং তাহার ফলে উীল্লাখত ভারতীয় আভবাসন সংশোধন 'বিলাট 
অনগ্রহ কাঁরয়া বাতিল করিবেন কিংবা অন্য কোনও সহায়তার ব্যবস্থা মঞ্জুর 
করিবেন যাহাতে তাহাদের প্রাতি সুবিচার করা হইবে । এবং এই ন্যায় ও 
করণায় কার্যটর জন্য আবেদনকারাঁগণ কর্তব্যবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া চিরদিন 
ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিবে, ইত্যাদি, ইত্যাদ। 


একটি মা'্রত কাঁপব ফটোস্টাট হইতে। 


৬. লর্ড এলগিনের নিকট আবেদন 


[ ডাববান, 
১১ই আগস্ট, ১৮৯৫] 


মহামান্য ভারতের ভাইস্‌রয় ও সপাঁরষদ গভর্নর-জেনারেল লর্ড 
এলগন মহোদয়, কলিকাতা, সমীপে 

নাটাল কলোনির আঁধবাসী নিম্নে স্বাক্ষবকারী ভারতীয়গণের 
স্মান্নকীলপি 


বিনীতভাবে দর্শানো যাইতেছে যে, 


আবেদনকারীগণ মহারানীর ভারতীয় প্রজা । সম্প্রতি নাটালের মাননীয় 
লেজিসলোটভ এসেম্বুলি ও মাননীয় লোজস্‌লোটিভ কাউনৃঁসল ভারতীয় 
আভিবাসন আইন সংশোধন বিল পাস করিয়াছেন। এ বিলের আলোচ্য বিষয় 
সম্পর্কে নাটালের মহামান্য গভর্নরের নিকট মহামান্য আপনি যে পনর 
লিখিয়াছিলেন, এ বিল অংশতঃ তাহার উপর 'ভান্ত কবিয়া রচিত হইয়াছে । 
উন্ত বিলের কতিপয় ধারা সম্পর্কে মহারানীর সরকারের নিকট যে 'বনীত 
স্মারকলিপি প্রোরত হইয়াছে, তাহার একটি কঁ্পি এই সঙ্গে প্রোরত হইতেছে 
এবং আবেদনকারীগণ উহার প্রাতি মহামান্য আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ কাঁববার 
জন্য অনমাতি প্রার্থনা কারতৈছে। 


১ ২০৫ পৃচ্ঠা দ্ুন্টব্য। 


লর্ড এলুগিনের নিকট আবেদন ২১৯ 


আবেদনকারীগণ উপরোন্ত স্মারকাঁলাপর প্রাত মহামান্য আপনার মনোযোগ 
আকর্ষণ ছাড়াও বিনীতভাবে এঁ বিল সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বলিতে 
চাহিতেছে : 

মহামান্য আপনার নিকট প্রোরত এই স্মারকাঁলাপর প্রেরকগণ দুঃখের 
সাঁহত লক্ষ্য করিয়াছে যে, মহামান্য আপনি পুনরায় চুক্তিবদ্ধকরণ অথবা বাধ্যতা- 
মূলক প্রত্যাবর্তনের নীতি অনুমোদনের মনোভাব দেখাইয়াছেন। 

আবেদনকারীগণ দুঃখের সাঁহত ইহাও স্বীকার করে যে, যখন 
প্রতানধিদল১ ভারত আভমদখে যান, তখন তাহারা তাহাদের পক্ষ হইতে 
আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করবার জন্য কোনও বিবৃতি বা আবেদন প্রেরণ 
করে নাই। কেন তাহারা এইরূপ পল্থা অবলম্বন করিয়াছিল, তাহা আলোচনা 
কাঁরয়া লাভ নাই। তবে তাহারা দৃঢ়তার সাঁহত এই আশা পোষণ করে যে, 
বিলাট আইনে পাঁরণত হইলে যে ভয়ানক অন্যায় অনুন্ঠিত হইবে, তাহা 
এড়াইবার পথে তাহাদের উপরোন্ত ব্রুটি কোনও অন্তরায় সৃম্টি কাঁরবে না। 

আবেদনকারীগণ পাঁরপূর্ণ শ্রদ্ধার সাঁহত এ বিষয়ে আপনার দৃন্ট আকর্ষণ 
করিতে সাহস করে যে, বাধ্যতামূলক প্রত্যাবর্তন সংকান্ত শর্ত ভঙ্গ কাঁরলে 
যাঁদ ফৌজদারী দণ্ডাবাধ প্রয়োগ করা না যায়, তবে চুন্তির এরুপ দুইটি ধারা 
ঢুকাইয়া দেওয়া কার্ধতঃ যাঁদ ক্ষাতকর না-ও হয়, তবু সম্পূর্ণরূপে অনাবশ্যক। 
কারণ, উহা চুন্তিকারা ব্যান্তদিগকে চুক্তিভঙ্গ করিতে উৎসাহত কারিতে পারে 
এবং আইন এরুপ চুন্তভঙ্গ দেখিয়াও দেখবে না। চুক্তিটি অন্যায় বুঝিয়াই 
এত সতর্কতা অবলম্বন করা হইয়াছে। তাই আবেদনকারীগণ শ্রদ্ধার 
সহিত বলিতে চাহে যে, অনুমোদন লাভের জন্য যে সকল প্রমাণ দেখানো 
হইয়াছে, সেগুলি আদৌ যথেষ্ট নহে- উহার ন্যায্যতা প্রমাণ করিব” মতো যাঁদ 
বা কোনও কারণ থাকে-ও। 

আবেদনকারীগণ এই সানুনয় অনুরোধ জানাইতেছে যে. মহামান্য আপাঁন 
সংযোজনীতে উদ্ধৃত মিঃ জে. আর. সম্ডার্স্‌ ও মাননীয় মিঃ এস্‌কোম্বের 
সদড়ভাবে প্রদত্ত আভমত অনুসারে নাটালে আভবাসন বন্ধ করা মঞ্জুর 
করা ছাড়া, আপাত্তকর ধারাগুির আর কোনাঁটতেই সম্মাত দিবেন না। 
সংযোজননীতেও এইরূপ ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে । 

মহারানীর প্রজাদের একাংশ, তাহারা দারিদ্রুতম হইলেও, কার্যতঃ ক্রীতদাসে 
ইহাদের "দিয়া প্রচুর লাভবান হইতেছে, তাহাদের *খয়াল চাঁরতার্থ কাঁরবে এবং 
কোনরপ প্রাতদান না করিয়াই এ প্রজাদের নিকট হইতে জবরদস্তি কাঁরয়া 


১ ২০৭-৮ পৃজ্ঠা দুষ্টব্য। 
২ ২০৭-৮ পৃষ্ঠা দুষ্টব্য। 


২২০ গাম্ধী রচনাবলী 


আরও কাজ আদায় কাঁরয়া লইবে__ আবেদনকারশীগণ ইহার বিরদ্ধে প্রাতিবাদ 
জানাইতেছে। বাধ্যতামূলক পনর্বার চুক্তিবম্ধকরণ বা তৎপাঁরবর্তে মাথা পিছু 
করস্থাপনকে খেয়ালখ্যাীশ বাঁলয়া আভাহত করিয়া আবেদনকারীগণ উপযুক্ত 
ভাষাই প্রয়োগ করিয়াছে বাঁলয়া মনে করে। কারণ আবেদনকারীগণ দৃঢ়ভাবে 
বিশ্বাস করে যে, কলোনিতে ভারতীয় আঁধবাসীর সংখ্যা যাঁদ এমন কি 'তিন- 
গুণও বৃদ্ধি পায়, তাহাতেও আশঙ্কার কোনও কারণ থাকবে না। 

কিন্তু আবেদনকারীগণ বিনীতভাবে বালিতে চাহে যে, উপরোক্ত ব্যাপারটির 
মত কোনও ব্যাপারে কলোনির ইচ্ছাই মহামান্য আপনার "সিদ্ধান্তের নিয়ামক 
হইতে পারে না, ভারতীয়দের যে সকল স্বার্থ এই ধারাগুলির দ্বারা ক্ষুণ্ন 
হইবে, তাহাও আপাঁন ববেচনা কারবেন। এবং আবেদনকারীগণ উপয্স্ত 
শ্রদ্ধার সাহত একথা বালিতে "দ্বিধা কাঁরবে না যে, যাঁদ এই ধারাগল কখনও 
প্রজাদের উপর ভয়ংকর আবিচার ও অন্যায় করা হইবে। 

আবেদনকারীগণ বলিতে চাহে যে, মানিয়া চলিবার পক্ষে পাঁচ বৎসরের 
চুন্তিই সুদীর্ঘ। ইহাকে আনার্দস্ট কালের জন্য বাড়াইয়া দেওয়ার অর্থ হইল, 
যে ভারতাঁয় মাথাপিছু ৩ পাউণ্ড কর দিতে বা ভারতে ফিরিতে পারবে না 
তাহাকে চিরাঁদনের জন্য 'বিনা স্বাধীনতায়, আপন অবস্থার কখনও কোনরূপ 
উন্নাত সাধনের বিনা আশায়, এমন কি নিজের কুঁটিরখানির, নিজের সামান্যতম 
ভাতার, নিজের 'ছন্ন বস্মের কখনও কিছ পাঁরবর্তন সাধন কারয়া একটু ভালো 
একখানি গৃহের, উপভোগ্য কিছ খাদ্যের, ভদ্রলোকের মতো কিছ পোশাক- 
পাঁরচ্ছদের চিন্তামান্র না করিয়াই থাকিতে হইবে । এমন কি নিজের আভির্াচ 
মত তাহার ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেওয়ার বা একটু আমোদ-প্রমোদের মধ্য "দয়া 
স্লীকে আনন্দ দেওয়ার কথাও সে কখনও ভাবিতে পাইবে না। আবেদনকারীগণ 
বালিতে চাহে যে, ভারতে অর্ধভুন্ত স্বাধীন বন্ধৃ-বান্ধব আত্মীয়-স্বজনের 
মধ্যে থাঁকয়া অর্ধাহারে হইলেও স্বাধীনভাবে জীবন যাপন উপরোন্ত অবস্থার 
তুলনায় নিশ্চয় আধিকতর শ্রেয় ও আধকতর বাঞ্চনীয় হইবে । এই ক্ষেত্রে 
ভার্তীয়রা কখনও তাহাদের অবস্থার উন্নাতি প্রত্যাশা কারতে বা সে সুযোগ 
লাভ করিতে পারে না। আবেদনকারণীগণ বাঁলতে চাহে এবং বিশবাস করে যে, 
তচা কখনও অভিবাসনে উৎসাহদানের উদ্দেশ্য ছিল না। 

তাই আবেদনকা-শগণ উপসংহারে আল্তাঁরকভাবে প্রার্থনা এবং 'বি*বাসের 
সাহত প্রত্যাশা করে যে, কলোনি যদি এ আপাস্তকর ব্যবস্থার অনুমোদন 
ব্যতীত বাহির হইতে ভারতীয়দের আগমন না চায়, তবে মহামান্য আপাঁন দয়া 
করিয়া বাহর হইতে নাটালে ভারতীয়দের আগমন বন্ধ করুন, অথবা তাহা- 
'দিগকে সাহাব্য কারবার জন্য যাহা উচিত ও ন্যাধ্য মনে কাঁরবেন, তাহাই করুন । 


নাটাল ভারতীয় কংগ্রেসের প্রথম বিবরণী ২২১. 


এবং এই ন্যায় ও করুণার কার্ধের জন্য আবেদনকারণগণ চিরদিন কর্তব্য- 
বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিবে, ইত্যাঁদ, ইত্যাদি। 


(স্বাক্ষর) আব্দুল কারম হাজী আদম 
ও অন্যান্য ব্যান্তরা 
মৃদ্রুত কাঁপর একি ফটোস্টাট হইতে। 


&৭. নাটাল ভারতশয় কংগ্রেসের প্রথম বিবরণন 
আগস্ট, ১৮১৫ 


ইহার প্রাতিষ্ঠা 


১৮৯৮ খীজ্টাব্দের জুলাই মাসে নাটাল সরকার লোজসলোটভ 
এসেম্বুলিতে নাগাঁরক আধিকার আইন সংশোধন বল নামে একটি 'বিল 
উত্থাপন কাঁরলেন। উহার ফলে কলোনিতে ভারতীয়গণের অস্তিত্বও যে বিপন্ন 
হইয়াছে, তাহা স্বীকৃত হইল। এই বিল যাহাতে পাস না হয়, সেজন্য 'ি 
ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করা উচিত, তাহা আলোচনার জন্য মেসার্স দাদা আবদুল্লা 
আ্যন্ড কোম্পানির গৃহে কতিপয় সভা হইল। লোঁজস্‌লোটিভ এসেম্বল ও 
লোজস্‌লোঁটভ কাউন্সিলের নিকট আবেদন পাঠানো হইল এবং প্রাতানাধরা 
ডারবান হইতে পিটারমারিংসবার্গে গিয়া এ দুই পারিষদের সদস্যদের সাহত 
সাক্ষাৎ করিলেন। যাহাই হউক, উভয় পাঁরিষদ কর্তৃক বিলাট পাস হইল। 
আন্দোলনের ফল এই হইল যে, আইন প্রণয়ন বিষয়ে ভারতীয়গণের সম্পর্কে 
কলোনর দায়ত্বশশল প্রথম সরকারের অপকৃষ্ট ধরনের কার্যকক্'্প রোধ কাঁরতে 
পারে এবং ভারতীয়দের স্বার্থ রক্ষা করিতে পারে, এমন একাট স্থায়ী সংস্থা 
স্থাপনের একান্ত প্রয়োজনীয়তা সকল ভারতীয়ই স্বীকার কারিলেন। 

মেসার্স দাদা আবদল্লার গৃহে কাঁতিপয় প্রাথামক সভা হইবার পর ২২শে 
আগস্ট তাঁরখে মহা উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যে নাটাল ভারতীয় কংগ্রেস 
আনচ্ঠানিকভাবে প্রাতীম্ঠিত হইল। ভারতীয় সম্প্রদায়ের সকল নেতৃস্থানীয় 
ব্যান্তই কংগ্রেসে যোগ দিলেন। প্রথম সন্ধ্যায় 'ছিয়ান্তরজন সদস্য চাঁদা 'দিলেন। 
তালিকা ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া সংখ্যা ২২৮-এ গিয়া পেপছিল। মিঃ আবদল্লা 
হাজী সভাপাঁতি 'ির্বাঁচিত হইলেন। অনান্য প্রধান সদস্যাদগকে সহ-সভাপাঁত 
করা হইল। মিঃ এম. কে. গান্ধী অবৈতানক সম্পাদক নির্বাচিত হইলেন। 
একটি ছোট কমিটও গঠিত হইল । 'কিন্তু কংগ্রেসের প্রথম অবস্থায় কংগ্রেসের 


২২২ গাম্ধী রচনাবলণী 


অন্যান সদস্যরাও কমিটির সভাগুলিতে যোগদানের ইচ্ছা প্রকাশ করায় এ 
কমিটিকে বাতিল করা হইল এবং সকল সদস্যই সভায় আমাল্মত হইলেন। 

ন্যূনতম মাঁসক চাঁদা হইল ৫&/-১। চাঁদায় ননার্দন্ট সর্বোচ্চ সীমা কিছুই 
রাহল না। দুইজন সদস্য প্রত্যেকে মাঁসক ২ পাউন্ড কারয়া দিলেন। একজন 
২৫/-, দশজন ২০/-, পণচশজন ১০/- তিনজন ৭/৬, তিনজন &/৩, 
দুইজন &/১, এবং একশত সাতাশিজন ৫&/- 'শালং কায়া মাঁসক চাঁদা 
দিলেন। নিম্নালখিত সারণীতে বিভিন্ন শ্রেণীর সদস্য, তাঁহাদের প্রদত্ত চাঁদা, 
বাঁক ইত্যাঁদ দেখানো হইল ।২ 


বাৎসারক 
শ্রেণি সংখ্যা পাউণ্ড শ.পে. 


কার্যত প্রাপ্তি বাকি 

৪০/- ২ ৪৮- ০-০ পা, ৪৮- ০-০ নাই 

২৫/- খে ১৫- ০-০ পা. ১৫- ০-০ নাই 
২০/- ১০ ১২০- ০-০ পা. ৯৩- ০-০ পা. ২৭- ০-০ 
১০/- ২২ ১৩২- ০-০ পা. ৮৮- ৫&-০ পা. ৪৩-১৫-০ 
5/৬ ৩ ১৩-১০-০ পা. ৮-১২-৬ পা. ৪-১৭-৬ 
৫/৩ ২ ৬- ৬-০ পা, ৩- ৮-৩ পা. ২-১৭-৯ 
&/১ ২ ৬- ২-০ পা. &- ৬-৯ পা, ০-১৫-৩ 
$/- ১৮৭ &&৯-১০-০ পা. ২৭৩- &-০ পা. ২৮৬-১৫-০ 
২২৬ ৯০০- ৮-০ পা. &৬৩৫-১৭-৬ পা. ৩৬৬- ০-৬ 


উপরে প্রদত্ত সারণী হইতে দেখা যাইবে যে, পা. ৯০০-৮-০ পাঁরমাণ 
সম্ভাবত অর্থাগমের মধ্য হইতে এ পর্যন্ত কংগ্রেস মান্ন পা. ৫০০-১৭-৬ অর্থাৎ 
প্রায় শতকরা ৫১৯ ভাগ সংগ্রহ কারতে পাঁরয়াছেন। ৫/- শালং চাঁদার 
সদস্যদের ক্ষেত্রেই বাকী পাঁড়য়াছে সবচেয়ে বেশী। কারণ অনেক। ইহা মনে 
রাখতে হইবে যে, অনেকে খুব শেষের দিকে যোগ দিয়াছেন, এবং স্বভাবতই, 
সারা বছরের জন্য চাঁদা দেন নাই। অনেকে ভারতে ফিরিয়া গিয়াছেন, কয়েকজন 
এমনই গরীব যে, চাঁদা দিতে পারেন নাই। কিন্তু দুঃখের সাঁহত স্বীকার 
কাঁরতে হইতেছে যে, সর্বাপেক্ষা গুরত্বপূর্ণ কারণ হইল দেওয়ার অনিচ্ছা । 
িছু সংখ্যক কমর্ঁ ফর আগ্াইয়া আনিয়া আত্মনিয়োগ করেন, তবে বাকি 
চাঁদার শতকরা ৩০ ভাগ সংগ্রহ করা যাইতে পারে। বেনেট মামলার জন্য 
সাধারণ ও বিশেষ দানরুপে প্রাপ্ত অর্থ এবং নিউক্যাশল্‌ ও চার্লস্টাউন 


১ 'শালং। 
৭ সম্ভবত লক্ষ্য না কারবার ফলে যোগফলগুঁল সব ক্ষেত্রে নির্ভুল হয় নাই। 


নাটাল ভারতীয় কংগ্রেসের প্রথম বিবরণ ২২৩ 


হইতে প্রাপ্ত চাঁদার একাঁট তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল। 
তাঁলকাঁট পুরাপ্দীর দেওয়া হইয়াছে, কারণ, নামগ্দাল মুদ্দীত তাঁলকায় 
প্রকাঁশত হয় নাই। সর্বসুদ্ধ পাওয়া গিয়াছে : 


চাঁদা পা. ৫৩৬-১৭-৬ 
দান পা," ৮০-১৭-০ 


পা. ৬১৬-১৪-৬ 


এখন ব্যাঙ্কে যে আমানত রহিয়াছে, তাহার পাঁরমাণ পা. ৫&৯৮-১৯-১১। 
উপরের মোট হিসাবে পেপাছবার জন্য নগদ খরচ এবং হস্তান্তরিত অর্থও 
যোগ করা হইয়াছে। 
নগদ খবচ হইয়াছে পা. ৭-৫-১। হস্তান্তারত অর্থের পাঁরমাণ পা. 
১০-১০-০-_মিঃ নাহড়কে দেয় ভাড়া বাবদ ৮ পাউন্ড চাঁদার খাতে ওয়াঁসল 
করা হইয়াছে, ভাড়া বাবদ দেয় ২ পাউণ্ড মিঃ আবদুল কাঁদর লন নাই, এবং 
ভাড়া বাবদ দেয় ১০/- মিঃ মুসা এইচ. আদম লন নাই, উহা তাঁহার চাঁদার খাতে 
ওয়াসল হইয়াছে। 
এইভাবে পা. ৫৯১৮-১৯-১১ 
পা. ৭- ৫- ১ 
পা, ১০-১০- ০0 
পা. ৬১৬-১৫- ০ 


নিকট ছয় পেন্স গরমিল হইতেছে । এই ৬ পেন্স পাওয়া গিয়াছে, 'কিল্তু 
মাদ্রত তাঁলকায় বিশেষভাবে উল্লেখ কবা হয় নাই। এইরূপ ঘাঁটবার কারণ 
এই যে. একজন সদস্য একবার ২/৬ এবং পবে একবার ৩/- 'দিয়াছলেন। 
৩/-ট ঠিকমতো তালকায় তোলা হয় নাই। 

এ পর্যন্ত চেকে খরচ হইয়াছে পা. ১৫১-১১-১ই। একটি পূর্ণ বিবরুণ, 
এই সঙ্গে যুত্ত করিয়া দেওয়া হইতেছে। ইহা ফলে ব্যাঙ্কে জমা রাহিয়াছে 
পা. ৪৪৭-৮-৯ই। দায়গুলি এখনও মিটানো হয় নাই এবং বাহরাগমন সংকান্ত 
আবেদন ও নিম্লে উাল্লখিত টাকটগুলির জন্য খরচ এখনও দেওয়া হয় নাই। 


১ উল্লিখত তালিকা ও বিবৃতি বাদ দেওয়া হইয়াছে। 


২২৪ গান্ধী রচনাবলী 


চেক কাবার 'নয়মগ্ঁল কঠোরভাবে পালিত হইয়াছে। যাঁদও অবৈতাঁনক 
সম্পাদক একাকী & পাউণ্ড পর্য্ত চেকে সই কাঁরতে পারেন, তথাপি এই 
ক্ষমতা তিনি কখনও ব্যবহার করেন নাই। চেকগাালতে তিনি এবং মিঃ 
আবদুল কারিম এবং তাঁহার অননপাঁস্থাততে মিঃ দোরস্বামী 'পিল্লাই এবং মিঃ 
পি. দাউজ এবং তাঁহার অনুপাস্থাততে মিঃ হুসেন কাঁশম সই করিয়াছেন। 


কংগ্রেসের কাকলাপ : 
ইহার কার্য ও কমীঁগণ এবং ইহার অস্মীবধা 


শেষোল্ত বিষয়াটিকে প্রথমে ধাঁরলে, কংগ্রেস যথেস্ট অসুবিধার মধ্য 'দিয়া 
অগ্রসর হইয়াছে । গোড়াতেই দেখা গ্িয়াছিল যে, চাঁদা সংগ্রহ করা কঠিন ব্যাপার । 
নানার্প য্যন্তি-পরামর্শ দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু কোনটিই পুরাপুরি সফল 
হয় নাই। অবশেষে কাঁতিপয় কম” স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া অগ্রসর হইলেন, 
এবং তাঁহাদের পারশ্রমের ফলে এমন কি ৪৪৮ পাউন্ডের মতো জমা দেখানো 
সম্ভব হইয়াছে। মিঃ পাশ রুস্তমজী, মিঃ আবদুল কাঁদর, মিঃ আবদুল 
কারম, মিঃ দোরস্বামী, মিঃ দাউজী কাথ্‌রাদা, মিঃ রাশ্ডোর, মিঃ হুসেন 
কাঁশিম, মিঃ পীরুন মহম্মদ, মিঃ জি. এইচ. মিঞ্াখাঁ এবং আহম্মদ জীওয়া 
'বাভন্ন সময়ে চাঁদা সংগ্রহের চেষ্টা কাঁরয়াছেন। তাঁহারা সকলেই বা তাঁহাদের 
আঁধকাংশই একাধিক বার চাঁদা সংগ্রহের জন্য ঘুরিয়াছেন। মিঃ আবদুল কাঁদর 
একাকা নিজের খরচে 'পিট্রারমারংস্বার্গে গিয়া প্রায় ৫০ পাউণ্ড সংগ্রহ করেন। 
ইহা না করিলে এঁ অর্থের বোশর ভাগ হইতেই কংগ্রেস বণ্চিত হইত। মিঃ 
আবদুল কারম নিজের খরচে ভেরুলাম পর্যন্ত যান এবং প্রায় ২৫ পাউন্ড 
সংগ্রহ করেন। 

চেকে স্বাক্ষর করা লইয়াও প্রধান সদস্যদের মধ্যে মতাঁবরোধ ঘটে। 
গোড়াতে এই নিয়ম ছিল যে, চেকগ্যীলতে অবৈতনিক সম্পাদক স্বাক্ষর কারবেন 
এবং নিম্নাঁলাখত ব্যান্তগণের যে কোনও একজন প্রাতিস্বাক্ষর 'দবেন : মিঃ 
আবদুল্লা এইচ. আদম, মিঃ মূসা হাজী কাঁশম, মিঃ পি. দাউজী মহম্মদ, মিঃ 
হুসেন কাঁশিম, মিঃ আবদুল কাদির এবং মিঃ দোরস্বামী পিল্লাই। আরও 
বেগ লোকে স্বাক্ষর দিবেন, এইর্প পরামর্শ দেওয়া হইল। এক সময় 
মতদ্বৈধ এমন অবস্থ: ₹ পেশী ছিয়াছিল যে, কংগ্রেসের আঁস্তত্বও বিপন্ন হইয়াছিল. 
কিন্তু সদস্গণের সুবাদ্ধ এবং এইরূপ চূড়ান্ত সংকট এড়াইবার জন্য 
তাঁহাদের উদবেগের ফলে -এই মেঘ কাঁটিল। এবং পূোন্ত পাঁরবর্তনাট 
সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল। 
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ডারবানে কংগ্রেসের কাজ ভালোভাবে আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই মেসার্স 
দাউজী মহম্মদ, মূসা হাজী আদম, মহম্মদ কাঁশম জীভা, মিঃ পার্শা 
রুস্তমজী, মঃ পীরুন মহম্মদ এবং অবৈতানিক সম্পাদক নিজ নিজ খরচে সদস্য 
সংগ্রহের উদ্দেশ্যে প্রচার চালাইবার জন্য প্িটারমারৎসবার্গ গিয়াছিলেন। 
সেখানে একটি সভা হইয়াছিল এবং ৪৮ জন চাঁদা 'দিয়া সদস্য হইয়াছিলেন। 
অনুরূপ দ্বিতীয় একটি সভা হইয়াছিল ভেরুলামে। সেখানে প্রায় ৩৭ জন 
চাঁদা দিয়া সদস্য হইয়াছিলেন। মিঃ হূসেন কাঁশিম, মিঃ হাজী, মিঃ দাউদ, 
মম মুসা হাজী কাশিম, মিঃ পার্শ রুস্তমজী এবং অবৈতাঁনক সম্পাদক 
সেখানে গিয়াছিলেন। মেসার্স আমোদ ভায়াত্‌, হাজী মহম্মদ, কমরদদ্দন 
পিটারমারিৎসবার্গে সাক্রয়ভাবে সাহায্য কারয়াছিলেন এবং ভেরুলামে সক্রিয়- 
ভাবে সাহায্য কাঁরয়াছিলেন মেসার্স ইব্রাহিম মুসাজী আমোদ, আমোদ মেতের 
ও পপ. নাইড়ু। 

মিঃ আঙ্গীবৃদ্দিন কংগ্রেসের সদস্য না হইলেও কংগ্রেসের জন্য বহু 
প্রয়োজনশয় কার্য কাঁরয়াশছলেন। মঃ এন. ডি. যোশন দয়া কাঁরয়া গুজরাটীতে 
বিবরণনর একাট পারচ্ছন্ন পাশ্ডুলাপি প্রস্তুত কারয়া 'দিয়াঁছলেন। 

কংগ্রেস প্রাতিজ্ঠার বৎসরের গোড়ার দিকে মিঃ সোমসুন্দরম্‌ সভাগুলিতে 
দোভাষীর কাজ ও প্রচারপন্র বিতরণ কাঁরয়াছলেন। িউক্যাশূল্‌ ও চার্লস্‌- 
টাউনেও কাজ করা হইয়াছে । দ্বিতীয় বংসরের জন্য সদস্যরা চাঁদা 'দয়াছেন। 

মিঃ মহম্মদ সিদত্‌, মিঃ সুলেমান ইব্রাহম এবং মিঃ মহম্মদ মীর নিউ- 
ক্যাশলে অক্লান্তভাবে কাজ করিয়াছেন। তাঁহারা এবং মিঃ দাউদ আমলা 
নিজেদের খরচে চার্লস্টাউনেও গিয়াছিলেন। চালল-স্টাউনেপ্ন লোকেরা 
সুন্দরভাবে সাড়া 'দিয়াছিল। যাঁহাদের পাওয়া 'গিয়াছল, তাঁহারা “ফলেই এক 
ঘণ্টার মধ্যে চাঁদা 'দিয়াছলেন। মিঃ দিন্‌্দার, মিঃ গোলাম রসুল এবং মিঃ 
বান্দা প্রচুর সাহায্য কাঁরয়াছিলেন। ভোটাধিকার বিষয়ক আবেদন সম্পর্কে 
প্রায় ১০০০ পন্র ইংলন্ড ও ভারতে অবাঁস্থত ভারতীয়গণের বন্ধ্দের কাছে 
লেখা হইয়াছিল এবং বৃটিশ সরকারের নিকট ্্যান্সভাল সংক্রান্ত আবেদন ও 
বাঁহরাগমন সংক্রান্ত আবেদন পাঠানো হইয়াছিল। 

যে আভবাসন আইনে চুন্তবদ্ধকরণের পাঁরবর্তে ৩ পাউণ্ড কর ধার্য 
পরিষদের নিকট আবেদন পাঠানো হইয়াছে। 

ট্রা্সভাল সংক্রান্ত আবেদনাঁটি সরাসার কংগ্রেসের তত্বাবধানে পাঠানো না 
হইলেও, কংগ্রেসের কারকলাপের আলোচনা প্রসঙ্গে উহার উল্লেখ না কারয়া 
পারা যায় না। 

কংগ্রেসের নাতি ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী উভয় পাঁরষদের সদস্যদের নিকট 


৯৫ 


২২৬ গান্ধী রচনাবলখ 


একাঁট খোলা চিঠি লেখা হইয়াছে এবং উহা কলোনিতে ও দাঁক্ষণ আফ্রকায় 
ব্যাপকভাবে প্রচার করা হইয়াছে । এ সম্পর্ক সংবাদপন্রগ্ীলতে ব্যাপকভাবে 
বজ্ঞপ্তি দেওয়া হইয়াছে এবং বহ7 সহানভূতিপূর্ণ ব্যান্তগত পন্রালাপের সূচনা 
হইয়াছে। নাটালে ভারতীয়গণের অবস্থা সম্পর্কে অনেক পন্রও মাঝে মাঝে 
সংবাদপত্রে প্রকাঁশত হইয়াছে । ডাকঘরগ্যালতে ইউরোপীয় এবং এ দেশীয় 
ও এশীয় আধবাসীদের পৃথক পৃথক প্রবেশপন্রগ্ল সম্পর্কে প্রান্তন সভাপতি 
সরকারের সাঁহত পন্নালাপ করিয়াছেন। 

ফল একেবারে অসন্তোষজনক হয় নাই। এখন তিনটি সম্প্রদায়ের জন্য 
পৃথক প্রবেশপথের ব্যবস্থা করা হইবে। চুন্তবদ্ধ ভারতীয়দের মধ্যেও কাজ 
করা হইয়াছে । বালসন্দরমের প্রাত তাহার মনিব দর্ববহার কাঁরয়াছলেন। 
এখন তাহাকে মিঃ আস্‌কিউর নিকট স্থানান্তারত করা হইয়াছে। 

মহরম উৎসব এবং কয়লার পাঁরবর্তে কাঠ সরবরাহের বিষয়ে কংগ্রেস 
রেলওয়ে বিভাগের চুন্তবদ্ধ ভারতীয়দের পক্ষ সমর্থন কাঁরয়া হস্তক্ষেপ 
কাঁরয়াঁছল। সভাপাঁতর্পে ম্যাজিস্ট্রেট যথেষ্ট সহানুভূতি দেখাইয়াছেন। 

তুয়োহি মামলাটিও উল্লেখযোগ্য। একটি প্রকাশ্য স্থানে ইসমাইল 
আমোদের টুপ খুলিয়া লওয়া হইয়াছিল এবং অন্য ভাবেও তাহার প্রাতি 
দূর্বাবহার করা হইয়াছিল। রায় তাহার পক্ষেই হইয়াছে। 

[বিখ্যাত বেনেট মামলার জন্য কংগ্রেসের অনেক টাকা খরচ হইয়াছে । কিন্তু 
মনে হয়, টাকা অযথা নম্ট হয় নাই ম্যাজিস্ট্রেটের বিরুদ্ধে যে আমরা রায় 
পাইব না, তাহা আগে হইতেই জানা ছিল। মিঃ মোর্কমের বিরুদ্ধ আভমত 
সত্তেও আমরা মামলা কয়াছিলাম। কিন্তু ইহাতে অবস্থা অনেক স্পম্টতর 
হইয়া উঠিয়াছে এবং ভবিষ্যতে অনুরূপ ঘটনা ঘাঁটলে আমাদের ক করা উঁচত 
হইবে, তাহা আমরা জানিতে পাঁরয়াছি। 

ভারতীয়দের দাবীটি কলোনর ইউরোপীয়দের যথেম্ট সক্রিয় সহানুভূতি 
না পাইলেও উহা ভারতে ও ইংলণ্ডে প্রচুর সহানুভূতির উদ্রেক কাঁরয়াছে। 
লন্ডনের টাইমস এবং টাইমস্‌ অব ইন্ডিয়া পান্ুকাগুলি দাক্ষণ 
আফ্রিকাস্থ ভারতীয়াদগকে সক্রিয়ভাবে সমর্থন কারয়াছে। জাতীয় কংগ্রেসের 
ব্রিটিশ কমিটি অত্যন্ত সজাগ রহিয়াছেন। স্যার ডাব্রউ. ডাবরউ. হাণ্টার, 
এম. এ. ওয়েব, মাননীয় ফিরোজশাহ মেহতা, মাননীয় ফজলভাই 'বিশরাম 
এবং অন্যান্য ব্যন্তদে* নিকট হইতে সহানুভূতিসৃচিক পন্ন পাওয়া 'গিয়াছে। 
ভারত ও ইংলশ্ডের অন্যান্য সংবাদপন্রগ্লি আমাদের আভযোগগুিকে 
সমর্থনের চক্ষে দেখিয়াছেন।' 

মিঃ আস্বিউই একমান্র ইউরোপীয় যান কংগ্রেসের সভায় যোগ 
দিয়াছিলেন। কংগ্রেস তখনও সরকারীভাবে জনসাধারণের নিকট আত্মঘোষণা 
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করে নাই। ইহার স্থায়শী আস্তত্ব সম্পর্কে সুনিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত এরুপ 
না করাই সমণচীন ভাবা হইয়াছে। ইহা অত্যন্ত নীরবে কাজ কারিয়াছে। 

প্রান্তন সভাপাঁত মিঃ আবদল্লা হাজী আদমকে তাঁহার ভারতে প্রত্যাবর্তন- 
কালে যে মানপন্র দেওয়া হয়, তাহার উল্লেখ কাঁরয়াই কংগ্রেসের কার্যকলাপের 
এই বিবরণ উপয্স্তভাবে সমাপ্ত হইতে পারে। 


কংগ্রেসকে প্রদক্ধ দান 


দানগুলি বেশ 'বাভল্ন ধরনের ও অসংখ্য হইয়াছে । এই বিষয়ে মিঃ পাশা 
রুস্তমজণীর স্থান সর্বাগ্রে। তান কংগ্রেসকে তিনটি আলো, টোবিলক্রথ, একটি 
ঘাঁড়, একাঁট দরজার পরদা, দোয়াতদানি, কতকগ্যাল কলম, চোষ-কাগজ, 
ফুলদানি এবং সারা বৎসর ধারিয়া তেল সরবরাহ কাঁরয়াছেন। তান প্রত্যেক 
সভার দিন হল ঝাঁট দেওয়ার ও হলের আলোগ্লি জবালিবার জন্য অসাধারণ 
সময়ানুবার্তিতার সহিত তাঁহার লোক-জন পাঠাইয়াছেন। তানি কংগ্রেসকে 
৪০০০ প্রচারপন্রও সরবরাহ কাঁরিয়াছেন। মিঃ আবদুল কাঁদর সদস্যদের 
তালকাটি ছাপাইয়া 'দিয়াছেন। 

মিঃ সি. এম. জীওয়া ২,০০০ প্রচারপন্ন বনাব্যয়ে ছাপাইয়া 'দয়াছেন। এ 
প্রচারপন্রগঁলর জন্য কাগজ আংশিকভাবে মিঃ হাজী মহম্মদ এবং আধাশক- 
ভাবে মিঃ হ্‌সেন কাঁশম 'দিয়াছেন। 

মিঃ আবদুল্লা হাজী আদম একটি কাপে দান কাঁরয়াছেন। মিঃ মানেকজী 
একটি টেবিল 'দিয়াছেন। 

মিঃ প্রাগ্জী ভীমভাই ১,০০০ খাম 'দিয়াছেন। 

অবৈতনিক সম্পাদক নিয়মাবলী গুজরাটী ও ইংরেজী ভাষায় ভারতে 
ছাপাইয়া লইয়াছেন এবং সাধারণ পাক্ষিক প্রচারপন্রগলির জন্য টিকিট, কাগজ 
ইত্যাঁদ যোগাইয়াছেন। 

মিঃ লরেন্স সদস্য না হইলেও নীরব উৎসাহের সাঁহত প্রচারপন্্র বতরণের 
কাজ কাঁরতেছেন। 


এ 


বাঁবিধ 


অত্যন্ত অল্প লোকই সভায় উপাস্থত হন, দুঃখের কথা, তাহাও বথা- 
সময়ে নহে। তামিল সদসারা কংগ্রেসের কাজে খুব উৎসাহ দেখান নাই। 
তাঁহারা যথাসময়ে ও নিয়ামতভাবে সভায় যোগ দিয়া তাঁহাদের ঘট পূরণ 
কাঁরতে পাঁরতেন। সামান্য পাঁরমাণের দানগ্ীল সংগ্রহের সাবধার জন্য 'মঃ 
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এ, এইচ. আদম, মিঃ আবদুল কাঁদর, মিঃ ভি. পিল্লাই এবং অবৈতাঁনক 
সম্পাদকের সংক্ষিপ্ত স্বাক্ষরযুস্ত এক শালং, দুই শালং ও দুই 'শালং ছয় 
পেন্সের কিছ টিকিট ছাড়া হইয়াছে । তবে এই পাঁরকজ্পনার সাফল্য সম্পর্কে 
এখনও কোনরুপ ভাবষ্যদ্‌বাণী করা সম্ভব নহে। 

সক্রিয় কমীদগকে উৎসাহিত কারবার জন্য পদক পুরস্কার দেওয়া সম্পর্কে 
একটি প্রস্তাবও গৃহীত হইয়াছে । তবে সেগ্যাল এখনও প্রস্তুত হয় নাই। 


মৃত্যু ও অন্যত্র গমন 


দুঃখের সাঁহত লক্ষ্য করা হইতেছে যে, মিঃ দিনৃশা কয়েক মাস পূর্বে মারা 
গিয়াছেন। 

প্রায় দশজন সদস্য ভারতে রওনা হইয়া গ্িয়াছেন। প্রান্তন সভাপাতি ছাড়া 
তাঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছেন মঃ হাজী মহম্মদ, মিঃ হাজী সুলেমান, 
মিঃ হাজী দাদা, মিঃ মানেকজী। মিঃ মৃতুকৃষ্ণ ও মিঃ রণাঁজৎ সং ইস্তফা 
দিয়াছেন। 

প্রায় ২০ জন সদস্য একবারও চাঁদা দেন নাই। তাঁহারা কখনও কংগ্রেসে 
যোগ দেন নাই বাঁলয়া গণ্য হইতে পারেন। 


সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ যে পরামর্শট দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইতেছে, 
চাঁদা যাহাই হউক, তাহা সারা বৎসরের জন্য আগ্রম দিতে হইবে। 


আতীবন্ত মন্তব্য 
লক্ষ্য কবা প্রয়োজন যে. কংগ্রেস কর্তৃক ভোটে কতকগুলি খরচ মঞ্জুর করা 
হইলেও, সেই খরচগ্ীল করা হয় নাই। ব্যয়সংকোচ কঠোরভাবে পাঁলত 
হইয়াছে। কংগ্রেসকে সৃদঢ় 'ভীত্ততে প্রাতষ্ঠা কারবার জন্য অন্ততঃপক্ষে 
২,০০০ পাউন্ড দরকার। 


শবরমতাঁ সংগ্রহালয়ের একটি কাঁপ হইতে। 
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ডারবান, 
রা সেপ্টেম্বর, ১৮৯৫ 

সম্পাদক, 

দি নাটাল মাক্ার 

সমীপে 

মহাশয় 


দক্ষিণ আফ্রিকাস্থ ভারতীয়গণ সম্পর্কে সম্প্রীতি তারযোগে প্রাপ্ত সংবাদ- 
গল লইয়া আপনারা যেসব ক্ষুদ্র সম্পাদকীয় নিবন্ধ লিাঁখয়াছেন, সেগাঁলর 
বিষয়ে আমি কয়েকটি মন্তব্য কারবার সুযোগ লইব। ভারতীয়রা ভারতবর্ষে 
ইয়োরোপশীযদেল সাহত সমান রাজনোতিক আঁধকার ভোগ করে না, তাই দক্ষিণ 
আফ্রিকার অধিবাসীনাও তাহাদিগকে সমান রাজনোতিক আঁধকার 1দিতে 
চাহতেছে না এবং তাহারা ভারতে যেরূপ অধিকার ভোগ করে, সেইরূপ 
আঁধকার দিতে আপনাদ্রে আপাতত নাই. এইকথা আপনারা এই প্রথম বালতেছেন 
না। একথা আম অন্য্ও বাঁলয়াছি এবং এখানেও পুনরায় বলিতোছি যে, 
সমান রাজনোতক আঁধকার ভোগ করে। মহারানীর অন্যান্য প্রজারা যে আঁধকার 
ও সযোগ-সাবিধা ভোগ করে, ভারতীয়গণকে সেই আধকার ও স্‌যোগ-সবিধা 
দানের প্রাতশ্রুতি ১৮৩৩ খনীল্টাব্দের সনদ ও ১৮৫৮ খইিম্ট:”্দর ঘোষণায় 
দেওয়া হইয়াছে। এই কলোনির এবং দাক্ষণ আফ্রুকার অ. 'ন্য অংশের 
ভারতীয়রা অনুরূপ অবস্থায় যেসকল অধিকার ভোগ করিতে পারত, কেবল 
সেইসকল আঁধকার ভোগ করিতে পাইলেই সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট হইবে। 
ভারতে যখন ইয়োরোপীয়গণকে ভোটদানের সুযোগ দেওয়া হয়, তখন 
ভারতীয়াঁদগকে বাদ দেওয়া হয় না। পৌরসভার নির্বাচনগুিতে ইয়োরোপীয়- 
দের ভোটাধিকার /আছে, ভারতীয়দেরও রহিয়াছে। ইয়োরেপীয়রা যাঁদ 
কাউন্সিলের সদস্য 'নর্বন কাঁরতে বা নির্বাচিত হইতে পারেন, তবে 
স্বাধীনভাবে চলাফেরা কারতে পারেন, তবে ভারতীয়রাও তাহা পারে। 
ভারতীয়রা ইয়োরোপীয়দের মতোই ইচ্ছামতো অস্তশস্ত রাখিতে পারেন না। 
দাক্ষণ আফ্রিকাতেও ভারতীয়রা নিজেদিগকে অস্ব্শস্মে সজ্জিত কারবার জন্য 
বড়-একটা আগ্রহ বোধ করে না। ভারতে মাথা পিছ কোনও কর নাই । আপনারা 
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নিরুপায় চুন্তিবম্ধ ভারতীয়গণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন? এই একই সর্বজন- 
স্বীকৃত সমান রাজনৈতিক অধিকারের ফলেই 'িঃ নওরোজী হাউস অব্‌ 
কমন্সের সদস্য হইতে পারিয়াছেন। 

ব্রাটশের শান্ত ও অর্থ” এই কলোনি গাঁড়য়া তুিয়াছে বালয়াই আপনারা 
ভারতীয়দিগ্রকে সমান অধিকার 'দিতে আপান্ত কারতেছেন, ইহাই যাঁদ হয়, তবে 
জার্মান ও ফরাসীদের বিরুদ্ধেও আপনাদের সঃস্পম্টভাবে আপাঁন্ত করা উঁচিত। 
যেসকল পাঁথকুৎ রন্ত 'দিয়াছিলেন, এ একই নীতি অনুসারে, তাঁহাদের বংশ- 
ধররা এখন এমন 'কি ইংলণ্ড হইতে যাহারা আ'সয়াছে, তাহাদের "বিরুদ্ধেও 
তো আপাতত করিতে পারে, তাহাদিগকে বিতাঁড়তও কাঁরতে পারে। ইহা কি 
সংকীর্ণ ও স্বার্থপর দৃষ্টি নহে £ মাঝে মাঝে আমি আপনাদের সম্পাদকীয় 
প্রব্ধগ্ীলিতে আত উন্নত ও মানবকল্যাণপূর্ণ মনোভাবের প্রকাশ লক্ষ্য 
কাঁরয়াছি। কিন্তু দারিদ্র ভারতীয়দের দূভণগ্য এই যে, যখন তাহাদের প্রশ্ন 
লইয়া আপনারা আলোচনা করেন, তখন এই মনোভাব আপনাদের থাকে না। 
কিন্তু তথাপি, আপনারা পছন্দ করুন আর না করুন, তাহারা আপনাদেরই 
সহ-প্রজা। ইংলপ্ড ভারতের উপর তাহার আঁধকার ছাড়তে রাজী নহে, কিন্তু 
সেই সঙ্গে সে লৌহদণ্ড দিয়া ভারত শাসন কাঁরতেও চাহে না। তাহার রাষ্ট্- 
নেতারা বলেন, তাঁহারা ভারতীয়দের কাছে ইংরেজ শাসনকে এমন প্রিয় কাঁরয়া 
তুলিতে চাহেন', যাহাতে ভারতীয়রা আর অন্য কোনও শাসন চাঁহবে না। 
আপনারা যে ধরনের মতামত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা কি সেই সকল উদ্দেশ্য 
সাধনে বাধা দিবে না? * 

আমি খুব অল্প ভারতীয়কেই জান, যাহারা ১.০০০ পাউন্ড রোজগার 
কারয়াও, যেন ৫০ পাউণ্ড রোজগার করেন, এমনভাবে থাকেন। আসলে 
ব্যাপারাঁট হইল এই যে, কলোনিতে সম্ভবতঃ এমন কোনও ভারতণয় নাই, 
যিনি একাকী ১,০০০ পাউন্ড রোজগার করেন। এমন কিছু লোক আছেন, 
যাঁহাদের কারবার দৌখিয়া লোকের ধারণা হইবে যে, তাঁহারা “রাশ রাশি টাকা 
জমাইতেছেন”। তাঁহাদের কয়েকজনের ব্যবসায় নিঃসন্দেহে খুবই বড়। কিন্তু 
আয় তত নহে, কারণ এসব ব্যবসায়ে অনেক অংশীদার আছেন। ভারতীয়রা 
ব্যবসায় ভালোবাসে, এবং যতক্ষণ তাহারা ভালো মতো উপাজন কারিতে পারে, 
ততক্ষণ তাহারা তাহাদের লাভের মোটা অংশ অপরকে দিতে কুণ্ঠিত হয় না। 
সিংহের বৃহত্তম ভাগ +ইবার জন্য সে পাঁড়াপীঁড় করে না। ইয়োরোপনয়দের 
মতো ভারতাঁয়রাও টাকা খরচ কারতে ভালোবাসে, কেবল এমন বেপরোয়াভাবে 
খরচ করে না। বোদ্বাইয়ে ঘেসব ব্যবসায়ী অর্থ সয় কাঁরয়াছেন, তাঁহাদের 
প্রতোকেই নিজের জন্য প্রাসাদোপম গৃহ নির্মাণ করিয়াছেন। মোম্বাসায় যে 
একটিমান্ন প্রাসাদোপম ভবন রাঁহয়াছে, তাহা জনৈক ভারতীয়ই 'ন্মশণ 
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কাঁরয়াছেন। ভারতাঁয় ব্যবসায়ীরা জাঞ্জবারে প্রচুর অর্থ উপার্জন করিয়াছেন, 
ফলে তাঁহারা সেখানে বহন প্রাসাদ, এবং, অনেক ক্ষেত্রে, প্রমোদভবনও, নির্মাণ 
কাঁরয়াছেন। ডারবানে বা দাক্ষণ আফ্রকায় কোন ভারতীয় তাহা করেন নাই, 
কারণ, এখানে তাঁহারা সেরুপ কারবার মতো যথেস্ট অর্থ উপার্জন করেন না। 
মহাশয়, আপনি যাঁদ বিষয়াট কেবল আরও একট; ঘাঁনচ্ঞভাবে লক্ষ্য কারয়া 
দেখেন (আমার এই উীন্তর জন্য মানা কারবেন), তবে দৌখিতে পাইবেন, 
ভারতীয়রা নিজেকে বিপন্ন না কারয়া যতখানি ব্যয় করা যায়, এই কলোনতে 
তূহা করে। যাহারা রোজগার করে, তাহারাও দোকানের মেঝেতে শুইয়া 
স্বচ্ছন্দে ঘুমায়, এই ডীন্ত, আমি সাহসের সাহত বাঁলতে পারি, নির্ভুল নহে। 
আপনি যাঁদ নিজের ভুল ভাঁঙিতে চান, এবং আপনার সম্পাদকের চেয়ার ছাঁড়য়া 
যাঁদ কয়েক ঘণ্টার জন্য আসেন, তবে আম আপনাকে কয়েকাঁট দোকানে লইয়া 
যাইব। তাহা হইলে আপনি সম্ভবতঃ ইহাদের সম্বন্ধে এখনকার তুলনায় 
অনেক কম কঠ্ঠোরভাবেই চিন্তা কারবেন। 

আম বিনাতিভাবে বিশবাস কার যে, অন্ততঃপক্ষে ব্রাটশ উপনিবেশগলিতে 
ভারতটয় প্রশ্নটির যেমন স্থানীয় দিক হইতে তেমনই সাম্রাজ্যের দিক হইতেও 
গুরুত্ব রাহয়াছে, এবং আমি বাঁলতে চাহ যে, ইহা লইয়া মেজাজ গরম করা বা 
পূর্বক্পিত কোনও ধারণার বশবতর্ণ হইয়া প্রকৃত তথ্যাবলী সম্পর্কে চোখ 
বুজিয়া থাকা, প্রশ্নটির সন্তোষজনক সমাধানের পথ নহে। দুই সম্প্রদায়ের 
মধ্যে ব্যবধান বৃদ্ধি করা কলোনির দায়ত্বশীল ব্যন্তিগণের কর্তব্য নহে। 
তাঁহাদের কর্তব্য, সম্ভব হইলে, এই ব্যবধান দুর করা। কলোনিতে ভারতীয়- 
গণকে আমন্ত্রণ কাঁরয়া আনিয়া কলোনির দায়িত্বশশল ব্যন্তির তাহাদিগকে 
হাত হইতে তাঁহারা কিভাবে নিম্কীতি পাইতে পারেন 2 


আপনাদের অনুগত ইত্যাঁদ 
এম. কে. গান্ধী 
দি নাটাল মাক্ণার, ৫-১-১৮৯৫ 


২৩২ গান্ধী রচনাবলশ 
&১. ভারতীয় নাগারক আঁধকার 


মিঃ টি. মার্সটন ফ্রান্সিস কয়েক বংসর ভারতবর্ষে ছিলেন। তিনি দক্ষিণ 
আধ্রকাস্থ ভারতীয়গণকে ভোটাধিকার দান সম্পকে গাম্ধীজীর য্ান্তর 
বিরোধিতা কারয়া ১৮৯৫ খহীষ্টাব্দের ৬ই সেপ্টেম্বর তারখে দি নাটাল 
মাক্ণার পান্রকায় লেখেন যে, ভারতবর্ষে ভারতীয়গগণ পৌরসভার নির্বাচনে ভোট 
দতে এবং আইন পাঁরিষদের সদস্য হইতে পারে, কিন্তু সেখানে এমনভাবে ব্যবস্থা- 
গাল করা হইয়াছে, যাহাতে তাহারা কখনও ইউরোপীয়গ্রণকে আঁধকসংখ্যক 
ভোটের জোরে পরাজিত করিতে বা সবোচ্চ কর্তৃত্ব অধিকার কারতে না পারে। 
তিনি বলেন, সর্বদাই ভারতীয় সাভিল সার্ভিসের অঙ্গকারবন্ধ (০০991790020) 
পদস্থ কোনও কর্মচারী পৌরসভার সভাপাঁত হন এবং বিভাগীয় কামশনার, 
গভর্নর, ভাইসূরয়, ভারত সাঁচব এবং সর্বশেষে 'ব্রাটশ পালমেন্ট ভারতের পৌর- 
সভাসমূহ এবং আইন-প্রণয়নকারী প্রাতজ্ঠানগীলকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। 
ইহার প্রাতিবাদে গান্ধীজী নিম্নালাখতরুপ উত্তব দেন : 


সম্পাদক, ডাববান, 
দি নাটাল মাক্ণাঁর ১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৫ 
সমীপে 
মহাশয়, 

ভারতীয় সমস্যা সম্পর্কে মিঃ ট. মার্সটন ফ্ান্সিসের উত্তরে আম কাঁতিপয় 
মন্তব্য করিতে সাহস কারিতোছি। 


আমার বিশ্বাস, ভারতীয় পৌরসভাসমূহ এবং আইন পাঁরষদগুলি সম্পর্কে 
আপনার পন্রলেখকের বর্ণনা যথাযথ নহে। কেবলমান্ত একটি দণ্টান্তই 
উল্লেখ করি; কেবল অঙ্গীকারবদ্ধ 'সাভল সার্ভসের কোনও লোকই পৌর- 
সভার সভাপাঁত হন বাঁলয়া আমার মনে হয় না। বোম্বাই কর্পোরেশনের 
বর্তমান সভাপাঁত একজন ভারতাঁয় সলাসিটার। 

আম কখনও এইরূপ বাল নাই-_ এখনও বাঁলতেছি না-যে, ভারতে 
ভোটাধিকার-ব্যবস্থা এখানকার মতো এমন ব্যাপক। আমার এইরূপ উীন্তও 
অনর্থক হইবে যে, ভারতে লোজস্‌লোটভ কাউন্সিলগুলি এখানকার লেজিসং- 
লোঁটভ এসেম্বৃলির চ্ত প্রাতিনিধত্বশীল। কিন্তু আম যাহা বাঁলতে চাই, 
তাহা হইল এই যে, ভারতের ভোটাধিকার যের্প সীমাবদ্ধ হউক না কেন 
বর্ণানার্বশেষেই তাহা প্রদত্ত হইয়াছে। প্রতিনিধিত্বশীল শাসনব্যবস্থা বুঝবার 
মত শান্ত যে ভারতীয়গণের আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। মিঃ ফ্রান্সিস 
যাহা বাঁলয়াছেন, অর্থাৎ ভোটাধিকারের যোগ্যতাগ্ঁল ভারতে ও নাটালে একই 


ভারতায় নাগারক অধিকার ২৩৩ 


নহে, তাহাও কখনও অস্বীকৃত হয় নাই। ইহাকেই যোগ্যতার মান র্‌পে গ্রহণ 
কাঁরলে, এমন কি ইয়োরোপ হইতে আগত কোন ব্যান্তও ভোটাধকার পাইবে 
না, কারণ বিভিন্ন ইয়োরোপায় রাষ্ট্রগ্ীলতে ভোটাধিকারের যোগ্যতাও নিশ্চয় 
এখানকার অনুরূপ নহে। 

ভারতীয়গ্ণ যে কখনও যোগ্যতার প্রকৃত এবং একমান্র পরাক্ষায়, অর্থাৎ 
তাহারা প্রাতানধিত্বের নীতি বুঝে কিম্বা বুঝে না, তাহাতে বিফল হয় নাই, 
তাহার সর্বাপেক্ষা সাম্প্রতিক প্রমাণ এই সপ্তাহের ডাকে পেশীছয়াছে। 
দি,টাইমৃস্‌ পত্রিকার “ইপ্ডিয়ান আযাফেয়ার্স প্রবন্ধ হইতে উদ্‌ধৃূতি কারতোছি : 


যদ আমাদের অল্তরে আহাদের মত সহ-প্রজা পাইয়াছি বাঁলয়া গর্ব জাগাইয়া তোলে... 
প্রকৃতপক্ষে, সেই মারাত্মক 'গাঁরবর্মে সহকমদের প্রাত তাহাদের অপূর্ব গৌরবময় 
আত্মোসর্গ অপেক্ষা আধক গৌরবময় ধিছু থাকতে পারে না। আসল সত্যাট হইল 
এই যে, ভাবতশযরা যোগ্য সহ-প্রজার্পে গণ্য হইবার আধকার একাধিক পথে অর্জন 
কারতেছে। 'বাভল্ন জাতর সম্মানজনক সমানাধকার লাভের সংাক্ষপ্ত পথ হইল 
রণক্ষেত্ন। কিন্তু অসামারক জীবনের মন্থরতর ও কঠিনতর পদ্ধাতগুলির দ্বারাও 
ভারতীয়রা নিজোঁদগকে আমাদের শ্রদ্ধার যোগ প্রমাণ কারতেছে। তিন বৎসর পর্বে 
আংাশক নির্বাচনেস ভিত্তিতে ভারতীয় আইন পাঁরষদগ্ণীলর যে সম্প্রসারণ করা 
হইয়াছিল, পরাধীন দেশে নিয়মতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার তদপেক্ষা বৃহত্তর পরণক্ষা আর 
কখনও হয় নাই।...অনেক আলোচনা খুবই সহায়ক হইয়াছে, এবং বাংলার ক্ষেত্রে যে 
প্রদেশে নির্বাচনী ব্যবস্থায় সর্বাপেক্ষা অসৃবিধা ঘাঁটবে মনে করা হইয়াছিল- সেখানে 
একাঁট কঠোর প্রচেম্টার পর পরণক্ষাঁট সার্থক প্রাতিপন্ন হইয়াছে । 


সকলেই জানেন, এই কথা িখিয়াছেন একজন 'ন ভারতে 
একজন পদস্থ ভারতীয় কর্মচারী-হসাবে ৩০ বংসর কাজ কাঁরয়াছেন। 
নাগাঁরক আঁধকার হরণ জিনিসটাকে অনেকে খুব সামান্য ব্যাপাস বলিয়াই মনে 
করেন। কিন্তু ভারতীয় সম্প্রদায়ের পক্ষে ইহার ফলাফল যে কি, তাহা 
ভাবতেও ভয় করে । আমার দু বিশ্বাস, কোনও জাতি বা নেশন্‌কে অধঃপাঁতিত 
কাঁরয়া বা অধঃপাঁতিত অবস্থায় রাখিয়া যাঁদ আনন্দ পাওয়া না যায়, 
তবে কলোনির ইয়োরোপীয় আঁধবাসীরা ভারতীয়গণের ভোটাধিকার হরণ 
হইতে আনুষাঙ্গক অপর কোনও সুযোগ-স্মীবধাই পাইবেন না। “শ্বেতকায় 
বা পীতকায় শাসনের” কোনও প্রশ্ন নাই এবং এই বিষয়ে যে আশঙ্কা পোষণ 
করা হয়, তাহা যে সম্পূর্ণ অমৃলক, তাহা আ।" ভবিষ্যতে কোনও সময়ে 
দেখাইতে সক্ষম হইব। 

মিঃ ভ্রা্সসের পত্রে এমন সব অংশ রাহয়াছে. যাহা হইতে সম্ভবতঃ 


১ স্যার ডার্রিউ ডারিউ. হান্টার; ২৪৭ পৃজ্ঠা দুষ্টব্য। 


২৩৪ গাম্ধী রচনাবলশ 


প্রমাণিত হইবে যে, তান সদীর্ঘকাল পূর্বে ভারতবর্ষ ত্যাগ কারিয়াছেন। 
াভল কামিশনারের পদের অপেক্ষা আধকতর দায়িত্বশীল পদ খুব অজ্পই 
আছে। ধকল্তু তথাপি সম্প্রাতি ভারত সাঁচব এঁ পদে একজন ভারতীয়কে 
নিয়োগ করা সমীচীন মনে করিয়াছেন। ভারতে প্রধান 'বচারপাঁতর এন্ডয়ার 
কি, তাহা 'মঃ ফ্রান্সিস জানেন, এবং একজন ভারতীয় বাংলা ও মাদ্রাজ উভয় 
প্রদেশেই এ পদে নিযুস্ত হইয়াছে। যাঁহারা ব্রিটিশ ও ভারতশয়, এই দুই 
জাতিকে “ভালোবাসার রেশমী সূতায়” বাঁধতে চান, তাঁহাদের পক্ষে এই দুই 
জাতির মধ্যে সংযোগের অসংখ্য সূত্রসমূহ লক্ষ্য কারবার অসুবিধা হইবে না। 
এমন কি এই দুই জাতির তিনাঁট ধর্মের মধ্যে আপাতঃদৃম্টিতে বিরোধিতা 
থাকলেও বহু সাদৃশ্যই রাহয়াছে, এবং তাহা ত্রিত্বে এঁক্যবদ্ধ হইলেও মন্দ 
হইবে না। 


আপনাদের একাল্ত অনুগত 


এম. কে. গান্ধী 
দি নাটাল মাক্ণার, ২৩-৯১-১৮১৫ 
কংগ্রেস 
সম্পাদক, ডারবান, 
ধদ নাটাজ এডভাটাইজার' ২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৫ 
সমীপে 
মহাশয়, 


ভারতণয় কংগ্রেস সম্পর্কে আরও নির্ভূলভাবে বালিতে গেলে, “নাটাল 
ভারতীয় কংগ্রেস” সম্পর্কে আপনার শনিবাবের সংখ্যায় আপনি যেসকল মন্তব্য 
করিয়াছেন, সেগুলি যথাসময়ের পূর্বেই করা হইয়াছে। কারণ, যে মামলায়» 


১ একটি মারপিট সংক্রান্ত মামলায সাক্ষাদান হইতে বিরত কারবাব জন্য নাটাল ভারতীয় 
কংগ্রেসের নেতারা একজন ভারতশয় সাক্ষীকে ভয় দেখাইযাছলেন, বলা হয়। আভিযোগাট 
নাটাল ভারতীয় কংগ্রেসেব অন্যতম সদস্য পাড়ায়াঁচর বিরুদ্ধেই প্রকৃতপক্ষে করা হইয়াছিল, 
তবে বলা হইয়াছিল *্, কংগ্রেসের নেতাদেব প্ররোচনাতেই সে এইর:প কাঁরয়াছে। আরও 
অভিযোগ করা হয় যে, কংগ্রেস গান্ধীজীর নেতৃত্বে সরকারের বিরুদ্ধে লাঁড়বাব জন্য চক্রান্ত 
করিতেছে, ইহা ভারতীয় গকে আপন অভাব-আভিযোগ লইয়া আন্দোলন কাঁনবার 
জন্য দাঁড় করাইতেছে, গাম্ধজণ তাহাদের সাবিধা কািয়া দেওয়ার প্রাতশ্রীত দিয়া ভারতীয় 
শ্রামক ও ভারতীয় বাস্সাধীদের নিকট হইতে টাকা আদাষ কারতেছেন, এবং সেই টাকা 'তানি 
'নিজের জন্য ব্যয় কারতেছেন। এই পুস্তকের ২৪০-২ পষ্ঠায প্রদত্ত ১৮৯৫ খুশষ্টাব্দের 
২১শে অক্লোবর তাঁরখে উপনিবেশ সাঁচবকে লিখিত গান্ধশজশীর পত-ও দৃষ্টব্য। 


ভারতীয় কংগ্রেস ২৩৫ 


এঁ নাম ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা এখনও শেষ হয় নাই। আদালত অবমাননার 
বিপদে পাঁড়বার ভয় আমার যাঁদ না থাকিত, তবে কি পরিস্থিতিতে 
কংগ্রেস এ মামলার সাঁহত জাঁড়ত হইয়াছে, সে সম্পর্কে কিছু মন্তব্য কারতাম। 
তাই মামলাঁট শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোনরূপ মন্তব। করা স্থগিত রাখিতে 
আম বাধ্য হইতোঁছ। 

আপনার মন্তব্যগ্যাল যে ভ্রান্ত ধারণার সৃস্টি কারবে, তাহা দূর কারবার 
জন্য আমি এখন আপনার সানঃগ্রহ অনুমাত লইয়াই কংগ্রেসের উদ্দেশ্যগুলি 
বর্ণন%চ করিতে চাই। সেগ্যাল হইল : 

4(১) কলোনিস্থ ইয়োরোপীয় ও ভারতীয়গণের মধ্যে পারস্পারক বোঝা- 
পাড়া দ্বারা উন্নত সম্পর্ক স্থাপন করা এবং বন্ধত্বপূর্ণ মনোভাব গাঁড়য়া 
তোলা। 

“(২) সংবাদপত্রে ?লিখিয়া, পনস্তকা প্রকাশ করিয়া, বন্তুতা ইতাদি 'দিয়া 
ভারত ও ভারহঈযণণ সম্পর্কে স্থ্যাবলী প্রচার করা। 

“€৩) ভারতীয়গণকে, বিশেষতঃ যাহারা কলোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, 
তাহাদিগকে, ভারতীয় ইতিহাস সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া এবং ভারতীয় বিষয় 
পড়াশদনা কারতে উৎসাহত করা। 

(৪) ভারতীয়গণ যেসকল বাভন্ন অভাব-আভযোগের জন্য কষ্ট 
পাইতেছে, সেগ্ীল নির্ণয় করা, এবং সেগাঁল দূর কারবার জন্য সর্বপ্রকার 
আইনসম্মত পদ্ধাততে আন্দোলন করা। 

“(&) চুক্তিবদ্ধ ভারতীয়দের অবস্থা সম্পর্কে অন্সন্ধান করা, এবং 
তাহাদের বিশেষ অস্মীবধায় তাহাঁদগকে সাহায্য কশ। 

4৬) সকল প্রকার সংগত উপায়ে গরীব ও দুঃস্থ ব্যন্তিদিগকে সাহাব্য 
করা। 

4৭) এবং নোৌতিক. সামাজিক, মানীসক ও রাজনোতিক দিক হইতে 
ভারতীয়গণকে উন্নততর অবস্থায় প্রাতিষ্ঠিত করিতে সাহায্য করিতে পারে, এমন 
সকল কাজ সাধারণভাবে করা ।” 

ব্যক্তিগত কোনও অভাব-আভষোগের সহিত যাঁদ সর্বসাধারণের কোন 
সম্পর্ক না থাকে, তবে সে বিষদে কিছু না কারবার ছগন্য কংগ্রেসের গঠনতন্সেই 
ব্যবস্থা রাহয়াছে। 

“নাটাল ভারতীয় কংগ্রেসের আস্তিত্ব সম্পূর্ণ -শকাঁস্মকভাবে আঁবংক্কৃত 
হইয়াছে”, এই কথা বলা জ্ঞাত তথ্যাবলীর সাঁহত সংগাতিপূর্ণ নহে। যখন 
কংগ্রেস সবেমাত্র গাঁঠত হইতেছিল, তখন তাহা দি নাটাল উইটনেস পান্রকায় 
ঘোষিত হইয়াছল। এবং, আমার যাঁদ ভূল না হয়, তবে ঘোষণার সেই 
অনূচ্ছেদাট আপনারাও হুবহু ছাপিয়াছিলেন। এ কথা সত্য ষে, পর্বে 


২৩৬ গান্ধী রচনাবলশ 


সরকারীভাবে ইহা ঘোষণা করা হয় নাই। ঘোষণা করা হয় নাই, কারণ, ইহার 
সংগঠকগণ ইহার স্থায়ী আস্তত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলেন না, এবং এখনও 
নাই। কালক্রমে ইহা সর্বসাধারণের দৃষ্টিতে আসুক, তাঁহারা ইহাই সমীচীন 
মনে করিয়াছিলেন। ইহাকে গোপন রাখিবার জন্য কোনরূপ চেম্টা করা হয় 
নাই। অন্যপক্ষে, ইহার সংগঠকগণ যেসকল ইয়োরোপীয়কে সহানুভূতিশীল 
বিবেচনা কাঁরয়া ইহাতে যোগ দিবার বা ইহার পাক্ষিক সভাগাীলতে উপাস্থিত 
থাকিবার উপযুস্ত মনে করিয়াছিলেন, তাঁহাঁদগকে তাঁহারা আমন্মণও 
জানাইয়াছলেন। ব্যান্তগত বা ঘরোয়া আলাপ-আলোচনায় ইহার সম্পর্কে ভুল 
ধারণার সৃষ্টি করা হইয়াছে । এবং কেবল সেই কারণেই এখন আপান (নিশ্চয় 
অজ্ঞাতসারে) সর্বসাধারণ্যে প্রকাশ্যভাবে ভুল ধারণার সূন্টি করিয়াছেন। 
সেজন্যই উপরোন্ত কৈফিয়তের প্রয়োজন দেখা 'দিয়াছে। 

আপনার একান্ত অনুগত ইত্যাদি 

এম. কে. গান্ধী 

অবৈতনিক সম্পাদক, 

নাটাল ভারতীয় কংগ্রেস 
পুনশ্চ : আপনার জ্ঞতার্থে এই সঙ্গে আম নিয়মাবলণ, প্রথম বৎসরের 

সদস্যগণের তাঁলকা এবং প্রথম বার্ধক 'িবরণীর কাঁপগ্যাল পাঠাইলাম। 


এম. কে. জি. 
দি নাটাল এডভাটাইজার, ২১-৯-১৮৯৫ 


৬১. ভারতীয় কংগ্রেস 


১৮৯৫ খ্যীল্টাব্দের ২১শে সেপ্টেম্বর তারিখে দি নাটাল মাক্ণার পাব্রকায় 
পত্রলেখক “এইচ” একটি সংবাদ প্রসঙ্গে লেখেন যে, ম্যাঁজস্ট্রেটের আদালতের 
সাঁভল সাভসযযস্ত জনৈক দোভাষী, কংগ্রেস ও উহার কার্যকলাপের পশ্চাতে 
আছেন। তাঁহাকে এই ধরনের “কুকার্য” হইতে বিরত করা উাঁচত বাঁলয়া “এইচ” 
দাঁব করেন। গান্ধীজী এইভাবে তাহার উত্তর দেন : 


পম্পার্দক, ডারবান, 

দি নাটাল মাক্ণার ২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৫ 
সমাঁপে 

মহাশয় 


স্পম্টতঃ আপনার সংবাদদাতা “এইচ” নাটাল ভারতীয় কংগ্রেসের উদ্ভব 
এবং তৎসহ অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে ভূল সংবাদ পাইয়াছেন। প্রধানতঃ মিঃ 


ভারতাঁর কংগ্রেস ২৩৫ 


আবদলল্লা হাজী আদমের প্রচেষ্টায় কংগ্রেস গঠিত হইয়াছিল। আম কংগ্রেসের 
সকল সভাতেই উপস্থিত 'ছিলাম, এবং আমি জান যে, 'সাঁভল সার্ভসের 
কোন লোক কোন সভাতেই অংশ গ্রহণ করেন নাই। নিয়মাবলী এবং কাঁতপয় 
স্মারকাঁলাঁপর খসড়া রচনার দায়িত্ব আমার উপরই ন্যস্ত হইয়াছিল। স্মারক- 
লাপগ্াঁলর মুদ্রণ এবং কংগ্রেসের সদস্যগণ ও অন্যান্য ব্যান্তদের মধ্যে বিতরণের 
জন্য প্রস্তুত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সাভল সাঁভসের কোন লোকই সেগ্দাল 
এমন কি চোখেও দেখেন নাই। 


এম. কে. গান্ধী 
অবৈতনিক সম্পাদক, এন্‌. আই. সি. 
দি নাটীল মাক্ণার, ২৭-৯১-১৮৯৫ 


৬২. ভারত'য় কংগ্রেস 


কংগ্রেস জনৈক 'সাঁভল সার্ভসের লোক কর্তৃক গোপনে সংগাঠত হইয়াছে 
এবং গান্ধীজীকে সম্পাদক্রূপে তাঁহার কারের জন্য বংসরে ৩০০ পাউন্ড করিয়া 
দেওয়া হইতেছে, এইর্‌প উীন্ত কাঁরয়া পুনরায় “এইচ" ১৮৯৫ খীষ্টাত্দের ২৮শে 
সেপ্টেম্বর তাঁরখে দি নাটীল মাক্ণাঁর পাত্রকায় লেখেন। ইহার প্রাতবাদে 
গান্ধীজী এই জবাব দেন : 


সম্পাদক, ডারক্,া, 

দি নাটাল মাক্ণার ৩০শে সেপ্টেম্যধ, ১৮৯৫ 
সমীপে 

মহাশয়, 


আপনার শনিবারের সংখ্যায় প্রকাশিত “এইচ”-এর পন্লে যে 'বষয়ের উল্লেখ 
করা হইয়াছে, তাহা কেবল আমার সম্পর্কে হইলে আম লক্ষ্য কারতাম না। 
সোৌজন্যের সুযোগ লইতে বাধ্য হইতেছি। আমি কংগ্রেসের মাহনা-কর 
সম্পাদক নাহি। অন্য পক্ষে, কংগ্রেসের তহবিলে অন্যান্য সদস্যদের সাহত আমিও 
আমার সামান্য অংশটুকু দিয়া থাঁক। কংগ্রেসের পক্ষ হইতে আমাকে কেহই কিছ 
দেয় না। কয়েকজন ভারতীয় আমাকে আইনজীবীর বার্ধক পারিশ্রাীমক দিয়া 
থাকেন। তাহা সরাসার আমাকেই দেওয়া হয়। গোপন কারবার মতো কিছুই 
কংগ্রেসের নাই; কংগ্রেস নিজের ঢাক নিজে 'পিটায় না, এই মাত্র। সর্বসাধারণের 


৩৮ গান্ধী রচনাবলশ 


পক্ষ হইতে বা ব্যান্তগতভাবে কংগ্রেস সম্পর্কে কোনও অন্সন্ধান কাঁরলে সত্বর 
জবাব দেওয়া হয়। এই সঙ্গে আম কংগ্রেস সংক্রান্ত কিছু কাগজ-পন্র 
পাঠাইতেছি। সেগ্াাঁল কংগ্রেসের কার্যকলাপ সম্পর্কে কিছ আলোকপাত 
কারবে। 
আপনাদের অনুগত ইত্যাঁদ 
এম. কে, গান্ধী 
অবৈতানক সম্পাদক, এন্‌. আই. সি, 


দি নাটাল মাক্ণার, ৪-১০-১৮৯৫ 


৬৩. নাটাল ভারতীয় কংগ্রেসে আঁভভাষণ 


১৮৯৫ খ্ীস্টাব্দের ১লা অক্টোবর তাঁরখে নাটাল ভারতীয় কংগ্রেসের 
অধিবেশনে ৮০০ হইতে ১০০০ সংখ্যক ভারতীয়ের এক বিরাট সমাবেশে 
গান্ধীজশী ভাষণ দেন। 


মঃ গান্ধী সভায় এক সংদীর্ঘ ভাষণ দেন। তিনি বলেন, এখন যখন নাটাল 
ভারতীয় কংগ্রেসের আঁস্তত্বের কথা সকলের নিকট পূর্ণভাবে পাঁরজ্ঞাত 
হইয়াছে, কংগ্রেস সদস্যদের কর্তব্য হইল নিয়মিতভাবে যথাসময়ে তাঁহাদের চাঁদা- 
গুলি দেওয়া। তাঁহাদের,.হাতে এখন ৭০০ পাউন্ড রাঁহয়াছে। গত বারে যখন 
তাঁহার্দের সহিত তিনি মিলিত হইয়াছিলেন, তখনকার তুলনায় ইহা ১০০ 
পাউণ্ড বেশী । তাঁহাদের প্রয়োজন 'মিটাইবার জন্য ৪,০০০ পাউশ্ড চাই। এবং 
তন বলেন, একটি না্দস্ট সময়ে চাঁদা দেওয়ার জন্য একাঁটি অত্গাঁকারপন্র 
তাঁহাদের প্রত্যেকের স্বাক্ষর করা উঁচত। প্রত্যেক ব্যবসায়ী যাঁহারা ১০০ 
পাউন্ড মূল্যের মাল বিক্রয় করেন, তাঁহাদের কংগ্রেসকে ৫ শিলিং করিয়া দিতে 
চেষ্টা করা উচিত। 

মিঃ গান্ধী বলেন, তাঁহারা এ পর্যন্ত ইংলণ্ডে সাফল্যলাভ করিয়াছেন; 
এখন তাঁহারা ভারত হইতে সসংবাদের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন। খুব সম্ভব 
শতনি (মিঃ গান্ধী) জানুয়ারি মাসে ভারতে যাইবার জন্য তাঁহাদের নিকট হইতে 
বিদায় লইবেন, এব; তখন তিনি কিছুসংখ্যক ভালো ভারতীয় ব্যারস্টারকে 
নাটালে আসিবার জন্য রাজী করাইতে চেষ্টা কারবেন। 


দ নাল এডভা্টাইজার, ২-১০-১৮৯৫ 


ভারতীয় প্রশ্ন ২৩৯ 


৬৪. ভারতীয় প্রশ্ন 
সম্পাদক, ডারবান, 
দি নাটাল এডভার্টাইজার ৯ই অক্টোবর, ১৮৯৫ 
সমীপে 
মহাশয়, 
* আপনার গতকল্যকার সংখ্যায় প্রকাঁশত সম্পাদকীয়ের সাধারণ সুর সম্পর্কে 
কোনও ভারতীয়ই আপান্ত কাঁরতে পারে না। 


যাঁদ কংগ্রেস, এমন কি পরোক্ষভাবেও, একজন সাক্ষীকে নস্ট কারবার চেষ্টা 
করে, তবে কংগ্রেস নিশ্চয়ই সরকার কর্তৃক দমন কারবার যোগ্য হইবে । কংগ্রেস 
এইরূপ কোনও চেম্টা করে নাই, পুনরায় আপাততঃ এই উন্তি করিয়া আম 
'এখন সন্তুলট ঘকব। যে রায়ে কংগ্রেসকে অপরাধী সাব্যস্ত করা হইয়াছে, 
তাহা এখন আপাীলে বিচারাধীন আছে। তাই আম নিজেকে সাক্ষ্য সম্পর্কে 
বিশদভাবে আলোচনা কারবার মতো স্বাধীন মনে কাঁর না। একমান্র যে সাক্ষণীকে 
কংগ্রেস সম্পর্কে প্রন করা হইয়াছিল, সে এই ব্যাপারের সাহত কংগ্রেসের যে 
কোনও সম্পর্ক আছে, তাহা অস্বীকার করিয়াছে। লোকে ব্যান্তগত আঁধকারে 
যে কাজ করে. তাহার দায়িত্ব যদি সে যে-সংঘের অন্তভুক্ত তাহার উপর চাপাইয়া 
দেওয়া হয়, তাহা হইলে আমি একথা ভাবিতে সাহস কারব যে, ষে কোনও 
সংঘের বিরুদ্ধে প্রায় যে কোনও আঁভযোগই প্রমাণ করা যাইতে পারে। 

“একজন ভারতীয়, একটি ভোট”, এইরূপ দাবী ভারতীয়ঞ। করে নাই। 
শুধু যে “কুল”, তাহার জন্যও ভোট দাবী করা হয় নাই। কিল্তু এমন কি, 
বর্তমান আইনে শুধুমাত্র “কুল”, যতক্ষণ সে “কুল” থাকে, জোটাধিকার পায় 
না। মাত্র বর্ণগত ও জাতিগত পার্থক্যের বিরুদ্ধেই প্রতিবাদ করা হইয়াছে। 
সমগ্র প্রশ্নাট যাঁদ স্থির মাস্তচ্কে পর্যালোচনা করা যায়. তাহা হইলে কাহারও 
পক্ষে কোনভাবে ভাল বা মন্দ মনোভাব দেখাইবার উপলক্ষ্য থাঁকবে না। 

পাঁথবীর কোন অংশেই ভারতীয়গণ রাজনৈতিক প্রাধান্য লাভের জন্য চেষ্টা 
করে নাই। মোরাসয়াসে তাহারা বিপুল সংখ্যায় রাহয়াছে। সেখানেও 
তাহারা কোনরূপ রাজনোতিক উচ্চাশা দেখাইয়াছে বাঁলিয়া বলা হয় নাইু। 
তাহাদের সংখ্যা যাঁদ ৪০,০০০-এর স্থলে ৪০০,০০৭ হয়, এমন 'কি সে ক্ষেত্রেও 
নাটালে তাহাদের সের্প কারবার সম্ভাবনা নাই। 

আপনার অনুগত ইত্যাদি 
এম. কে. গাম্ধণ 
দি নাটাল এডভার্টাইজার, ১০-১০-১৮৯৫ 


২৪০ গাম্ধী রচনাবলশ 
৬৫. নাটাল ভারতায় কংগ্রেস 


ডারবান, 
২১শে অক্টোবর, ১৮৯৫ 


মাননীয় উপনিবেশ সচিব, 
পটারমারিৎসবার্গ সমীপে 


মহাশয়, 

সংবাদপন্রে প্রকাশিত কতিপয় মন্তব্য এবং সম্প্রীতি ডারবান রোসিডেণ্ট 
ম্যাঁজস্ট্রেটের আদালতে মহারানী বনাম রঙ্গস্বামী পাড়ায়াঁচর বিচারে প্রদত্ত 
তাঁহার রায়ের ফলে কংগ্রেসের অবৈতনিক সম্পাদকরূপে উন্ত মন্তব্যগদাল ও 
রায় সম্পরকে আমার আপনাকে লেখা প্রয়োজন হইয়া পাঁড়য়াছে। 

রায়ে বলা হইয়াছে যে, আগস্ট মাসের কোনও একাঁদন কংগ্রেস আসগর 
নামে জনৈক ভারতীয়কে ডাঁকয়া পাঠায় এবং একাঁট মামলায় সাক্ষ্যদান হইতে 
বিরত থাকিবার জন্য তাহাকে ভয় দেখাইতে চেস্টা করে, এবং কংগ্রেস একটি 
চক্রান্তমূলক সংঘ ইত্যাদি । 

আম বাঁলতে চাই যে, সাক্ষ্দান হইতে বিরত কারবার উদ্দেশ্যে কংগ্রেস 
যে কেবল উপরোন্ত ব্যন্তিকে বা অন্য কোনও ব্যন্তকে নিজের নিকট ডাঁকয়া 
পাঠায় নাই তাহাই নহে, বিচারকারী ম্যাঁজস্ট্রেটেরও এরুপ কোনও মন্তব্য 
কারবার কোনও কারণই ছিল না। 

যে রায়ে এইসকল মন্তব্য করা হইয়াছে, তাহা আপনীলে বিচারাধীন আছে। 
সেজন্য সংবাদপর্ে এ বিষয়ে দঈর্ঘভাবে আলোচনা কাঁরতে আমাকে বিরত 
হইতে হইয়াছে । দুর্ভাগ্যবশতঃ, এই সকল মন্তব্য ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রসঙ্গান্রমে 
উাল্লাখত হওয়ায় বচারপাঁতগণ এগুলি পুরাপীর আলোচনা না-ও কাঁরতে 
পারেন। সাক্ষী আসগরের সওয়াল, জেরা এবং পুনরায় সওয়ালের সময়ে 
কংগ্রেসের নাম এমন কি ডীল্লাখতও হয় নাই। পুনরায় সওয়াল শেষ হইবার 
পরে ম্যাজিস্ট্রেট সাক্ষীকে কংগ্রেস সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। সওয়াল ও জবাব হইতে 
ইহা স্পষ্টই প্রমাণিত হইয়াছিল, যে-সপ্তাহে সাক্ষীকে ভীতিপ্রদর্শন করা 
হইয়াছিল বালয়া আভিযোগ করা হইয়াছে, সেই সপ্তাহে কংগ্রেসের কোনরূপ 
সভা হয় নাই। একটি ১৪ই আগস্টের তাঁরখ দেওয়া এবং অপর একটি ১২ই 
সেপ্টেম্বরের তারিখ দেওয়া, এই দুইটি প্রচারপত্র প্রদর্শন করা হইয়াছিল। 
উহাতে উল্লাখত তাঁরখগাঁলর পরবতরঁ মঞ্গলবারগ্যাীলতে, অর্থাৎ ২০শে 
আগস্ট ও ১৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে, কংগ্রেসের সদস্যগণকে সভায় যোগদানের 
জন্য আমন্রণ করা হইয়াছিল। 


নাটাল ভারতীয় কংগ্রেস ২৪১ 


১২ই আগস্ট তাঁরখে ভীীতিপ্রদর্শন করা হইয়াছিল বাঁলয়া আভযোগ করা 
হইয়াছে । বলা হইয়াছে যে, এীদন মুসা-র আঁফসে মহম্মদ কমরুদ্দনকে 
দিয়া সাক্ষীকে ডাকিয়া পাঠানো হয় এবং আঁফসে এম. সি. কম্রাদ্দিন, দাদা 
আবদ:ল্লা, দাউদ মহম্মদ এবং দুই-তিনজন অপারিচিত ব্যান্ত উপাস্থত 'ছিলেন। 
বলা হইয়াছে যে, এখানে সাক্ষীকে মামলা সম্পর্কে কাতিপয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা 
হইয়াছিল। সাক্ষী তাহার সাক্ষ্যে বালয়াছে যে, মূসার আঁফসে কংগ্রেসের 
আধবেশনগ্ীল হইত না, সেই অফিসে সভায় যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ কারয়া 
তান্ধাকে কোনরূপ বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয় নাই, সাক্ষণ বিজ্ঞা্তগ্যাল অনুসারে 
সভাগ্চলিতে যোগ দেয় নাই, কংগ্রেসের সভাগ্লির আঁধবেশন কংগ্রেস হলে 
হইত, বিজ্ঞপ্তগুলির সাহত এই মামলার কোনও সম্পর্ক নাই, এবং সে প্রকৃভ- 
পক্ষে কংগ্রেসের সভাগ্ঁলতে উপাস্থিত থাকত না। এই সকল সত্তেও এই 
ম্যাঁকস্ট্রেট কংগ্রেসকে জাড়ত কাঁরয়াছেন। 

যে এক০শ্রাত কথা কোন্কুমে ম্যাঁজস্ট্রেটের সদ্ধান্তসঘূহের সমর্থনে 
ব্যবহার করা যাইতে পারে, তাহা হইল এই যে. মুসার আঁফসে যে ছয়-সাত 
ব্যান্ত উপাস্থত ছিলেন বাঁলয়া আভিযোগ করা হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে তিনজন 
কংগ্রেসের সদস্য। 

এই সঙ্গে আমি এ বিষয় সংকান্ত সাক্ষ্য হইতে কাঁতিপয় উদ্ধৃতি পাঠাইবার 
সুযোগ প্রার্থনা কারতোছ। 

আমি বালিতে সাহস করি যে, যে কোনও ভাবেই হউক. ম্যাজিস্ট্রেট 
পক্ষপাতদুষ্ট হইয়াছেন। পুনুস্বামী পাথের এবং অন্য িনজনের মামলায় 
ছিটেফোঁটা বিন্দুমাত্র সাক্ষ্য ব্যাতরেকেই তিনি নাহার রায়ের "শ্তসমূহে 
এইরুপ মন্তব্য কাঁরয়াছেন ষে, প্রাতিবাদীরা কংগ্রেসের সদস্য ও সাহায্যপ্রাপ্ত। 
প্রকৃতপক্ষে ব্যাপার হইল এই যে, তাহাদের সকলে কংগ্রেসের সদস্য নহে এবং 
এই বিষয়ের সাহত কংগ্রেসের কোনরূপ সম্পর্ক নাই। রঙ্গস্বামীর মামলায় 
মিঃ মিলারকে আমার পরামর্শদান লইয়া অনেক কিছুই বলা হইয়াছে । তাই 
আম বলিতে চাই যে, পুনুস্বামী এবং অন্যান্য ব্যক্তিদের মামলার সাহত 
আমার কোনও সম্পর্ক নাই। মামলাটি চূড়ান্ত পর্যায়ের দিকে পেশীছিবার 
পূর্ব পর্যন্ত আম ভানিতামও না যে, আদৌ এরপ একটি মামলা চালতেছে। 
রঙ্গস্বামী যখন একই অপরাধের জন্য দ্বিতীয়বার আভযুন্ত হইয়াছিল, তখন 
আমার হস্তক্ষেপ চাওয়া হইয়াছিল। কিন্তু তখ ৭ তাহা চাওয়া হইয়ীছল, 
কংগ্রেসের অবৈতনিক সম্পাদক রূপে নহে, একজন আইনজনবীরূপে। 

আম সরকারকে সুনিশ্চিত কাঁরয়া জানাইতে চাহ যে. কংগ্রেসের সংগঠক- 
গণ কংগ্রেসকে কলোনিতে উভয় সম্প্রদায়ের জন্য একটি উপযোগণ প্রাতষ্ঠান 
হিসাবে এবং ভারতীয়গণের স্বার্থের সাঁহত জাঁড়ত প্রশনাবলী সম্পর্কে 


১৬ 


২৪২ গান্ধী রচনাবলী 


ভারতীয়দের মনোভাবগ্যাল ব্যাখ্যা কারবার মাধ্যমরূপে গাঁড়য়া তুলিয়া 
সরকারকে সাহায্য করিতে চাহেন। তাঁহারা সরকারকে বিব্রত কাঁরতে চাহেন 
না- অবশ্য, যাঁদ কোনও ক্ষেত্রে আদৌ বিব্রত করা হইয়া থাকে। 
তাঁহাদের এইরুপ ধারণা থাকায়, তাঁহারা কংগ্রেসের উপযোগিতা হ্যাস 
পাইতে পারে, কংগ্রেস সপর্কে এমন কোনও মন্তব্য করা হইলে স্বভাবতঃই 
বিরন্ত হন। সুতরাং সরকার যাঁদ ম্যাজিস্ট্রেটের মন্তব্যগ্ীলর উপর কোনরূপ 
গুরুত্ব আরোপ করিতে চাহেন, তাহা হইলে কংগ্রেসের সংাবধান ও কার্যকলাপ 
সম্পর্কে আগাগোড়া তদন্ত হওয়াই কংগ্রেসের সদস্যগণ সর্বাধক বাঞ্চনীয় মনে 
করিবেন। 
আমি বলিতে পাঁর যে, ভারতীয়গণের মধ্যে আদালতে বিচার্য কোনও 
বিষয়ে এ পর্যন্ত কখনও কংগ্রেস হস্তক্ষেপ করে নাই। এবং সর্বসাধারণের 
স্বার্থ জাঁড়ত না থাকলে কোনও ব্যান্তগত অভাব আভিযোগের ব্যাপারে কংগ্রেস 
ব্যবস্থা গ্রহণ কারতেও অস্বীকার কাঁরয়াছে। কংগ্রেসের নিয়মাবলী অনুসারে 
অন্হম্ঠিত সভায় কংগ্রেসের সদস্যগণের ভোটাধিক্যে গৃহীত অনুমোদন ছাড়া 
কংগ্রেসের কোনও একজন সদস্য বা সদস্যগণ কংগ্রেসের পক্ষ হইতে বা কংগ্রেসের 
নামে কিছুই কাঁরতে পারেন না। কংগ্রেসের সদস্যদের এইরূপ সভা কেবল 
অবৈতানক সম্পাদকের 'লাখত বিজ্ঞাপ্ত অনুসারেই অনুষ্ঠিত হইতে পারে। 
উাল্লাখত মামলার সাঁহত কংগ্রেসের কোনও সম্পর্ক নাই বাঁলয়া সরকার 
যাঁদ বাঁঝতে পারেন, তবে আম কংগ্রেসের পক্ষ হইতে 'বিনীতভাবে প্রার্থনা 
কার যে, জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে যেন এই বিষয়ে একটি বিজ্্রপ্তি দেওয়া হয়; 
অন্য পক্ষে, এ বিষয়ে যাঁদ কোনও সংশয় থাকে, তবে আম তদন্তের জন্য 
অনুরোধ জানাইতে সাহস করিতোছি। 
আম এই সঙ্গে কংগ্রেসের নিয়মাবলী, ১৮৯৫ খটিম্টাব্দের ২২শে আগস্ট 
তাঁরখে সমাপ্ত বর্ষের সদস্যগণের তালিকা এবং প্রথম বার্ষক বিবরণ, 
এইগুলির প্রত্যেকাটর এক কাঁপ করিয়া পাঠ্াইয়া দিতেছি। 
আ'রও তথ্যাদির প্রয়োজন হইলে. তাহা আমি অত্যন্ত আনন্দের সাহত 
পাঠাইব। 
আপনার একান্ত অনুগত ইত্যাদি 
(স্বাক্ষর) এম. কে. গান্ধী 
অবৈতনিক সম্পাদক, এন. আই. সি. 


১৮৯৫ খনিন্টাব্দের ৩০শে নভেম্বর তাঁবখে নাটালের গভর্নরের 'নিকট হইতে মহা- 
রানীর সরকারের প্রধান উপ্পাঁনবেশ সাঁচবের নিকট প্রোরত ১২৮ নম্বর ডেসপ্যাচের ১৯ নং 
এন ক্লোজার। 

উপাঁনবেশ কার্যালয়ের নাথ নং ১৭৯, ১৯২ ভল্যুম। 


মিঃ চেম্বারলেনের নিকট আবেদন ২৪৩ 
৬৬. মিঃ চেম্বারলেনের নিকট আবেদন 


জোহানেস্বার্গ 
দঃ আঃ রিঃ 
২৬শে নভেম্বর, ১৮৯৫ 


মহারানর প্রধান উপনিবেশ সচিব মাননীয় জোসেফ চেম্বারলেন, লন্ডন, 
সমীপে 


*দক্ষিণ আফ্রকান 'রপাবালিকে বাসকারী নিম্নে স্বাক্ষরকারী ভারতীয় 
রাটশ প্রজাগণের স্মারকালাঁপ 


বিনবতভাবে দর্শানো যাইতেছে ষে : 

আবেদনকারীগণ দাক্ষণ আফ্রকান 'রপাবালকস্থ ভারতীয় সম্প্রদায়ের 
প্রাভীনাধরূপে এতদদ্বারা ১৮৯৫ খাম্টাব্দের ৭ই অক্টোবর তারিখে দাঁক্ষণ 
আফ্রকান 'রপাবাঁলকেন মাননীয় ভোক্ত্্রাদ কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাব সম্পর্কে 
মহারানীর সরকারের নিকট শ্রদ্ধার সাহত আবেদন জানাইতেছে। দক্ষিণ 
আফ্রিকায় বাসকারা ব্রিটিশ প্রজাদগকে সামারিক কার্য হইতে অব্যাহাতি দানের 
জন্য মহারানীর এবং দাক্ষণ আফ্রকান 'রিপাবালক সরকারের মধ্যে সম্পন্ন 
সান্ধাটিকে পরবুটিশ প্রজা বাঁলতে কেবল শ্বেতাঙ্গ ব্যান্তীদগকে" বুঝাইবে এই 
বিশেষ অর্থসহ উত্ত প্রস্তাবে অনুমোদন করা হইয়াছে! 

আবেদনকারাঁগণ এই প্রস্তাবাঁট পাঠ করিয়া শ্বেতাঞ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ ব্রিটিশ 
প্রজাদের মধ্যে এই পার্থক্য রাখার 'বরুদ্ধে প্রাতবাদ কারয়া ১৮৯৫ খীল্টাব্দের 
২২ইশে অক্রোবর তাঁরখে আপনাকে তার করিতে সাহস কাঁরয়াছে। 

ব্যাতিক্রম স্পম্টতঃ দাক্ষণ আ'ফ্রকান 'রিপাবালকে বাসকারা ভারতীয় 'ব্রাটশ 
প্রজাদের উদ্দেশ্যেই করা হইয়াছে। 

আবেদনকারীগণ এ বিষয়ে আপনার মনোযোগ আকর্ষণ কাঁরতেছে যে, 
সান্ধিপন্রে ণরটিশ প্রজাগণ” শব্দগ্ীলর উপর আদৌ কোনও বিশেষ ' অর্থ 
আরোপ করা হয় নাই এবং বাঁলতেছে যে, প্রস্তাবাঁটতে এঁ সাঁন্ধপত্র হুবহ: গ্রহণ 
কারবার পারবর্তে উহাকে সংশোধিত করা হইয়াছে, এবং মান্র এই কারণেই 
আবেদনকারীগণ এ বিষয়ে নিশ্চিত বোধ করিতেছে যে. এই সংশোধিত 
অনুমোদন মহারানীর সরকার কর্তক গৃহীত হইবে না। 

এই প্রস্তাব অনাবশ্যকভাবে ভারতীগণের যে সম্মানহানি ঘটাইয়াছে, 
আবেদনকারীগণ সে সম্পর্কে আলোচনা করিবে না। 
"ব্রিটিশ প্রজাদগকে সামরিক কার্য হইতে অব্যাহতি দানের জন্য প্রধানতঃ 
যে কারণ দেখানো হইয়াছিল, তাহা হইল এই যে. ব্রিটিশ প্রজাদের পূর্ণ 


২৪৪ গান্ধশ রচনাবলী 


নাগারক আধকার নাই এবং তাহাদিগকে রিপাবলিকে বহন প্রকার আঁধকার- 
হশনতা ভোগ কাঁরতে হয়, সূতরাং নাগাঁরকদের সাঁহত একভাবে সামরিক কার্য 
কাঁরতে তাহাদিগকে বাধ্য করা উচিত হইবে না। এইরূপ আন্দোলনের সময় 
প্রকাশ্যে এইকথা বলা হইয়াছিল যে, 'িপাবাঁলকের উইটল্যা্ডার আঁধবাসী- 
দিগকে যাঁদ নাগাঁরকরূপে স্বীকার কারয়া ভোটাধিকার দেওয়া হয়, তবে তাহারা 
সানন্দে মালাবক আঁভযানে অংশগ্রহণ কাঁরবে। 

সুতরাং যাঁদ ইয়োরোপনীয়াদগকে, অথবা প্রস্তাবের ভাষায় “ম্বেতাঙ্গ” ব্রীটিশ 
প্রজাদগকে, তাহাদের রাজনৈতিক আঁধকারহীীনতার কারণে অব্যাহতি দেওয়া 
হয়, তবে, বিনীতভাবে ইহা বলা যাইতেছে যে, ভারতীয় 'ব্রাটশ প্রজাদের পক্ষে 
এই যুক্তি আরও আঁধক পাঁরমাণে প্রযোজ্য হইবে। কারণ, দক্ষিণ আঁফ্রকান 
রিপাবালকে ভারতীয় 'ব্রীটশ প্রজারা কেবল রাজনৈতিক আঁধকারসমূহ ভোগ 
কাঁরতে পায় না নহে, তাহাদিগকে অস্থাবর সম্পান্ত বাঁলয়াই গণ্য করা হয়। 
উত্ত প্রস্তাবাটও তাহার অন্যতম নিদরশশন। 

উপসংহারে আবেদনকারীগণ সর্বান্তঃকরণে প্রার্থনা এবং 'ানশচিত আশা 
কারিতেছে যে, সমগ্র দক্ষিণ আঁফ্রকায়, তাহা কলোনগীলতেই হউক বা স্বাধীন 
রাজ্যগ্যীলতেই হউক (এমন 'ি বুলাওয়েয়োর নবগঠিত অণুলসমূহে ও 
অন্যান্য অংশে), ভারতীয়গণের উপর নিরন্তর যে নিপীড়ন চলিতেছে তাহা 
বুঝিয়া এবং সাধারণভাবে "দক্ষিণ আফ্রিকাস্থ ভারতাঁয়গণের উপর পূর্ব 
হহতেহ যে সকল বাধানিষেধ রাহয়াছে, তাহার পাঁরমাণ দেখিয়া, এবং মহারানীর 
সরকারের হস্তক্ষেপের দ্বার সেগ্ঁল দূর করিবার জনা আবেদনকারাগণের ও 
সরকারের পক্ষ হইতে ভারতীয়গণের স্বাধীনতা আরও সংকোচ করিবার জন্য 
নৃতন প্রচেন্টা মহারানীর সরকার কর্তৃক সমার্থত হইবে না। 

এবং এই ন্যায় ও করুণার কার্যাটর জন্য আবেদনকারাগণ কর্তব্যপাশে বদ্ধ 
হইয়া চিরাদন ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিবে, ইত্যাঁদ, ইত্যাদি । 


মহারানীর প্রধান উপনিবেশ সচবের নিকট দাঁক্ষণ আফ্রিকান 'রপাবালকস্থ মহা- 
রানগর হাই কমিশনার কর্তৃক ১৮৯৫ খহেল্টাব্দের ১০ই িসেম্বর তারিখে ৬৯২ নম্বর 
ডেসপ্যাচে প্রেরত। 

উপানিবেশ কার্ধালয়ের নাথ নং ৪১৭, ১৫২ ভল্যুম। 
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৬৭. ভারতীয় নাগারক আঁধকার 
দাক্ষণ আফ্রকাস্থ প্রত্যেক ব্লিটনের নিকট আবেদন 


বীচ গ্রোভ, ডারবান, 
৬ই ডিসেম্বর, ১৮১৫ 


” সংবাদপব্রগ্ালর দিক হইতে ভারতীয়গণের নাগাঁরক আধিকার প্রশ্নাট 
সমগ্র কলোনিতে, প্রকৃতপক্ষে, সমগ্র দক্ষিণ আঁফ্রকায় আলোড়নের সান্ট 
কারয়াছে। সুতরাং এই আবেদনের জন্য কোনরূপ মার্জনা ভিক্ষার প্রয়োজন 
নাই। ইহাতে যথাসম্ভব সংক্ষেপে দক্ষিণ আফ্রিকাস্থ প্রত্যেক ব্রিটেনের নিকট 
ভারতীয়গণের নাগারক আঁধকার সম্পর্কে ভারতীয়দের মতামত উত্থাপিত 
করতে চে.ঙা গা হইয়াছে। 

ভারতীয়গণকে তোটাধকার হইতে বাত কারবার পক্ষে কাতিপয় যযস্তি 
হইল এইরূপ : 

(১) ভারতে ভারত য়গণ ভোটাধকার ভোগ করে না। 

(২ দাক্ষিণ আঁফ্রকায় ভারতায়গণ 'নম্নতম শ্রেণীর ভারতীয়গণেরই 
প্র।তানাধত্ব করে, বস্তুতপক্ষে, তাহারা ভারতীয়গণের আবঙ্জনা মান্র। 

(৩) ভোটাধকার কি, তাহা ভারতীয়গণ বোঝে না। 

(৪) ভাবতায়গণের ভোটাধকার পাওয়া উচিত নপ কারণ, এই দেশীয় 
অধিবাসীরাও ভারতীয়গণের মতোই ব্রিটিশ প্রজা এবং এই দেশীয় * ধিবাসীদের 
ভোটাধিকার নাই। 

(৫&) এই দেশীয় আধিবাসীদের স্বার্থের খাতিরে ভারতীয়গণকে 
ভোটাধকার হইতে বণ্চিত করা উচিত। 

(৬) এই কলোনি, কৃষ্ণাঙ্গের নঙ্লে, শ্বেতাঙ্গেরই দেশ হইবে ও থাকিবে; 
এবং ভারতীয়দের ভোটাধিকার দিলে তাহা ইয়োরোপায়দের ভোটকে সংখ্যাঁধক্যে 
ডুবাইয়া 'দবে এবং ভারতীয়গণকে বাজনৈতিক প্রাধান্য দিবে। 

আমি আনুক্রামকভাবে আপাত্তগ্ঁলর আলোচনা কাঁবিব। 


এক 


বারংবার ইহা বলা হইয়াছে যে, ভারতবর্ষে ভারতীয়গণ যে সযোগ-স্বাবধা 
ভোগ করে, তাহার অপেক্ষা উচ্চতর সুযোগ-সুবিধা তাহারা দাবী করতে পারে 
না ও কাঁরতে পাইবে না এবং ভারতে তাহাদের কোনরূপ ভোটাধিকার নাই। 


২৪৬ গান্ধী রচনাবলশ 


এখন, প্রথমতঃ, ভারতীয়গণ ভারতে যে সুযোগ-সবিধা ভোগ করে, তাহার 
অপেক্ষা উচ্চতর কোনও সুযোগ-সুবধা এখানে তাহারা দাবী করে না। ইহা 
স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এখানে যে ধরনের শাসনব্যবস্থা রাঁহয়াছে, ভারতের 
শাসনব্যবস্থা ঠিক সেইরুপ নহে। সুতরাং ইহা সুস্পন্ট যে, এই দুইটির 
মধ্যে কোনরূপ সাদৃশ্যমূলক তুলনা চাঁলতে পারে না। ইহার উত্তরে একথা 
বলা যাইতে পারে. ভারতীয়গণ ভারতে যতাঁদন না এইরূপ শাসনব্যবস্থা লাভ 
কাঁরতেছে, ততাঁদন তাহাদিগকে অপেক্ষা কারতে হইবে। 'কন্তু এইরূপ 
উত্তরে চাঁলবে না। এই একই নীতি অনুসারে এই য্যান্ত উত্থাপন করা যাইতে 
পারে যে, নাটালে আসিয়াছে এমন কোনও লোকই ভোটাধকার পাইতে পারে 
না, যাঁদ সে যে দেশ হইতে আসিয়াছে, সেখানেও এইরুপভাবে একই অবস্থায় 
তাহার ভোটাধিকার না থাকে, অর্থাৎ যদ তাহার দেশের ভোটাধিকার আইন 
নাটালের অনুরূপ না হয়। এই মতবাদ যাঁদ সর্বজনীনভাবে প্রযুন্ত হয়, তবে 
সহজেই দেখা যাইবে যে, এমন কি ইংলন্ড হইতে আগত কেহই নাটালে 
ভোটাধিকার পাইতে পারে না কারণ ইংলণ্ডের ভোটাধিকার আইন নাটালের 
অন্রূপ নহে । জার্মান ও রাশিয়ায়, যেখানে ন্যনাঁধক স্বৈরশাসন প্রচালত 
আছে, সেখান হইতে আগত লোকে তো আরও পাইবে না। সুতরাং একমান্র 
ও প্রকৃত নারখ হইবে, ভারতীয়দের ভারতে ভোটাধকার আছে কিনা তাহা 
নহে, তাহারা প্রাতীনাধত্বশীল শাসনব্যবস্থার নীতি বোঝে কনা। 

কিন্তু ভারতে ভারতাঁয়দের ভোটাধিকার আছে, তবে ইহা সভ্য যে, তাহা 
অতাব সীমাবদ্ধ। তাহা হইলেও ভোটাধিকার আছে। প্রাতানীধত্বমূলক 
শাসনব্যবস্থা বঝিবার ও তাহার শ্রেষ্ঠতা উপলব্ধি করিবার মতো ক্ষমতা যে 
ভারতীয়গণের আছে, তাহা আইন পাঁরষদগ্াল স্বীকার করিয়াছে । সেগুলি 
প্রাতানধিত্বশনল প্রাতিষ্ঠান সম্পর্কে ভারতীয়গণের যোগ্যতার স্থায়ী সক্ষ্যর্‌পে 
রাহয়াছে। ভারতাঁয় আইন পাঁরিষদগুঁলির সদস্যগণ আংাঁশকভাবে নির্বাচিত 
এবং আধাঁশকভাবে মনোনীত হন। নাটালের প্রান্তন আইন পাঁরষদের অবস্থার 
সাঁহত ভারতের আইন পাঁরষদগুির অবস্থার খুব বেশী পার্থক্য নাই। এবং 
এই সকল আইন পাঁরষদে প্রবেশে ভারতীয়গণকে বাধা দেওয়া হয় না। তাহারা 
সমান আঁধকারের ভিত্তিতেই ইয়োবোপায়দের সাঁহত প্রাতিযোগতা করে। 
কেন্দ্রের প্রার্থা ছিলেন একজন ইয়োরোপায় এবং একজন ভারতীয়। 

ভারতের সকল আইন পাঁরষদেই ভারতাঁয় সদস্যগণ রাঁহয়াছেন। 
ইয়োরোপীয়দের সহিত ভারতীয়রাও এই সকল নির্বাচনে ভোট দেন। 
ভোটাধকার নিঃসন্দেহে সীমাবদ্ধ । দৃজ্টান্তস্বর্প, বলা যায়, ইহা পরোক্ষ : 
বোম্বাই কর্পোরেশন, আইন পাঁরষদে একজন সদস্য নির্বাচন কাঁলযা পাঠায়, 
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এবং করদাতাদের, তাহাদের আঁধকাংশই ভারতীয়, দ্বারা নির্বাচিত সদস্যগ্ণকে 
লইয়া বোম্বাই কর্পোরেশনাট গাঠত। যে শ্রেণী বা যাহার অনুরূপ শ্রেণী 
হইতে নাটালের ভারতীয় ব্যবসায়ীরা আঁসয়াছেন, বোম্বাইয়ের পৌরসভার 
নির্বাচনগালতে সেই শ্রেণীর বহু সহম্ত্র ভারতীয় ভোট দেন। 

তাহা ছাড়া, অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ পদগদলিও ভারতীয়দের জন্য উন্মুক্ত 
রাহয়াছে। ইহা হইতে ক প্রতীয়মান হয় যে, তাহারা প্রাতানাধমূলক শাসন- 
ব্যবস্থা বুঝতে অক্ষম একজন ভারতীয় প্রধান 'বিচারপাত হইয়াছেন। 
এ, পদের জন্য বার্ষক ৬০,০০০ টাকা বা ৬,০০০ পাউন্ড বেতন দেওয়া হয়। 
এখানকার আঁধকাংশ ব্যবসায়ীরা যে শ্রেণী হইতে আসিয়াছেন, তাহারই 
অন্তভুন্তি একজন ভারতাঁয় এই সোঁদন মান্র বোম্বাইয়ে হাই কোর্টের এন্ডয়ার- 
ভুন্ত পিউনি জ্জ (অধদ্তন িচারপা৩) নিষুস্ত হইয়াছেন। 

অনেক টুন্তবদ্ধ ভারতীয় যে জাতির অল্তভুন্তি, সেই জাতির এক ভ 
ভদ্রলোক শাপ্রা্ ভাই কোর্সে পিউান জজ হইয়াছেন। বাংলাদেশে একজন 
ভারতীয়ের উপর স।ভল কাঁমশনারের অতীব দাঁয়ত্বপূর্ণ কার্ষের ভার ন্যস্ত 
হইয়াছে। 


কাঁলন্চাতা ও বধোম্ঝইয়ে ভাব হীপগণ ভাইস-্যান্সেলনের আসনে আধান্ঠিত 
আছেন। 

[সাঁভল সাঁভসে ভারভীয়গণ সমান আধবানেক্স ভিভ্িতে ইয়োরোপশীয়দের 
সাহত প্রাতিযোগিভা করেন। 

বোম্বাই কর্পোরেশনের বর্তমান সভাপাঁত ক কর্পোরেশনের সদস্যগণ 
কর্তৃক 'নর্বাঁচিত একজন ভারতী য়। 

সভ্য জাতিগ্ঁলর সাঁহত ভারতয়গণের সমান আঁধকার পাইঝর যোগ্যতার 
সর্বাপেক্ষা সাম্প্রতিক প্রমাণ ১৮১৯৫ খীল্টা্দর ২৩শে নগস্ট তারিখের 
লণ্ডন টাইমস্‌ পত্রিকায় পাওয়া যায়। 
আর কেহ নহেন, ইনি সম্ভবতঃ ভারতীয় ইঁতহাসের সর্বাপেক্ষা খ্যাতিমান 
লেখক স্যার উইলিয়ম উইলসন হাশ্টার_বলেন : 


যে দুঃসাহাঁসক কার্যাবলী এবং এমন ক ততোধিক সাঁহফুতার বিস্মযকব দ্টান্ত- 
সমূহের দ্বারা এ সম্মানগুূলি লব্ধ হইয়াছিল, তাশ্তা পাঠ কাঁরিয়া প্রশংসা 'বার্মান্চিত 
না হওয়া কঠিন। একজন সিপাহীকে কৃতিত্বসচক কে ভূষিত করা হইয়াছিল। সে 
একন্রিশটিরও আঁধিক আঘাত পাইয়াছিল। “ইপ্ডিযান ডেলি নিউজ" পান্রকা বাঁলয়াছে, 
“সম্ভবতঃ উহাই রেকর্ড সংখ্যা।” যে সংকীর্ণ বর্জে রস্‌-এর দল 'বাচ্ছন্ন হইযা 
পাঁড়যাঁছল, তাহাতে একজন 'সিপাহশ গুলীতে আহত হইয়াছল। বুলেটটি কোথায় 
আছে তাহা সে নীরবে অনুভব করে এবং ফন্দ্রণায় কাতর না হইয়া দুই হাত 'দিয়া 


২৪৬ গান্ধী রচনাবলী 


সজোরে চাঁপিয়া উহাকে উপ্পারভাগে তুলিয়া আনে। শেষে যখন সে বুলেটাটকে দুই 
আঙুলের নাগালের মধ্যে পায়, তখন তাহাকে টানিয়া বাঁহর করে। তারপর সে রন্ত- 
ধারায় সিন্ত হইক্া পুনরায় বন্দুক ঘাড়ে লইয়া একুশ মাইল পথ মার্চ কাঁরয়া চলে। 

কল্তু যে সকল ভারতাঁয় সৈন্য স্বীকীতি ও সম্মান পাইয়াছে, তাহাদের দুঃসাহিসকতা 
যেমন তাহাদের মত সহ-প্রজা লাভ করায় আমাদের মধ্যে গর্ব জাগাইয়া তোলে, তেমনই 
অনুরূপ ধৈর্য ও সাহস প্রদর্শন করার জন্য তাহাঁদগকে যেরূপ তুচ্ছ পারতো ষকগীল 
দেওয়া হইয়াছে, তাহা ভাবলে মনে অন্যরূপ ভাবের উদয় হয়। “কোরাঘ' য্দ্ধের 
সময়ে দুঃসাহাসিকতা ও বিশ্বস্ততা দেখাইবার জন্য চতুর্থ বেওগল পদাতিক বাহনীর 
দুইজন 'ভীষ্তির কথা ডেস্প্যাচ্গুলিতে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়। বাস্তবিকই 
সেই ভয়ংকর গ্ঁরবর্মে তাহারা তাহাদের সঙ্গীদের জন্য আত্মত্যাগের ষে মহান মনো- 
ভাব দেখাইয়াছিল, তাহার তুলনা হয না। যে দলটি 'চন্রল' দুর্গে পরলোকগত ক্যাপ্টেন 
বেয়ার্ডকে লইয়া আঁসয়াছিল, তাহাদের সাঁহত থাকাকালে এ রোঁজমেস্টের একজন 
লোকের কথা সমূজ্জবল 'দঃসাহাসকতা ও বিশ্বস্ততা" দেখাইবার জন্য ডীল্লখিত 
হইয়াঁছিল।...সত্য কথা হইল এই যে, ভারতীয়রা একাধক 'দিক দিয়া যোগা সহ-প্রজা 
হইবার অধিকার অর্জন কারতেছে। জাতিগুলির মধ্যে সম্মানজনক সমানাধিকার লাভের 
সংক্ষিপ্ত পথ হইল রণক্ষেত্রগুল। কিন্তু ভারতীয়রা অসামারক জশবনের মন্থরতর ও 
কাঠনতর পদ্ধাতগুঁলরও অনুশীলনে আমাদের শ্রদ্ধালাভের যোগ্যতা প্রাতপন্ন 
করিতেছে । তিন বৎসর পূর্বে আধাঁশক নির্বাচনের [ডাত্তিতে ভাবতশয় আইন পাঁরবদ্‌- 
গুলির যে সম্প্রসারণ করা হইয়াছে, পরাধীন দেশগুলির গঠনতাল্মিক শাসনব্যবস্থা 
ক্ষেত্রে তাহার অপেক্ষা বৃহত্তর পরণক্ষা আর কখনও হয় নাই। (বেড় হরফ আমার ।) 
আবার বাংলাদেশের অপেক্ষা ভারতের অনা কোনও অণ্টলে এই পরাঁক্ষার ফলাফল 
সম্পকে আঁধকতব সংশষ ছিল না। মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রোসডোন্সগ্যীলির লোকসংখা 
একত্র কালে যাহা হইবে, *লেপটেন্যাণ্ট গভর্নবের অধীনস্থ বাংলাদেশের লোকসংখ্যা 
তাহার সমান এবং প্রশাসনিক দক হইতে উহার পাঁরচালনা আঁধকতর কাঠিন। 

স্যার চার্লস্‌ এলিয়ট উদারভাবে এই সাক্ষাই দিয়াছেন যে, সেখানে কেবল দলগত 
বিরোধিতাই যে নাই তাহা নহে, লর্ড স্যালসবোরর বিধান (১০0৫) অনুসারে 
সম্প্রসারিত তাঁহার আইনসভা হইতে এই অপাঁরহার্যরপে জাঁটল ব্যবস্থাঁটিকে (ব্গণয় 
স্বাস্থ্যসম্মত জলনির্গমন আইন) সুপরিণত করিয়া তুলিতে তিনি মল্যবান্‌ সক্রিয় 
সাহায্যও পাইয়াছেন। বহ; আলোচনা অত্যন্ত সহায়ক হইয়াছে, এবং বাংলার ক্ষেত্রে 
এই প্রদেশে নির্বাচনী ব্যবস্থা সর্বাপেক্ষা সমস্যাবহূল মনে হইয়াছিল -কাতিপয় প্রচেষ্টার 
পরে পরাঁক্ষাটি সার্থক প্রাতিপন্ন হুইয়্াছে। (বড় হরফ আমার 1) 


দুই 


[দ্বিতীয় আপান্তীটি হইল এই যে, দক্ষিণ আঁফ্রকাস্থ ভারতীয়রা 'িম্নতম 
শ্রেণীর ভারতীয়। উন্তিটি ভুলে নহে । ব্যবসায়ী সম্প্রদায় সম্পর্কে ইহা 
অবশ্যই সত্য নহে। চুন্ষিবদ্ধ ভারতীয়গণের সম্পর্কেও ইহা আদৌ সত্য হইবে 
না। তাহাদের অনেকেই ভারতের উচ্চতম জাতির লোক। নিশ্চয়ই তাহারা 


ভারতীয় নাগারক আঁধকার ২৪৯ 


সকলে আতিশয় দরিদ্র। নিম্নতম শ্রেণীর লোকও অনেক আছে। কোনরূপ 
আঘাত দেওয়ার মনোভাব না লইয়াই আম বাঁলতে চাহ যে, নাটালের ভারতীয় 
সম্প্রদায় যাঁদ উচ্চতম শ্রেণীর না হয়, তবে নাটালের ইয়োরোপীয় সম্প্রদায়ও 
উচ্চতম শ্রেণী হইতে আসেন নাই। তবে আম বাঁলতে সাহস কার যে, এই 
ব্যাপারাটর উপর অনাবশ্যক গুরুত্ব দেওয়া হইতেছে । ভারতীয়রা যাঁদ আদর্শ 
ভারতীয় না হয়, তবে তাহাদিগকে আদর্শ ভারতনয় হইতে সাহায্য করাই 
সরকারের কর্তব্য। যাঁদ কোনও পাঠক জানিতে চাহেন যে, আদর্শ ভারতীয় 
কি, 'তবে তাঁহাকে আম দয়া কাঁরয়া আমার “খোলা চিঠিখানি” পাঁড়তে বাঁলব। 
তাহাতে বহ: প্রামাণ্য ব্যক্তিদের উদ্ধৃতি সংকলন করিয়া দেখানো হইয়াছে যে, 
আদর্শ ভারতীয়রা “আদর্শ” ইয়োরোপীয়দের মতোই সুসভ্য। ইয়োরোপে 
নিম্নতম শ্রেণীর ইয়োরোপীয়রা যেমন উচ্চতম স্তরে উঠিতে পারেন, তেমনই 
ভারতে নিম্নতম শ্রেণীর ভারতীয়রা উচ্চতম স্তরে উঠিতে পারে। ক্রমাগত 
ওদাসীন্য এব অন৪পতন ঘটাইব।র উপযোগশী আইন প্রণয়নের ফলে ভারতীয়রা 
কলোনিতে আরও নিম্নে নামিয়া যাইবে এবং এইর্‌পে পূর্বে ছিল না এমন প্রকৃত 
বিপদের সম্ভাবনা তাহাদের ঘাঁটবে। পাঁরত্ান্ত, ঘাঁণত ও আভিশপ্ত হইয়া 
অনুরূপ অবস্থায় অপরে খ্রেপ কাঁরয়াছে ও হইয়াছে, তাহারাও সেইরৃপ কাঁরবে 
ও হইবে । তাহাদিগকে ভালোবাসলে ও তাহাদের সাহত সদব্যবহার কাঁরলে 
তাহারা অন্য যে কোনও জাতির লোকের মতোই উচ্চতর স্তরে উঠিতে পাঁববে। 
অনুরুপ অবস্থায় তাহারা যেসকল সুযোগ-সাঁবধা ভোগ করে বা কাবিবে, এমন 
কি সেগুঁলও যতাঁদন তাহাদিগকে দেওয়া না হইতেছে, ততাঁদন পযন্ত 
তাহাদের সাহত সদব্যবহার করা হইতেছে, বালিতে পারা যায় না। 


তিন 


ভারতীয়রা ভোটাধকার বোঝে না, একথা বলার অর্থ হইল ভাবতের সমগ্র 
ইতিহাসকে অস্বীকার করা। প্রাতানাধত্বের প্রকৃত অর্থ কি. তাহা ভাবতীয়রা 
সুপ্রাচীন কাল হইতে বোঝে ও তাহাব কদর করে। এঁ নীতি__পণ্টায়েত_ 
ভারতবাসীর সকল কার্যকেই পাঁরচালিত করে। ভারতবাসী নিজেকে পণ্ায়েতের 
একজন সদস্য মনে করে। প্রকৃতপক্ষে, পণ্চায়েতই হইল সমগ্র রাজনোতিক সংস্থা, 
ভারতীয়রা সাময়িকভাবে যাহার অন্তর্ভৃন্ত থাকে । «এটরুপ অন্তভূন্ত থাকবার 
শন্তি- গণপাঁরচালত শাসনব্যবস্থার নীতিকে সম্পূর্ণরূপে বাঁঝবার শান্ত-_ 
ভারতীয়কে পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা নিরাপদ ও নিরীহ কাঁরয়া তৃলিয়াছে। বহ্‌ 
শতাব্দীব্যাপী বৈদেশিক শাসন ও 'নর্যাতন তাহাকে সমাজের পক্ষে বিপজ্জনক 
কারয়া তুলিতে পারে নাই। সে যেখানেই যাক, ষে অবস্থার মধ্যেই থাক, 


২৫০ গান্ধী রচনাবলখ 


তাহার উপরে কর্তৃত্ব কারবার জন্য নির্বাচিত ব্যান্তদের মাধ্যমে সংখ্যাগাঁরজ্ঠের 
সদ্ধান্তকেই সে নতমস্তকে মানয়া লয়। কারণ, সে যে সংস্থার অন্তভূর্ত, সেই 
সংস্থার সংখ্যাগরিষ্ঠের সম্মতি ছাড়া কেহই যে তাহার উপর কর্তৃত্ব কারতে 
পারে না, তাহা সে জানে । এই নাতি ভারতীয়ের অন্তঃকরণে এমন বদ্ধমূল 
যে, এমন কি ভারতীয় রাজ্যগ্ালর সর্বাঁধক স্বৈরাচারী রাজারাও বোঝেন যে, 
তাহাদিগকে জনসাধারণের 'হিতার্থেই রাজ্য শাসন কাঁরিতে হইবে। ইহা সত্য 
যে, তাঁহারা সকলেই এই নীতি অনুসারে কাজ কারিতে পারেন না। কারণগুি 
এখানে আলোচনা কারবার প্রয়োজন নাই। সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর বিষয় হইল 
এই যে, এমন ি যেখানে নামে রাজতন্ী শাসনব্যবস্থা রাহিয়াছে, সেখানেও 
পণ্চায়েতই সর্বোচ্চ সংস্থা। এই সংস্থার সদস্যদের কার্যকলাপ সংখ্যাগারচ্চের 
ইচ্ছা অনুসারেই পাঁরচালত হয়। আমার এই উীন্তুর সমর্থনে নিভরযোগ্য 
ভোটাধকার সংক্রান্ত আবেদনাঁট পাঁড়তে অনুরোধ কারি। 


চার 


“এ দেশীয় আধবাসীরা ভারতীয়গণের মতোই 'ব্রাটশ প্রজা এবং এ দেশনয় 
আঁধবাসীদের যখন ভোটাধকার নাই, তখন ভারতীয়দের ভোটাধকার থাকাও 
উচিত হইবে না।”» আম এই আপাত্তর কথা বাঁলতেছি, কারণ, এইরূপ আপাতত 
আঁম সংবাদপন্রগ্ীলতে দেখিয়াছ। নাটালে যে পূর্ব হইতেই ভারতীয়গণ 
ভোটাধিকার ভোগ কাঁরতেছে, সেই বিষয়টির সাঁহত ইহার সামঞ্জস্য নাই। 
এখন ভারতীয়গণকে ভোটাধিকার হইতে বাঁণ্ত কারবার চেস্টা চাঁলতেছে। 

কোনরূপ তুলনা না কাঁরয়াই আম স্থূল তথ্যগ্াীল বিবৃত কাঁরতে চাই। 
এ দেশীয়দের ভোটাধিকার একাঁট বিশেষ আইনের দ্বারা নিয়াল্লিত হয়। এই 
আইনাঁট কয়েক বৎসর ধাঁরয়া বলবৎ রাঁহয়াছে। এই আইনাঁট ভারতীয়দের 
প্রতি প্রযোজ্য নহে। ইহা ভারতীয়দের প্রাতি প্রযোজ্য হওয়া উচিত, এমন 
প্রস্তাবও উত্থাপিত হয় নাই। ভারতে ভারতীয়গণের ভোটাঁধকার (তাহা যাহাই 
হউক না কেন) কোনও বিশেষ আইনের দ্বারা নিয়ন্বিত হয় না। তাহা সকলের 
প্রীতি একই ভাবেই প্রযোজ্য । ভারতীয়দের স্বাধীনতার সনদ আছে। এই 
সনদ হইল ১৮৫৮ খষ্টাব্দের ঘোষণা । 


পাঁচ 


ভোটাধকার হইতে বাঁণ্ঠিত কারবার সমর্থনে সর্বাপেক্ষা সাম্প্রাতিক যে 


ভারতশয় নাগ্ারক আঁধকার ২৬১ 


এ দেশীয় আধবাসীদের ক্ষত কারবে। কিভাবে ইহা ঘটবে, তাহা আদৌ 
বলা হয় নাই। ককল্তু আম ধাঁরয়া লইতে পারি যে, ভারতীয়রা এ দেশীয় 
আঁধবাসীদিগকে মদ সরবরাহ করে এবং তাহার ফলে তাহারা নম্ট হয়, এই 
এক পুরাতন আপাঁত্তর উপরই ভারতীয়গণের ভোটাধকারের বিরুদ্ধে আপাত্ত- 
কারীগণ নির্ভর কারবেন। আমি এখন বলিতে সাহস করিব যে, ভারতাঁয়গণের 
ভোটাধিকার লাভের ফলে তাহাতে কোনও ইতরাবিশেষ হইবে না। ভারতীয়রা 
পর্রিমাণ বাড়িয়া যাইবে না। ভারতীয়দের ভোট কখনই কলোনির এ দেশশয় 
আঁধবাসাী সংক্লান্ত নীতিকে প্রভাবিত করিবার মতো যথেম্ট শান্ত লাভ করিবে 
না। ডাউীনিং স্ট্রঁটের কর্তৃপক্ষ এই কলোনি সংক্রান্ত নীতিকে কেবল অত্যাধক 
আগ্রহের সাহত লক্ষ্য করেন না, তাঁহারা যথেন্ট পাঁরমাণে উহাকে নিয়ন্বিতও 
করেন। প্রকৃতপক্ষে, এই ব্যাপারে কলোনির ইয়োরোপীয় আঁধবাসনরাও ডাউীনং 
স্ট্রটের বিরদ্ধে কিছু করিতে অক্ষম । কন্তু আসুন, আমরা কয়েক মুহূর্তের 
জন্য তথ্যগ্ীল লক্ষ্য করিয়া দোখ। 

নিম্নে যে বিশ্লেষণমূলক সারণণীটির কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে তালিকায় 
পূর্ব হইতেই ভারতীয় ভোটারগণের যে স্থান রাঁহয়াছে, তাহা দেখানো 
হইয়াছে। তাহা হইতে দেখা যাইবে যে. তাহাদের মধ্যে সর্বাধকসংখ্যক লোক 
পানাঁবরোধী নহেন, দেশ হইতে মদ্য সম্পার্ণরূপে অপপাঁরত হয়, তাহাও 
তাঁহারা দৌখতে চান। এবং ভোটারের তালিকাটি যাঁদ এইরুপই থাকে. তবে 
এই ভোটের ফল যাঁদ কিছ হয়, তাহা এ দেশীয় আধবাসী সংক্্রত নীতির 
পক্ষে ভালোর জন্যই হইবে। কিন্তু ১৮৮৫-১৮৮৭ খম্টাব্দের ভারতীয় 
আভিবাসন কাঁমশনের বিবরণী হইতে উদ্ধৃত নিম্নীলাখত অংশগুলি হইতে 
দেখা যায় যে, এই দক হইতে ভারতীয়রা ইয়োরোপাীয়দের তুলনায় আঁধক 
খারাপ নহে। এই উদৃধৃতিগ্ীল দিয়া কোনর্প তুলনা কারবার ইচ্ছা আমার 
নাই। তুলনা আমি যথাসম্ভব এড়াইয়া চিয়াঁছ। ইহার দ্বারা আমার দেশের 
লোকদিগকে নির্দোষ প্রমাণ করিবার ইচ্ছাও আমার নাই। ভারতীয়রা পানোল্মত্ত 
হইয়াছে বা এ দেশীয় আধবাসশীদগকে মদ্য সরবরাহ করিতেছে, ইহা দেখিয়া 
আ'ম কাহারও অপেক্ষা কম বেদনাবোধ কার না। আম পাঠককে নিশ্তিত 
কাঁরয়া বালিতে চাই যে. আমার একমান্র উদ্দেশ্য হইন্স, এই বিশেষ কারণের জন্য 
ভারতায়গণের ভোটের বিরুদ্ধে আপত্তি কবা অগভশর দৃম্টির পরিচয় মার, 
ভালো করিয়া লক্ষ্য কাঁরয়া দেখিলে উহা অর্থহীন হইয়া পড়ে। 

অন্যান্য বিষয়ের সাঁহত ভারতীয়গণের পানোন্ত্ততা এবং পানোন্মত্ততার 
ফলে অন্ষ্ঠিত অপরাধসমহের আভযোগ সম্পর্কে বিবরণ দেওয়ার জন্য 


২৫২ গান্ধী রচনাবলী 


কাঁমশনারগণকে বিশেষভাবে নিয়োগ করা হইয়াছিল। তাঁহাদের রিপোর্টের 
৪২ ও ৪৩ পচ্ঠায় তাঁহারা বালতেছেন : 


আমরা এই বিষয়ে বহু সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ কাঁরয়াছি। তাহাদের সাক্ষ্য এবং 
অপরাধসমূহের পাঁরসংখ্যান যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহা সমাজের অন্যান্য যে সকল 
অংশের জন্য এইরূপ কোনও নিয়ল্লণমূলক আইন প্রণয়নের প্রস্তাব করা হয় নাই, 
তাহাদের তুলনায় ভারতীয় আভবাসদের মধ্যে পানোল্মত্ততা ও পানোল্মন্ততা হইতে 
উদ্ভূত অপরাধের হার আঁধকতর- আমাদের মনে এইরূপ কোন দূঢ় ধারণা জল্মাইতে 
সমর্থ হয় নাই। 

ভারতীয়গণের মাধামে স্থানীয় আধবাসীরা সহজেই মাদক পানীয় সংগ্রহ করে, 
এই উীন্তর মধ্যে যে যথেম্টই সত্য রাঁহয়াছে, সে বিষয়ে আমাদের সংশয় নাই।...কন্তু 
যে সকল শ্বেতাঙ্গ মদ্যের ব্যবসা করে, তাহাদের অপেক্ষা ভারতীয়রা যে এ বিষয়ে 
আঁধকতর অপরাধাঁ, এ বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে। 

খুবই বিচক্ষণতার সাঁহত লক্ষ্য করা হইয়াছে যে, এ দেশীয় আঁধবাসীঁদগকে মদ্য 
বিক্রয় বা সরবরাহের জন্য ভারতীয় আভবাসীদের বরুদ্ধে যাহারা সবোচ্চকন্ঠে আভিযোগ 
করেন, তাঁহারা গনজেরাই এ পুদশীয় আঁধবাসীঁদগকে মদ্য বিক্রয় করিয়া থাকেন। 
ভারতীয় মদ্যব্যবসায়ীদের প্রাতযোগিতার ফলে তাঁহাদের ব্যবসায় ব্যহত এবং মুনফা 
হ্বাসপ্রাপ্ত হইয়াছে । 


উপরোন্ত অংশের পরে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা খুবই শিক্ষাপ্রদ। কারণ, 
তাহাতে দেখানো হইয়াছে যে, কমিশনারদের মতে, ভারতে ভারতনয়রা পানাভ্যাস 
হইতে মুক্ত এবং উহা তাহারা এখানেই শিখে । কিভাবে এবং কেন তাহারা 
নাটালে পানাভ্যস্ত হয়, তাহার উত্তরদানের ভার আম পাঠকের উপরই ছাড়িয়া 
দিলাম। 


কাঁমশনারগণ ৮৩ পৃচ্ঠায় 'নম্নালাখতরূপ উীন্তি কাঁরয়াছেন : 


যদিও আমাদের দড় ধারণা জল্মিয়াছে যে, নাটালে ভারতীয়রা, বিশেষতঃ স্বাধীন 
ভারতীয়রা, তাহাদের স্বদেশের তুলনায় মাদক পানীয় সেবনের নিকট আঁধকতর পাঁরমাণে 
আত্মসমর্পণ করে, তথাপি আমরা একথা 'লাঁখতে বাধ্য হইতেছি যে, কলোনিতে বাস- 
কারী অন্যান্য জাতগুলির মধ্যে যেমনাট রাহিয়াছে, তাহার অপেক্ষা ভারতায়গণের মধ্যে 
পানোন্মত্ত ও উচ্ছৃঙ্খল ব্যান্তদের শতকরা হার যে আঁধকতর, এইরূপ কোনও সন্তোষ- 

« জনক প্রমাণ আমরা পাই নাই। 


সুপাঁরশ্টেন্ডেন্ট আলেকজান্ডার কমিশনের সমক্ষে তাঁহার সাক্ষ্যে বলেন 
(১৪৬ পু) : | 


বর্তমানে ভারতীয়গণকে 'একাঁট অনিবার্ধ আপদ বলিয়া বিবেচনা কাঁরতে হইবে; 
শ্রীমকরূপে তাহাঁদগকে বাদ দিয়া আমাদের চলে না; দোকানদার হিসাবে তাহাঁদগকে 


ভারতীয় নাগারক আঁধকার ২৫৩ 


বাদ দিয়া আমাদের চলিতে পারে; তাহারা এ দেশীয় আঁধবাসদের অনুরূপ; বর্তমানে 
তাহারা অনেক উন্নত হইয়াছে, কিন্তু এ দেশীয় আঁধবাসীর অনেক অবনতি ঘটিয়াছে, 
এখন প্রায় সমস্ত চুরিই এ দেশীয় আঁধবাসণদের দ্বারা সংঘাঁটিত হইতেছে; আমার 
যতখাঁন আঁভজ্ঞতা আছে, তাহা হইতে বালতে পার, এ দেশীয় আঁধবাসীরা ভারতীয়- 
দের নিকট হইতে এবং অন্য যে কেহ তাহাদিগকে সরবরাহ করে, তাহাদের নিকট হইতে 
মদ্য সংগ্রহ করে; এ ব্যাপারে আমি দোখিয়াছি, কিছুসংখ/ক শ্বেতাঙ্গও ভারতীয়দের 
মতোই খারাপ; ইহারা হইল বেকার, ভবঘুরে; ইহারা ছয় পেন্স নোজগারের জনাই 
এ দেশীয় আধিবাসীকে এক বোতল মদ সরবরাহ কারিবে। 

* নাটালের বর্তমান অবস্থায় ভারতীয় আঁধবাসীদের স্থলে শ্বেতাত্গদের দ্বারা কাজ 
চালানো সম্ভব নহে বালয়াই আম মনে করি। আমরা সের্প কাঁরতে পার বালয়া 
আম মনে কার না। আম আমার লাঠটা দেখাইয়া ৩,০০০ ভারতীয়কে বশে রাখতে 
পার, কিন্তু সে স্থলে যাঁদ ৩,০০০ শ্বেতাঙ্গ ন্রটিশ শ্রামক কাজ করে, তবে আমি 
তাহা পাঁরিব না। 


১৪৯ পৃত্ঠায় তিন বলেন : 


আমি দেখি, লোকে সাধারণতঃ ঝুলীরা মুরগী চুরি ইত্যাদ সকল রকম মন্দ কাজ 
করে বাঁলয়া সন্দেহ করে। কিন্তু বাপারটা আদৌ সেরকম নহে। নুরগন-চুঁরর গত 
নয়াট মামলার সবগ্টীলতেই আমার কর্পোরেশনের মেথর কুলীদের আভযুন্ত করা 
হইয়াছল। কিন্তু দেখা গেল সেগুলির মধ্যে মূরগণ-চুঁরির জন্য দুইজন এ দেশীয় 
আঁধবাসী এবং তিনজন ্বেতাঙ্গকে দণ্ডিত করা হইয়াছে। 


আরও সম্প্রতি-প্রকাঁশত “নেটিভ ব্লু বুক"-এর প্রতি আম পাঠকদের 
দৃম্টি আকর্ষণ কারতে চাই। এবং সেখানে তাঁহারা দৌখতে পাইবন, প্রায় 
সকল ম্যাঁজস্ট্রেটই এই আভমত দিয়াছেন যে, ইয়োরোপীয়দের প্রভাবেই এ 
দেশীয় আঁধবাসীদের নৌতিক চারত্রের অবনাতি ঘাঁটয়াছে। 

এই অকাট্য তথ্যগাঁল দেখিবার পরও কি এ দেশীয় আধবাসীদের অধঃ- 
পতনের জন্য ভারতীয়গণকে সম্পূর্ণরূপে দায়ী করা অন্যায় নহে১ ১৮৯৩ 
খুষ্টাব্দে মদ্য সরবরাহের জন্য বোরোতে ২৮ জন ইয়োরোপাীয় দণ্ডিত 
হইয়াছিল। সে ক্ষেত্রে ভারতীয় দণ্ডিত হইয়াছিল মাব্র ৩ জন। 


ছয় 


«এই দেশ, কৃষ্ণাঙ্গদের নহে, শ্বেতাঙ্গদের হইবে ও থাকিবে, এবং ভারতীয়- 
গণের ভোট সংখ্যাঁধক্যে ইয়োরোপায় ভোটকে ডুবাইয়া দিবে এবং নাটালে 
ভারতীয়াদগকে রাজনৈতিক প্রাধান্য দিবে ।” 


২৫৪ গান্ধী রচনাবলী 


এই উীন্তর প্রথমাংশ সম্পর্কে আমি আলোচনা কাঁরতে চাহ না। আম 
স্বীকার কাঁরতোছি যে, আমি ইহা এমন কি সম্পূর্ণরূপে বুঁঝও না। তবে 
শেষের অংশের মূলে যে ভ্রান্ত ধারণা রহিয়াছে, তাহা নিরসনের জন্য আম 
চেষ্টা কারব। আমি একথা বলিতে সাহস করি যে, ভারতীয় ভোট কখনও 
সংখ্যাঁধক্যে ইয়োরোপাীয় ভোটকে ডুবাইয়া দিতে পারে না এবং ভারতীয়রা 
রাজনোতিক প্রাধান্য দাবী কারবার চেম্টা কারিতেছে, এইরুপ ধারণা অতাঁত 
সকল আভিন্্রতারই বিরোধী । এই প্রশন সম্পর্কে বহ ইয়োরোপীয়ের সাঁহত 
আলাপ কারবার সুযোগ আমি পাইয়াছি এবং তাঁহারা প্রায় সকলেই কলোনিতে 
“একজন লোক, একটি ভোট” এই ধারণার উপর 'ভীত্ত করিয়াই য্যস্ত 
দেখাইয়াছেন। ভোটাধিকারে সম্পান্ত সংক্রান্ত যোগ্যতার বিষয়টি তাঁহারা নূতন 
শুনিলেন। তাই নাগারক আধকার আইনের যে ধারায় এই যোগ্যতা সম্পর্কে 
আলোচনা করা হইয়াছে, তাহা এখানে উদ্ধৃত কাঁরলে আমাকে নিশ্চয় মাজনা 
করা হইবে : 


পরবতাঁ অংশে যাহাঁদগকে বাদ দেওয়া হইয়াছে, তাহারা ছাড়া, যাহাদের ৫০ 
পাউন্ড মূল্যের স্থাবর সম্পান্ত রহিয়াছে বা যাহারা 'নর্বাচনী এলাকার মধ্যে বাৎসরিক 
১০ পাউণ্ড মূল্যের এইরূপ কোনও সম্পাত্তর জন্য ভাড়া দেয়, এবং যাহারা পরে 
উল্লিখিত নিয়মাবলী অনুসারে যথাযথভাবে তালিকাভুন্ত হইয়াছে, একুশ বংসরের আঁধক 
বয়স্ক এইরূপ সকলেই এইরূপ এলাকার জন্য সদস্য নির্বাচনে ভোটদানের আঁধকারী 
হইবে। পূর্বে বার্ণত এইরূপ কোন সম্পাত্ত মালিক বা ভাড়াঁটয়ারূপে একাঁধক 
বান্তর দখলে থাকলে, এ সম্পান্তর মূল্য, বা ক্ষেত্র অনুসারে, উহার ভাড়া সমানভাবে 

" দখলকারীদের মধ্যে ভাগ করিয়া দিলে যাঁদ যৌথ দখলকারণদের প্রত্যেকে ভোটদানের 
যোগ্যতা লাভ করিতে পারে, তবে এরূপ স'পাঁত্তর জন্য প্রত্যেক দখলকারী যথাযথভাবে 
তঁলকাতুন্ত হইয়া ভোটদানের আঁধকারী হইব । 


ইহা হইতে স্পম্ট বুঝা যায় ষে, প্রত্যেক ভারতীয়ই ভোটাধিকার পাইতে 
পারে না। ইয়োরোপীয়দের তুলনায় কলোঁনতে কয়জন ভারতীয় আছে, 
যাহাদের ৫০ পাউন্ড মূল্যের স্থাবর সম্পাত্ত আছে বা যাহারা বার্ষক ১০ 
পাউন্ড মুল্যের এইরূপ কোনও সম্পাত্তর ভাড়া দেয়? এই আইনাট সুদীর্ঘ- 
কাল বলবৎ রাহয়াছে এবং নিম্নালখিত সারণী হইতে ইয়োরোপণয় ও ভারতীয়- 
গণের ভোটের আপোক্ষিক শান্তি সম্পর্কে কিছ; ধারণা পাওয়া যাইবে । “গেজেটে” 
প্রকাশিত সর্বাপেক্ষা সাম্প্রাতক তাঁলকাগুল হইতে আম এই সারণীটি 
সংকলন কারয়াছি : 


ভারতীয় নাগরিক আঁধকার ২ 





ভোটদাতাগণ 
সংখ্যা নির্বাচনী বিভাগ ইয়োরোপীয়গণ ভারতীয়গৎ 
বৈ পটারমারিৎসবার্গ ১৫২১ ৮২ 
২ আমৃগোনি ৩০৬ নাই 
৩ লায়ন্‌স্‌ রিভার &১১ নাই 
৪ ইকসোপো ৫৭৩ ৩ 
& ডারবান ২১০০ ১৪৩ 
৬ কাউণ্টি অব ডারবান ৭৭৯ ২০ 
৭ 1ভক্টোরিয়া ৫৬৬ ১ 
৮ আমৃভোটি ৪৩৮ ১ 
৯ উইনেন ৮২৮ নাই 
১০ ক্রিপ রিভার ৫১১ ১ 
১১ নিউক্যাশল্‌ ৯১৭ নাই 
১২ আলেকক্তান্দ্রা ২০১ নাই 
১৩ আল্ফেড ২৭৮ নাই 
৪১৩০৯ 
একুনে ১৫৬০ 


সুতরাং ১৫৬০ জন তালিকাভুন্ড ভোটদাতার মধ্যে মাত্র ২৫১ জন হইল 
ভারতীয় এবং মান্র দুইটি বিভাগে উল্লেখযোগ্য ভারতনম্ন ভোটদাতা রহিয়াছে । 

ভারতীয় ও ইয়োরোপায় ভোটদাতার সংখ্যাত্নর অনুপাত মোটামুটি বালিতে 
গেলে ১:৩৮, অর্থাৎ বর্তমানে ইয়োরোপাীয় ভোট ভারতীয় ভোটের অপেক্ষা 
৩৮ গুণ বেশী। ভারতীয় অভিবাসীগণের সংরক্ষক-প্রদত্ত ১৮৯৫ খহীজ্টাব্দের 
ববরণ অনুসারে মোট ৪৬.৩9৩ সংখ্যক ভারতীয় আঁধবাসীর মধ্যে মান্র 
৩০,৩০৩ জন স্বাধীন ভারতীয়। ইহার সাহত, ধরুন, &.০০০ ভারতীয়" 
ব্যবসায়ী যোগ করিলে মোটামুটি স্বাধীনতাপ্রাপ্ত ও স্বাধীন ভারতাীয়ের সংখ্যা 
হইবে ৩৫,০০০। সূতরাং ভোটের ব্যাপারে ই শরোপনয়দের সহিত প্রাতযোগিতা 
কাঁরতে পারে ভারতাঁয়দের সংখ্যা এরূপ সুবৃহৎ নহে। আমার বিশ্বাস, যাঁদ 
বাঁল যে, অর্থনোতিক অবস্থার দিক হইতে এই ৩৫,০০০ হাজারের অর্ধেকেরও 


২৫৬ গান্ধী রচনাবলী 


বেশী লোক চুক্তিবদ্ধ ভারতীয়দের অপেক্ষা এক ধাপ মান্র উচ্চুতে আছে, 
তাহা হইলে তাহা খুব অধথার্থ উান্ত হইবে না। আম ডারবানের পার্ববর্তাঁ 
ও ৫০ মাইলের মধ্যবতর্ঁ অণ্চলগাীলতে 'কছাদন যাবৎ ভ্রমণ কারতেছি, তাই 
একথা নিভঁয়ে বালতে সাহস কাঁর যে, স্বাধীন ভারতীয়দের অধিকাংশই 
দিন-আনে-দন-খায় অবস্থায় রাঁহয়াছে এবং তাহাদের &০ পাউণ্ড মূল্যের 
স্থাবর সম্পান্ত নিশ্য়ই নাই। কলোনিতে প্রাপ্তবয়স্ক স্বাধীন ভারতীয়দের 
সংখ্যা মাত্র ১২,৩৬০। সুতরাং একথা সাহস করিয়া বাঁলতে পার যে, অদূর 
ভবিষ্যতে ভারতাঁয়দের ভোট সংখ্যাধিক্যের জোরে ইয়োরোপনীয়দের ভোটকে 
ডুবাইয়া দিবে, এই আশঙ্কা সম্পূর্ণরূপে ভীত্তহীন। 


ভারতীয় ভোটদাতাদের তালিকার নিম্নালাখত বিশ্লেষণ হইতে আরও 
দেখা যায় যে, ভারতীয় ভোটদাতাদের আধকাংশই হইল সেইসব ভারতীয়, 
যাহারা কলোনিতে সুদীর্ঘ কাল ধারিয়া বসবাস করিতেছে; যে ২০৫ জনকে 
আম চিনিতে পাঁরয়াঁছ, তাহাদের মধ্যে মাত্র ৩৫ জন একসময়ে চুক্তিবদ্ধ 
ভারতীয় ছিল এবং তাহারা সকলেই কলোনিতে ১৫ বংসরেরও আঁধককাল 
রাঁহয়াছে। 


ভারতীয় ভোটদাতাগণ কতাঁদন এখানে বাস কারয়াছে এবং তাহাদের মধ্যে 
কতজন চুন্তবদ্ধ ভারতীয়রূপে কাজ করিয়াছে, নিম্নালাখত সারণীতে তাহা 
দেখানো হইতেছে ু 


বাসকাল .৪ বংসর রঃ রঃ ... ১৩ 
»..& হইতে ৯ বংসর ... .... ০ 
»॥ ১০ ১৩ , রঃ রি ... ৩৫ 
» ১৪ ১৫ ১ .. ৬৯ 


স্বাধীন ভারতীয়গণ, যাহারা একদা চুক্তিবদ্ধ ছিল, 'কন্তু 
যাহারা কলোনিতে ১৫ বৎসরের, এবং অনেক ক্ষেত্রে, ২০ 


বংসরের আধক কাল বাস করিয়াছে টি ,... ৩৫ 
কলোনিতে জন্মিয়াছে এমন রি রর মরিয়া 
দোভাষী রঃ ১০:18 
শ্রেণীবদ্ধ করা হয় নাই এমন ৫ ....৪৬ 


৫১ 


ভারতীয় নাগরিক আঁধকার ২৫৭ 


অবশ্য, এই সারণীকে কোনমতেই সম্পূর্ণ 'নর্ভূল বলা চলে না। তবে 
আমার মনে হয়, বর্তমান উদ্দেশ্যের পক্ষে ইহা ষথেম্ট বথাবথ হইয়াছে । সুতরাং, 
এই সংখ্যাগ্ীল হইতে দেখা যাইতেছে যে, চুন্তবদ্ধরূপে আসয়াছিল এমন 
ভারতীয়দের ভোটদাতার তালকাভুন্ত হইবার জন্য প্রয়োজনীয় সম্পাত্ত সংক্রান্ত 
যোগ্যতা অর্জন কাঁরতে ১৫ বা ততোধিক বসর লাগিয়াছে। এবং স্বাধীনতা- 
প্রাপ্ত ভারতীয়াদগকে বাদ দিলে, কেবল ব্যবসায়ী ভারতীয় আঁধবাসীরা ভোট- 
দাতার তাঁলকাকে ডুবাইয়া দিবে, একথা কেহ বাঁলতে পারে না। তাহাছাড়া, 
এই ৩৫ জন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত ভারতীয়ের আঁধকাংশই ব্যবসায়ীর মর্ধাদা লাভ 
কাঁরয়াছে। যাহারা গোড়ায় নিজেদের টাকাপয়সার জোরে এখানে আঁসর্াছিল, 
ভোটদাতার তালিকাভুন্ত হইতে তাহাদের আঁধকাংশেরই সুদীর্ঘ সময় লাগিয়াছে। 
যে ৪৬ জনকে আমি চিনিতে পাঁর নাই, তাহাদের নাম হইতেই বোঝা যায়, 
তাহাদের অনেকেই ব্যবসায়ী শ্রেণীর অন্তভুরন্ত। কলোনিতে জাল্মিয়াছে এমন 
বহু লোকও কলোনিতে আছে। তাহারা লেখাপড়াও 'শাখয়াছে, 'িন্তু ভোট- 
দাতার তালিকায় তাহাদের মাত্র ৯ জন স্থান পাইয়াছে। ইহা হইতে দেখা 
যাইতেছে যে, তাহারা অত্যন্ত গরীব, তালিকাভুক্ত হইবার জন্য উপযুস্ত যোগ্যতা 
তাহারা লাভ কারতে পারে নাই। সুতরাং মোটামুটিভাবে ইহাই প্রতীয়মান 
হইবে যে, বর্তমান তািলকাকে 'ভীত্তরূপে ধাঁরিলে, ভারতীয় ভোট অনুপাতের 
দিক হইতে একাঁটি ভয়াবহ আকার ধারণ কাঁরতে পারে, এইরূপ আশওকা 
অমূলক মান্। ২০৫ জনের মধ্যে ৪০ জনের আঁধক হয় মারা "গিয়াছে. নয় 
কলোনি ত্যাগ কঁরিয়াছে। 

নিম্নালাখত সারণীতে পেশা অনুসারে ভারতীয় ভেোটদাতাগণের 
তাঁলিকাটির [বিশ্লেষণ করা হইয়াছে : 


বাঁণক রঃ রর রর ... ৩২ 
স্বর্ণকার পু টন ১.৪ 
রত্ববণিক ৫ রী ৮৩ 

্ মোদক ১ 
১” ] ফলাবিকেতা ৪ 
ব্যবসায়ী ১১ 
রাংঝালওয়ালা ১ 
তামাক-ব্যবসায়ীী ২ 

ূ হোটেলওয়ালা ১ 
১৫১ 


৯১৭ 


২৫৮ গ্রান্থী রচনাবলশ 


কেরানী ২১ 
গ্রাণানক ৬ 

ঢু | খাজাণ্চী ১ 
তর | দোকান কর্মচারী ৬ 
নু শিক্ষক ১ 
- | ফটোগ্রাফার ১ 
দোভাষী র ৪ 
আড়তের কর্মচারী .. €ে 

| নাপিত ২ 
হোটেলের কমণচারী ... ১ 
কর্মসচিব 2 ২ 

&০ 

শাকসবাঁজ-বিক্লেতা ... ১ 

চাষী ৪ 
গৃহভৃত্য রী €ে 

জেলে ১ 

বাগচা শ্রামক ২৬ 
বাতিওয়ালা ৩ 
গু গাড়োয়ান ্‌ 
র্‌ কনস্টেবল ২ 
টু শ্রমিক ২ 
ঢ | হোটেলের পরিচারক ১ 
| পাচক ৩ 
&০ 

৫১ 


আমার ধারণা, অনুপয্স্ত বা নিম্নতম শ্রেণীর ভারতীয়দের দ্বারা ভোট- 
দাতাদের তাঁলিকাঁটির ভারসাম্য নম্ট হওয়ার যে আতঙ্ক তাঁহাদের আছে, তাহা 
দূর কারবার জন্য এই বিশ্লেষণাট নিরপেক্ষ লোকদিগকে সাহায্য করিবে। 
কারণ, বাবসায়ী বা তথাকথিত “আরব” শ্রেণীতভুন্ত লোকেরাই সংখ্যায় অনেক 


ভারতীয় নাগারক আঁধকার ২৫১ 


বেশী। এই শ্রেণীর লোকেরা অল্ততঃপক্ষে ভোটদানের সম্পূর্ণ অনুপযদন্ত 
নহে বাঁলয়াই স্বীকৃতি পাইয়াছে। 

নয় যে শ্রেণীর ভারতীয় মোটামুটি ইংরেজী শিক্ষালাভ করিয়াছেন, তাহার 
অন্ততুন্তি। 

তৃতীয় বিভাগে যাহারা রাহয়াছে, তাহাদিগকে উচ্চতর স্তরের শ্রামক নামে 
আভাহত করা যায়-তাহারা সাধারণ চুক্তিবদ্ধ ভারতীয়দের অনেক উপরেই 
রাঁহয়াছে। তাহারা কলোনিতে ২০ বৎসরেরও অধিক কাল সপাঁরবারে 
বসবাস করিতেছে এবং হয় তাহাদের সম্পান্ত আছে, নয় তাহারা বেশ 
কিছু পাঁরমাণেই ভাড়া দেয়। আম ইহাও বাঁলতে পার যে, আম 
যাহা জানিয়াছি, তাহা যাঁদ সত্য হয়, তবে অধিকাংশ ভোটদাতাই 
তাহার মাতৃভাষায় পাঁড়তে ও 'লাঁখতে পারে। সূতরাং, যাঁদ বর্তমান 
ভোটদাতাদের তাঁলকাট ভবিষ্যতে নীতানর্ধাররূপে গৃহীত হয় 
এবং ভোটাধিকারের যোগ্যতা এখন যেমন আছে, তেমনই থাকিবে বলিয়া 
ধরিয়া লওয়া যায়, তবে ইয়োরোপীয়দের দিক হইতে এ তালিকাটি অত্যন্ত 
সন্তোষজনক, কারণ, প্রথমতঃ, সংখ্যাগতভাবে ভারতীয়দের ভোটদানের ক্ষমতা 
অত্ল্প, এবং দ্বিতীয়তঃ, ভারতীয় ভোটদাতাদের আঁধকাংশ (8-এর অপেক্ষাও 
বেশী) ব্যবলায়ী সম্প্রদায়ভুন্ত। ইহাও স্মরণ রাখা উচিত যে, কলোনিতে 
ব্যবসায়ী ভারতীয়দের সংখ্যা দীর্ঘকালের জন্য প্রায় একইরূপ থাঁকবে। কারণ, 
প্রীতি মাসে বহু লোক যেমন আসতেছে, তেমনই বহু লোকে ভারতে ফিরিয়াও 
যাইতেছে । সাধারণতঃ, যাহারা আসতেছে তাহারা, যাহারা চলিয়া যাইতেছে 
তাহাদের স্থানগালই গ্রহণ কারতেছে। 

এ পযন্ত আমি আমার য্ান্তর মধ্যে দুই সম্প্রদায়ের ..ভাবক প্রবণতার 
কথা আদৌ আনি নাই, কেবল উভয়ের সংখ্যা সম্পকেই আলোচনা কারয়াঁছ। 
তথাপি, এই দুই সম্প্রদায়ের স্বাভাবিক প্রবণতাগ্দীল উহাদের রাজনোতিক 
কার্যকলাপের সাঁহত কম জড়িত নহে। ভারতীয়রা যে সাধারণতঃ রাজনীতিতে 
সাক্কয়ভাবে জড়িত হয় না, এই বিষয়ে কোন মতদ্বৈধ নাই। তাহারা কোথাও 
কখনও রাজনোতিক ক্ষমতা হস্তগত কারবার জন্য চেম্টা শুর নাই। তাহাদের 
ধর্ম (তাহা ইসলাম বা হিন্দ; বা যাহাই হউক না কেন, কেবল. নামের 
পারবর্তনের ফলে ষৃগ-যুগব্যাপী শিক্ষাকে মুছিয়া ফেলিতে পারা যায় না) 
তাহাঁদগকে বৈষঁয়ক লালসার ব্যাপারে নিরাসন্ত থাকতেই শিক্ষা দেয়। 
সন্তুষ্ট থাকে। আমি একথা বালিবার সুযোগ লইতোছি যে. যাঁদ তাহাদের 
ব্যবসায়িক কার্যকলাপকে পদদালিত কারবার চেষ্টা না হইত, যাঁদ তাহাঁদগকে 


২৬০ গান্ধী রচনাবলী 


সমাজে অস্পৃশ্য অচ্ছতের অবস্থায় নামাইয়া আনিবার জন্য বার বার চেষ্টা করা 
না হইত, বাস্তবিকপক্ষে তাহাদিগকে যাঁদ চিরাঁদনের জন্য আত সাধারণ শ্রামক 
ও ভূত্যের স্তরে, অর্থাৎ, চুন্তবদ্ধ বা এরুপ কোনও অবস্থায়, রাখবার চেস্টা না 
চলিত, তবে ভোটাধিকার আন্দোলনও হইত না। আমি আরও আধক বাঁলব। 
আমার বালতে সংকোচ নাই যে, প্রকৃত রাজনোৌতিক আন্দোলন বাঁলতে যাহা 
বোঝায়, তাহা এখানে এখনও নাই। কিন্তু, অত্যন্ত দুঃখের কথা, সংবাদপন্র- 
গাল এইরূপ একটি রাজনোতিক আন্দোলন কারবার দায়িত্ব ভারতনয়গণের 
উপর চাপাইয়া দিতে চেস্টা কাঁরতেছে। ভারতীয়াঁদগকে তাহাদের বৈধ 
কাজগুলি করতে দিন, তাহাদিগকে অধঃপাতিত কারবার চেম্টা ব্ধ করুন, 
সাধারণ সহৃদয়তার সাঁহত তাহাদের সাঁহত ব্যবহার করুন, তাহা হইলেই 
ভোটাধিকারের প্র্নও আর থাকিবে না। কারণ, ভোটদাতাদের তালিকায় নাম 
তুিবার মতো সামান্য কম্টটুকুও তাহারা স্বীকার কারবে না। 

ণকন্তু একথা বলা হইয়াছে যে, এবং দাঁয়ত্বশীল ব্যান্তরাই বাঁলয়াছেন যে, 
কাঁতপয় ভারতীয় রাজনোতিক ক্ষমতা লাভ কাঁরতে চাঁহতেছে, তাহারা হইল 
অজ্পসংখ্যক রাজনৌতিক আন্দোলনকারী মুসলমান; অতীত আঁভজ্ঞতা হইতে 
হিন্দুদের বোঝা উচিত যে, মুসলমানদের শাসন তাহাদের পক্ষে সর্বনাশকর 
হইবে। প্রথম উীন্তাট ভীত্তহীন এবং শেষ উীন্তাট অত্যন্ত দুঃখজনক ও 
পাঁড়াদায়ক। যাঁদ রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকার বাঁলতে লোজস্লেটিভ 
এসেম্বালিতে প্রবেশ বোঝায়, তবে তাহা সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব। এইরূপ 
উান্তর অর্থ হইল, ইংরেজী ভাষায় উপযুক্ত জ্ঞানসম্পন্ন অত্যন্ত সম্পদশালী 
ভারতীয়রা কলোনিতে রাহয়াছে, ইহা আগে হইতেই ধাঁরয়া লওয়া। এখন, 
অবস্থা ভালো ও সম্পদশালী এই দুই-এর মধ্যে যে পার্থক্য আছে, তাহা 
ধারলে অতি সামান্যসংখ্যক সম্পদশালী ভারতীয়ই কলোনিতে আছেন এবং 
আইনপ্রণেতার কর্তব্গুলি পালনের ক্ষমতা তাঁহাদের কাহারও নাই। তাঁহারা 
রাজনীতি বোঝেন না বলিয়া যে তাঁহাদের এই ক্ষমতা নাই, তাহা নহে, আইন- 
প্রণেতাদের নিকট ইংরেজী ভাষা সম্পর্কে যে জ্ঞান আশা করা যায়, তাহা 
তাঁহাদের কাহারও নাই। দ্বিতীয় উীন্তীটি দ্বারা কলোনিতে মুসলমানদের 
বিরুদ্ধে "হিন্দুদের খাড়া কারবার চেষ্টা করা হইয়াছে। কলোঁনর কোনও 
দায়ত্বশীল ব্যান্ত যে কিভাবে এইর্‌প ভয়ঙ্কর বিপদ কামনা করেন, তাহা অতঈব 
বিস্ময়কর। এইন্লুপ চেম্টার ফল ভারতবর্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর হইয়াছে, এমন 
ি ব্রিটিশ শাসনের চিরস্থায়িত্বকে বিপন্ন করিয়া তুিয়াছে। কলোনিতে এই 
দুই সম্প্রদায় অত্যন্ত সৌহার্দযর সাঁহত বাস কারতেছে। সেখানে এইরূপ 
চেম্টা যে অত্যন্ত দুরাভসান্ধিপ্রসৃত, তাহা আম সাহস কাঁরয়া বালতে পাঁর। 

সকল ভারতীয়কেই ভোটাধিকার হইতে বাত করিলে যে একাঁট ভয়ঙ্কর 


ভারতায় নাগাঁরক আঁধকার ২৬১ 


আঁবচার হইবে, তাহা যে এখন স্বীকৃত হইতেছে, ইহা সুস্থতার লক্ষণ. অনেকে 
মনে করেন, তথাকাঁথত আরবাদগকে ভোটাধকার দেওয়া উচিত হইবে, অনেকে 
মনে করেন, তাহাদের মধ্য হইতে 'কছুসংখ্যক লোক বাছয়া লইতে হইবে। 
আবার অনেকে মনে করেন, চুন্তিবদ্ধ ভারত য়াদগকে কখনও ভোটাধিকার 
দেওয়া উচিত হইবে না। এই বিষয়ে খুব সম্প্রাতি স্ট্যাঞ্জারের নিকট হইতে 
একটি পরামর্শ আসিয়াছে এবং তাহা অত্যন্ত কৌতুকপূর্ণ। এ পরামর্শ 
অনুসারে কাজ হইলে, যাহারা ভারতে ভোটদাতা ছিল বাঁলয়া প্রমাণ কাঁরতে 
পারবে, কেবল তাহারাই নাটালে ভোটাধকার পাইবে । কন্তু এই 'নিয়মাঁট 
কেবল গরীব ভারতীয়দের জন্য কেন? যাঁদ এই নিয়মাটি সকলের ক্ষেত্রে 
প্রযোজ্য হয়, তবে এইরূপ ব্যবস্থায় তাহারা আপান্ত কাঁরবে বাঁলয়া আম 
মনে কার না। এই শর্ত অনুসারে কলোনিতে ভোটদাতাদের তাঁলকায় 
নিজেদের নাম উঠাইতে গিয়া ইয়োরোপীয়রাও যাঁদ বেগ পান, তাহাতে আম 
বাস্মত হইব না। কারণ, তাঁহারা যে সকল রাম্ট্র হইতে আসয়াছেন, সে সকল 
র॥জ্ট্রস ভোটদাতাদে তালিকায় নাম ছিল, এমন কতজন ইয়োরোপীয় নাটালে 
আছেনঃ ও৩বে ইয়োরোপীয়দের প্রাত এইরূপ উন্ততে প্রচণ্ড ক্রোধ ও ঘৃণার 
সণ্টার হইবে। ভারতীয়দের প্রতি এইরূপ উন্তি আগ্রহের সহত গৃহীত 
হইয়াছে । 

একথাও বলা হইয়াছে যে. ভারতীয়প্না “একজন ভারতীয়, একাঁট ভোট”-এর 
জন্য আন্দোলন করিতেছে । আম বালতে চাঁহ যে, এই উীন্তর সামান্যতম 
ভিন্তিও নাই এবং ভারতাঁয় সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অনাবশ্যকরূপে বিরূপ মনো- 
ভাব সৃম্টি কারবার উদ্দেশ্যেই এর্‌প উত্তি করা হইয়াছে। আমার বিশ্বাস, 
যাঁদ চিরকালের জন্য নাও হয়, তবে অন্ততঃপক্ষে বর্তম্ণনের জন্য, ইয়োরোপাীয় 
ভোটের সংখ্যাধিক্য রক্ষা কারবার জন্য সম্পান্ত সংঘ-*ত বর্তমান যোগ্যতাই 
যথেম্ট। কিন্তু কলোনির ইয়োরোপাীয় আঁধবাসাঁরা যাঁদ অন্যর্প চিন্তা 
করেন, তবে, আমার বিশ্বাস, কোন ভারতীয়ই শিক্ষাবিষয়ক যুক্তিসংগত ও 
প্রকৃত যোগ্যতা এবং বর্তমানের তুলনায় বৃহত্তর সম্পান্তর যোগ্যতা সম্বন্ধে 
আপাত্ত কাঁরবে না। ভারতীয়রা যে বিষয়ের বিরুদ্ধে আপাতত কারতেছে ও 
করিবে, তাহা হইল বর্ণবৈষম্য- জাতিগত পার্থক্যের 'ভীত্ততে অযোগ্যতা। 
দেওয়া হইয়াছে যে, জাতি ও ধর্মের কারণে তাহাদের উপর কোনরূপ অযোগ্যতা 
ও আঁধকার-সংকোচ আরোপ করা হন্বে না। এবং এই প্রাঁতশ্রাতি কোনর্প 
ভাবপ্রবণতার কারণে নহে, উপয্স্ততার প্রমাণের উপরই দেওয়া হইয়াছিল এবং 
বার বার দেওয়া হইয়াছে। সমান আঁধকারের 'ভীত্ততে ভারতীয়গণের সাঁহত 


২৬২ গান্ধী রচনাবলশ 


এবং আইনানুগ এবং ভারতে 'ব্রাটশ আধকার ইহা ছাড়া অন্য কোনও শর্তে 
1চরস্থায়ভাবে রক্ষা করা সম্ভব নহে, একথা নিঃসন্দেহে নির্ধাঁরত হইবার পরই 
এই বিষয়ের প্রথম সূচনা করা হইয়াছিল। আম বাঁলতে চাই, উপরোক্ত প্রাতশ্র্2াত 
সম্পর্কে অনেক সাংঘাতিক বিচ্যুত ঘটিয়াছে বালিয়া প্রাতশ্রাত ত নস্যাং হইতে 
পারে না। আমার ধারণা, ব্যাতিক্রম যেমন নিয়মের প্রমাণ, এই বিচ্যুতিগদালও 
সেইর্‌প। উহার দ্বারা প্রাতশ্রাত বাতিল হয় না। কারণ, আমার হাতে যাঁদ 
যথেম্ট সময় ও স্থান থাকত, এবং আমি যাঁদ পাঠকদের ধৈর্যহানি ঘটাইবার 
ভয় না কাঁরতাম, তবে এমন অসংখ্য দ্টান্ত উদ্ধৃত কাঁরয়া দেখাইতে 
পারতাম, যেখানে ১৮৫৮ খনীষ্টাব্দের ঘোষণাকে কঠোরভাবে অনুসরণ কাঁরয়া 
কাজ করা হইয়াছে এবং এমন কি বর্তমানেও ভারতে ও অনান্র সেইরূপে কাজ 
করা হইতেছে । এবং বর্তমান ক্ষেত্রেও উহা হইতে বিচ্যাতির কারণ শনশ্চয়ই 
নাই। সুতরাং আমি বাঁলতে চাই ভারতীয়রা জাতির 'ভীত্ততে আরোপিত 
এই অযোগ্যতার বিরুদ্ধে যে প্রাতবাদ কাঁরয়াছে তাহা ন্যায়সঙ্গত হইয়াছে 
এবং তাহাদের এই প্রাতিবাদ উপয্স্ত মর্যাদা পাইবে বাঁলয়া আশা কাঁরতেছে। 
এত কথা বালবার পরে আম আমার দেশীয় ভাইদের পক্ষ হইতে বালিতে 
চাই যে, ভোটদাতাদের তালিকা হইতে আপাত্তজনক ব্যান্তদের বাদ 'দবাব জন্য 
এবং ভবিষ্যতে যাহাতে ভারতীয় ভোট প্রাধান্য লাভ না করে, সেরূপ ব্যবস্থা 
কারবার জন্য, ভোটাধিকার সম্পর্কে গৃহীত কোনও ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাহারা 
প্রীতবাদ কারবে না। আম দৃঢ়তার সহিত 'িশবাস কার যে. যে সকল অজ্ঞ 
বলিতে চাহে যে, তাহাদের সকলে এইরূপ অজ্ঞ নহে এবং সকল সম্প্রদায়ের 
মধ্যেই এইরূপ অজ্ঞ লোক কমবেশী রাহিয়াছে। প্রত্যেক সুববেচক ভারতনয়ের 
লক্ষ্য হইল কলোনির ইয়োরোপাদের ইচ্ছার সাঁহত যথাসম্ভব সংগাঁত বাখিয়া 
চলা। কলোনির ইয়োরোপীয় আঁধবাসীদের সাহত এবং ইংলণ্ড হইতে 
আগতদের সাঁহত বরোধিতা করিয়া, সমগ্র সুযোগ নিজেবা পাইবাব চেস্টা করা 
অপেক্ষা তাহারা সুবিধার কিছ অংশ ছাড়িয়া দেওয়াই শ্রেয় মনে করিবে । এই 
আবেদনের উদ্দেশ্য হইল, আইনপ্রণেতা ও কলোনর ইয়োরোপীয়গণকে এই 
একান্ত অনুরোধ করা যে, যদ কোনও ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়, তবে তাঁহারা 
যেন সেইরূপ ব্যবস্থারই উদ্ভাবন বা সমর্থন করেন, যাহা এ ব্যবস্থার সাহত 
কারবার উদ্দেশ্যে এই প্রশ্ন সম্পর্কে কলোনির সর্বাঁধক খ্যাতনামা ব্যান্তরা 
কির চিন্তা কাঁরয়াছেন, একটি রু বুক হইতে তাহার কিছ উদধৃতি "দিয়া 
দেখাইবার সুযোগ লইব : 


ভারতায় নাগারক আঁধকার ২৬৩ 


মাননীয় লেঁজস্‌্লেটিভ কাউন্সিলের প্রান্তন সদস্য মিঃ সন্ডার্স মাত্র এইটুকু 
অগ্রসর হইতে পাঁরয়াছেন : 

এইসব স্বাক্ষর অবশ্যই পুরাপ্র হইবে এবং নির্বাচকের নিজের হস্তাক্ষরে ও 

ইয়োরোপাীয় হরফে হইবে, কেবলমান্ত এই সূত্রটিই ইংরেজ 'চন্তাধারাকে এশশয় শচল্তা- 


ধারা কর্তৃক ডুবাইয়া দেওয়ার বিপদ অনেকখা!ন সামলাইতে পারিবে। (এফেয়ার্ঁ অব 
নাটাল, সি. ৩৭৯৬-১৮৮৩) 


এ বইয়ের ৭-এর পঙ্ঠায় আভবাসীগণের প্রান্তন সংরক্ষক ক্যাপ্টেন গ্রেভুস্‌ 
বলেন : 
আমার মত এই যে, যে সকল ভারতায় তাহাদের নিজেদের জন্য এবং তাহাদের 


তাহারাই ন্যাযসংগতভাবে ভোটাধিকার পাইবার আঁধকারাঁ। 


ইহা লক্ষণীয় যে, ক্যাপূটেন গ্রেভ্স্‌ তাঁহার বিভাগ কর্তৃক স্বীকৃত 
জারন্ট্য়গণের, অর্থাৎ চুন্তিবদ্ধ ভারতীয়গণের, কথাই বাঁলতেছেন। তৎকালীন 
এটর্নিজেনারেল এবং বর্তমান প্রধান বিচারপাঁতি বলেন : 
ইহা লক্ষিত হইবে যে, ব্যবস্থা সম্পর্কে আমি যে খসড়াঁটি রচনা কাঁরয়াছি, তাহাতে 
এমন কতকগুলি ধারা আছে, যাহাতে মিঃ সন্ডার্সের চিঠিতে উল্লিখিত 'বিকল্প পাঁর- 
কল্পনা কার্যকরী করবার জন্য গসলেক্ট কামার সপারশগু'লিকে গ্রহণ করা হইয়াছে 
এবং বিদেশীগণের প্রাত বিশেষ অযোগ্যতা আরোপের প্রস্তাবাঁট গ্রহণ করা সমীচশন 
বাঁলয়া িবোঁচত হয় নাই। 


এঁ বইয়ের ১৪-র পৃষ্ঠায় তিনি পুনরায় বলেন : 


যেখানে কলোনির সাধারণ আইন পর্পরূপে প্রচাল৬ - ই, এমন প্রতেক দেশ ও 
জাতর সকল লোককে ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ হহ * বাণ্চিত করিবার প্রস্তাব 
সম্পর্কে বলা যায যে, কলোঁনর ভারতায় ও ক্লেওল আঁধবাসীরা বর্তমানে বে 
অধিকার ভোগ কাঁরতেছে, এই ব্যবস্থা স্পম্টতঃই তাহ। লক্ষ্য করিয়াই করা হইয়াছে। 
আমি আমার বিববণীতে, ক্লমক নং ১২, ইতিপর্বেই বলিযাছি যে, এইরূপ কোনও 
বাবস্থার নায়পরতা ও ভাবশ্যকতা আম স্বীকার কাঁরতে পার না। 


উল্লিখিত এই র্ল্যু বুকে ভোটাধিকার সম্পর্শে পাঁড়বার মতো বহু 
কৌতূহলোদ্দীপ হু বিষয় রহিয়াছে এবং উহা হইতে স্পম্টই দেখা যায় যে, এ 
সময়ে বিশেষ অযোগ্যতা আরোপের পাঁরকম্পনাঁট কলোনির আধবাসীদের 
নিকট আপ্রয় ছিল। 

ভোটাধিকার সম্পর্কে অন্দাষ্ঠিত 'খাঁভন্ন সভার 'িবরণীগুঁল হইতে দেখা 
যায়, প্রত্যেক বন্তাই অভিন্নভাবে এই য্বীন্ত দেখাইয়াছেন যে. এই দেশ 
ইয়োরোপাঁয় শন্তির দ্বারা 'বাঁজত হইয়াছে, আজ ইহা যে রূপ পাইয়াছে, তাহাও 


২৬৪ গান্ধী রচনাবলী 


ইয়োরোপায়দের হস্তের দ্বারাই সম্ভব হইয়াছে, সুতরাং ভারতীয়গণকে এই 
দেশ অধিকার কাঁরতে দেওয়া হইবে না। সভার বিবরণগূলি হইতে ইহাও 
দেখা যায় যে, কলোনিতে ভারতীয়গণকে অনাধকারণী বাঁহরাগ্তরূপেই ধরা 
হইয়াছে। প্রথম উীন্তাট সম্পর্কে আম কেবল ইহাই বলিতে পাঁর যে, এই 
দেশের জন্য ভারতীয়রা তাহাদের রনুপাত করে নাই বাঁলয়া যাঁদ তাহাঁদগকে 
অন্তর্গত ইয়োরোপীয়াদগকেও এ সকল সুযোগ-সুবিধা দেওয়া উচিত হইবে 
না। যান্তর্পে ইহাও দেখানো যাইতে পারে যে, প্রথম শ্বেতাঙ্গ বসবাসকারীদের 
জন্য এখানে যে ভূমি বিশেষভাবে সংরাক্ষিত, তাহাতে ইংলণ্ড হইতে আগত 
আঁভবাসদের অনাঁধকার প্রবেশ কাঁরবারও কোন প্রয়োজন নাই। এবং ইহা 
সুনিশ্চিত যে, রন্তদান যাদ যোগ্যতার কোনও মানদণ্ড হয় এবং ব্রিটিশ 
উপাঁনবেশকারারা যাঁদ অন্যান্য 'বাটশ শাঁসত অণ্লকে 'ব্রাটশ সাম্রাজ্যের অংশ 
বলিয়া মনে কবেন, তবে ভারতীয়রা তো বহুবার বহা ক্ষেত্রে ব্রিটেনের জন্য 
রক্তদান কাঁরয়াছে। চিন্রল আভিযান ইহার সর্বাপেক্ষা সাম্প্রতিক দম্টান্ত। 


কলোনি ইয়োরোপাীয়দের হস্তের দ্বারা গাঁঠত হইয়াছে এবং ভাবতণয়রা 
সেখানে অনধিকার প্রবেশকারী মান্র, এই উীন্ত সম্পর্কে আম িনীতিভাবে 
বালিতে চাই যে, এই সম্পর্কে ঘটনা ও তথ্য বরং তাহাল সম্পূর্ণ বিপরীতই 
প্রমাণ করে। 

এ বিষয়ে আমি নিজে কোনও মন্তব্য করিব না। উপরে প্রসঙ্গক্মে 
লাঁখত “ভারতীয় আভবাসী কমিশনের রিপোর্ট” হইতে আমি কিছু উদ্ধৃত 
কারতে চাই। এই 'রিপোর্টাট ধার দেওয়ার জন্য আমি বাঁহবাগতগণের 
সংরক্ষকের নিকট খণন রাহিয়াছ। 


৯৮-এর পৃজ্ঠায় অন্যন্ম কাঁমশনার 'মিঃ সন্ডার্স বলেন : 


ভাবতশষ আভবাসীবা সমৃদ্ধি আনল । মল্য বাঁদ্ধ পাইল। মানুষ আর প্রা 
বিনামূল্যে জিনিস উৎপন্ন বা বিক্রয কাবিযা সন্তুষ্ট বাহল না। উহার অপেক্ষা ভালো 
কিছু কাবতে তাহারা সমর্থ হইল । যুদ্ধ, পশমেব উচ্চমূল্য, চিনি ইত্যাঁদর উৎপাদনের 
ফলে সমৃদ্ধি অব্যাহত বাঁহল। যেসকল স্থানীয উৎপন্ন দ্রব্য লইযা ভাবতশযবা কারবাব 
কাঁরত, সেগুলির মূল্যও চড়া রাহল। 


৯৯-এর. পৃজ্ঠায় তিনি বলেন : 


ব্যাপক জনস্বার্থের অন্যতম প্রশ্ন হিসাবে আঁম ইহার আলোচনায 'ফাবষা 
আ'সিতোছ। একাঁটি বিষষ সুনাশ্চত-_আতি নিম্নশ্রেণীর শ্রামক ও ভৃত্য হইবাব জন্য 
শ্বেতাঙ্গরা নাটালে বা দাক্ষণ আফ্রিকার অন্য কোনও অণ্চলে বসবাস কাঁরবে না। তাহা 
কারবার অপেক্ষা তাহারা আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া সাবশাল অভ্যন্তরভাগের দিকে বা 


ভারতীয় নাগারক আঁধকার ২৬৫ 


সমুদ্রপথে বান্না শ্রেয় মনে কারবে। ইহা যেমন সত্য, তেমনই অন্যান্য উপানবেশ- 
গুলির দলিলের মতোই আমাদের দলল-দৃস্তাবেজগুলিও প্রমাণ করে যে, অশ্বেতাঞ্গ 
শ্রীমক আমদানর ফলে মাত্তকার গোপন শান্ত উন্নত ও উদৃথঘাঁটত হইয়াছে এবং সেই 
সঙ্গে ইহা শ্বেতাঙ্গ বসবাসকারণদের লাভজনক কার্ষের উপযোগী অসংখ্য অভাবিত 
ক্ষেত্র উল্মৃন্ত কাঁরয়া 'দিয়াছে। 

আমাদের [ীজেদের অভিজ্ঞতার দ্বারা ইহা যত স্পন্টভাবে প্রমাঁণত হইয়াছে, তেমন 
আর কিছুর দ্বারাই হয় নাই। আমরা যাঁদ ১৮৫৯ খুখস্টাব্দের প্রাত দৃম্টিপাত কার, 
তবে দোঁখব যে, ভারতীয় শ্রামক নিয়োগের সুনিশ্চিত প্রাতশ্রূতির ফলে রাজচ্বের 
পাঁরমাণ আবিলম্বে বাঁদ্ধ পায়, কয়েক বৎসরের মধ্যে উহা চাঁরগুণ বাঁড়য়া উঠে। 
যন্ঘাবদ কারিগররা কাজ পাইত না এবং তাহারা 'দনে &/- বা তাহারও কম রোজগার 
কাঁরত। তাহারা দেখল তাহাদের মজুর 'দ্বগূণের অপেক্ষাও বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই 
উন্নাত মারৎস্বার্গ হইতে সাগর পর্যন্ত সকল অণ্লের প্রত্যেক আঁধবাসথকেই 
উৎসাহিত করে। কিন্তু কয়েক বসরের মধ্যে এইরূপ আশঙ্কা (নির্ভরযোগা 'ভান্ততে 
প্রীতীন্ঠত আশওকা) ছড়াইয়া পড়ে যে, সঙ্গে সঙ্গে উহা* স্থাঁগত রাখা হইবে (আমার 
যাঁদ ভুল হইয়া থাকে, তবে আমার ভুল সংশোধনের জনা কাগজপন্র রহিয়াছে)। ফলে 
১:্গে সঙ্গে রাজদ্ং ও মজার কামিতে থাকে, অভিবাসীদের আগমন হাস পায়, আস্থা 
লোপ পায়, এবং ছাটাই ও বেতন-হ্াসই প্রধান শচল্তা হইয়া উঠে। কয়েক বৎসর পরে, 
১৮৭৩ খীম্টাব্দে (১৮৬৮ খীঘ্টান্দে হীরক আবিত্কৃত হইবার অনেক পরে), পুনরায় 
নূতন কাঁরয়া পরিবর্তন দেখা দেয়, বাহর হইতে ভারতীয়দের আগমনের নৃতন প্রাতি- 
শ্রুতির ফল আবার ফলিতে শসু করে, রাজস্ব, মজুর ও বেতন বাঁড়তে থাকে, আর 
ছাটাই জিনিসটাকে শীঘ্রই অতীতের বস্তু বলিয়া বলা হইতে থাকে হোয় এখনও যাঁদ 
তাহা বলা যাইত !)। 

এই ধরনের কাগজপন্রগ্াল তাহাদের নিজেব কাহিনী বলুক, এবং সকল প্রকার 
শনবেগেধ ও সংকীর্ণ জাতীয় মনোবৃত্তি ও হন ঈর্ধাকে শান্ত করূক। 

শ্বেতাগ্গ বসবাসকারীদের কল্যাণের পর অশেবতা্; "মক-আমদাঁন যে প্রভাব 
বিস্তার করিয়াছে, আরও অন্য দিক হইতে তাহার সমর্থ: জন্য আম ডিউক অব 
মাণ্টেস্টারের একটি ভাষণ সম্পর্কে উল্লেখ কাঁরতে চাই। এই 'িউক অব মাণ্টেস্টার 
কলোনির স্বার্থের সাহত 'নজেকে একভূত কাঁরয়া ফৌঁশায়াছিলেন। তান সেই সবে 
কুইন্‌সূল্যান্ড হইতে ফারিয়া আিয়াছেন। তান শ্রোতাঁদগকে বাঁলয়াছলেন যে, 
সেখানে অশ্বেতাঞ্গ শ্রীমক আমদানির শবরুদ্ধে আন্দোলনের ফল শ্বৈতাঙ্গদেরই পক্ষে 
অত্ন্ত 'বপজ্জনক বলিয়া প্রমাঁণত হইয়াছে । অথচ এই শ্বেতাঙ্গনাই অশ্বেতাঙ্গ শ্রামক 
আমদানি রোধ করিয়া প্রাতযোগতা নম্ট কারবার আশা ব::য়াছিল এবং ভুল ক.'ন্য়া 
ভাবিয়াছিল যে, এই প্রাতযোগতার ফলেই শ্বেতাঙ্গ বসবাসকারীরা কাজ পাইতেছে না। 


১০০-র পজ্ঠায় এ ভদ্রলোক আরও বলেন : 


স্বাধীন ভারতায় বাবসায়শগণ, তাং দর প্রাতষাগিতা এবং উহার ফলে ভোগ্য 
পণাগুলির মূল্যহ্াস- যাহাতে জনসাধারণের উপকারই হইয়াছে (এবং বাঁলতে অদ্ভুত 


১ ভারতীয় শ্রামক সংগ্রহ । 


২৬৬ গান্ধণ রচনাবলশ 


লাগে যে, উহার বিরুদ্ধেই জনসাধারণ অনুযোগ কারয়াছে),_এই বিষয়গুলি সম্পর্কে 
সুস্পন্টভাবে দেখানো হইয়াছে যে, এই সকল ভারতশয় দোকান শ্বেতাঙ্গ বণিকদের 
বৃহত্তর ব্যবসায়-প্রাতিজ্ঞানগুলির 'নকট হইতে সম্পূর্ণরূপে সাহায্য পাইয়াছে ও পায়, 
এবং কার্যতঃ শ্বেতাগ্গ বাঁণকরাই তাহাদের মাল বিক্রয়ের জন্য এ সকল লোককেই নিয়োগ 
করে। 

যদি চান, তবে বাঁহর হইতে ভারতণয়গণের আগমন বন্ধ করুন; যাঁদ এখন যথেম্ট 
বাঁড় খাল পাঁড়য়া না থাকে, তবে এই অর্ধেকের অপেক্ষাও কম অধ্যুষিত দেশে যাহারা 
শস্যাদর উৎপাদন ও তাহা ভোগ কারবার শান্ত বাড়াইয়াছে, সেই আরব ও ভারতীয়- 
গণকে তাড়াইয়া আরও বাড়ি খালি করুন। কিন্তু এই একটি মাত্র শাখাকে অন্যান্য 
শাখার দ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়া ইহার ফলাফল কি হয়, আমরা অন্বেষণ অনুসন্ধান 
কার, আসুন। লক্গ্য করুন, বাঁড়গণল খালি পাঁড়য়া থাকলে কিভাবে সম্পাস্ত 
ও আমানতের মূল্য হাস পাইবে, উহার ফলে ভাবে বাসগৃহ নির্মাণের ব্যবসায়ে 
এবং বাসগৃহ নির্মাণের উপর 'নিভরশশীল অনান্য ব্যবসায়ে ও সরবরাহ-প্রাতিষ্ঠান- 
গুলিতে অচল অবস্থা দেখা 'দিবে। অতঃপর লক্ষ্য করুন, কিভাবে ইহাব ফলে শ্বেতাঙ্গ 
যন্বিদ্‌ কারিগরদের চাহদা হাস পাইবে এবং এতগ্দালি লোকের ব্যয়-শান্ত কমিয়া 
যাওয়ার ফলে প্রত্যাশিত রাজস্ব কিভাবে হ্রাস পাইবে, কিভাবে ছাটাই বা করভার 
স্থাপন বা উভয়েরই প্রয়োজন দেখা দবে। আসুন, আমরা এই ফলাফলের এবং 
অন্যান্য অসংখ্য ফলাফলের-যেগুলির বিশদ 'হসাব এখানে দেওযা সম্ভব নহে-_ 
সম্মুখীন হই। তাহার পরেও যদি অন্ধ সংকশর্ণ জাতীয় ভাবপ্রবণতা বা ঈর্ষা 
প্রাধান্য লাভ করে, তবে তাহাই হউক। 


কমিশনের সমক্ষে মিঃ হেনার বিন্স্‌ নিম্নোন্ত মর্মে সাক্ষ্য দেন (১৫৬ 
পৃজ্ঠা) : 


আমার মতে স্বাধীন ভারতীয় আধবাসীরা সমাজের সর্বাধিক উপযোগন অংশ। 
তাহাদের একট বৃহৎ, সচরাচর যাহা ভাবা হয় তাহার অপেক্ষা অনেক বেশী বৃহৎ, 
অংশ কলোনির সেবা কারতেছে। তাহারা 'িশেষতঃ শহরে ও গ্রামাঞ্চলে গৃহভত/রূপে 
নিযুস্ত আছে। তাহারা প্রচুর পারমাণে উৎপাদনও করিতেছে । আম কিছু কল্ট 
করিয়া যেসব তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি, তাহা হইতে আম এই সিদ্ধান্ত করিতে পার যে, 
স্বাধীন ভারতীয়রা গত দুই-তিন বংসরে, প্রচুর পাঁরমাণ তামাক ও অন্যান্য দ্ববোর 
কথা বাদ দলেও, বার্ষক প্রায় ১০০,০০০ মণ জোয়ার উৎপাদন করিয়াছে । স্বাধীন 
ভারতীয় অধিবাসী আসবার পূর্বে পিটারমারিৎসবার্গ ও ডারবানে ফল, শাকসবাঁজ 
ও মাছের সরবরাহ ছিল না। বর্তমানে এই সকল জিনিস পুবাপুরি সরবরাহ 
হইতেছে। 

ইয়োরোপ হইতে যে সকল বাহরাগত আসিয়াছে, তাহাদের আমরা . কখনও 
বাগিচায় সবজি উৎপাদক ও মৎসাজীবী হইবার ইচ্ছা প্রকাশ কারতে দেখি নাই। এবং 
আমার মতে, ক্বাধীন ভারতাঁয় অধিবাসীরা না থাকিলে মারৎস্বার্গ ও ডারবানের 
বাজারগঁলতে সরবরাহের অবস্থা এখন আবার দশ বংসর পূর্বেকার মতো খারাপ 
হইয়া পাঁড়বে॥ 


ভারতীয় নাগারক আঁধকার ২৬৭ 


.কুলীদের অভিবাসন স্থায়ীভাবে বন্ধ করিয়া 'দলে ইয়োরোপণীয় যল্বিদ্‌ 
কাঁরগরদিগকে এখন যে হারে মজুর দেওয়া হয়, তাহার হয়তো ইতরবিশেষ হইবে 
না; কিন্তু এইর্‌্প বন্ধ কাঁরয়া দেওয়ার অত্যল্প কাল পরেই তাহাদের চাকাঁরর সংখ্যা 
এখনকার তুলনায় অনেক কমিয়া যাইবে। গ্রীজ্মপ্রধান অঞ্চলের কৃঁষিকার্য ভারতাঁয় 
শ্রীমক ছাড়া কখনও হয় নাই এবং কখনও হুইবে না। 


কমিশনের সমক্ষে তৎকালীন এটার্ন জেনারেল এবং বর্তমান প্রধান িচার- 
পাঁত এইরূপ সাক্ষ্য 'দয়াছলেন (৩২৭ পৃজ্ঠা) : 


...আমার মতে, যে সকল ভারতীয়কে আনা হইয়াছে, তাহাদের অনেককেই 
অনেকাংশে উপকূলভাগে শ্বেতাঙ্গ আভিবাসীদের ব্যর্থতার জন্যই নিয়োগ করা 
হইয়াছে এবং যেসকল ভূমি অনাবাদী পাঁড়য়া থাকত, সেগুলিতে এসব ভারতীয় চাষ- 
আবাদ কাঁরয়াছে। সেখানে উৎপন্ন শস্য কলোঁনর আঁধবাসীদের প্রকৃত উপকারে 
লাঁগয়াছে। যাহারা 'বনা খরচে ভারতে ফিরিয়া যাইবার সুযোগ গ্রহণ করে নাই, 
তাহারা বি*বস্ত ও উপযোগী গৃহভূত্যে পাঁরণত হইয়াছে। 


সাধারণতঃ স্বাধীনতাপ্রাপ্ত ও স্বাধীন ভারতীয়রা উভয়েই যে কলোনিতে 
অত্যন্ত উপযোগী হইয়াছে, তাহা আরও বহু অকাট্য প্রমাণের দ্বারা প্রাতপন্ন 
করা যায়। কমিশনারগণ তাঁহাদের রিপোর্টের ৮২ পৃজ্ঠায় বাঁলতেছেন : 


১১৯। তাহারা মাছ ধারবার ও মংস্য-সংরক্ষণ করিবার কাজে প্রশংসনীয় দক্ষতা 
দেখাইয়াছে। ডারবান উপসাগরের স্যালস্‌বোর দ্বীপে অবস্থিত ভারতীয় ধীবরদের 
উপনিবেশটি কেবল ভারতাঁয়দের পক্ষে নহে, কলো'নর শ্বৈতাঙ্গ আঁধবাসীঁদের পক্ষেও 
সুস্পম্টরূপে উপযোগী হইয়াছে। 


২০।...দেশের অভ্যন্তরস্থ অসংখ্য স্থানে এবং উপকূল মণ্চলে তাহারা পাঁতিত ও 
অনুৎপাদক ভূমিতে শাক-সবজ, তামাক, জোয়ার ও ফ্'রে গাছ লাগাইয়া সযত্রে 
সুরাক্ষত বাগচায় পাঁরণত কাঁরয়াছে। যাহারা ডারবান ও পিটারমারিংসবার্গের 
আশপাশে বসবাস কারিয়াছে, তাহারা প্রায় সম্পূর্ণরূপেই স্থানীয় বাজারগাঁলতে শাক- 
সবাঁজ সরবরাহের ব্যাপারাঁট 'নজেদের হাতে লইতে সমর্থ হইয়াছে। স্বাধীন 
ভারতায়দের এই প্রাতিষোশগিতা অবশাই উপনিবেশের শ্বেতাঙ্গ আঁধবাসশীদগকে িবর্প 
কারয়া থাঁকবে। কারণ, একদা তাহাদের হাতেই এই ব্যবসায়ের একচেটে আঁধকারাটি 
ছিল।...তবে স্বাধীন ভারতীয়দের প্রাত সাীবচার করিতে হইলে, আমাদিগকে অবশাই 
বাঁলতে হইবে থে. এই ধরনের প্রাতিযোগিতা বৈধ এবং ইহা সাধারণভাবে সমাজের নিকট 
সুস্বাগতই হইয়াছে। ভোর হইতেই স্ত্রী, পুরুষ, বয়স্ক, শিশু, সকল শ্রেণীর 
ভারতীয় ফেরিওয়ালারা মাথায় ভারী বঝাঁড় লইয়া দ্রুত বাস্তার সাঁহত বাড়তে 
বাঁড়তে যায় এবং নাগাঁরকরা এখন এইভ,ব প্রতাহ তাহাদের নিজ নিজ বাঁড়র দরজায় 
সস্তাদরে তাজা শাক-সবজি ও ফল 'কিনিতে পারে। বেশী বংসর আগেও নহে, 
তাহারা এমনাঁক বাজারে গিয়া চড়া দর 'দিয়াও, এইসব জিনিস 'নিশ্চয়তার সাঁহত সংগ্রহ 
কারতে পারত না। 


২৬৮ গান্ধী রচনাবলী 


ব্যবসায়ীদের সম্পর্কে কমিশনারদের রিপোর্টের ৭৪ পুচ্ঠায় বলা 
হইয়াছে : 


আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, কলোনির সমগ্র ভারতীয় আঁধবাসীদের বিরুদ্ধে 
কলোনর শ্বেতাঙ্গ আঁধবাসশদের মনে যে বিরান্তর ভাব রাহয়াছে, তাহা ইয়োরোপায় 
বণিকদের সাহত, বিশেষতঃ, যাহারা ভারতীয় অভিবাসীদের ব্যাপকভাবে ব্যবহার্য 
দ্রব্যাদ, বিশেষ করিয়া চাউল, সরবরাহের দিকে প্রধানতঃ মনোনিবেশ কারয়াছে এমন 
সব ইয়োরোপীয় বাঁণকের সাঁহত প্রাতযোগিতার ক্ষেত্রে আরব ব্যবসায়শদের সানশ্চিত 
সামর্থ্যের ফলেই উদ্ভূত হইয়াছে ।... 

আমাদের মতে, আঁভবাসন আইনের দ্বারা নাটালে যে সকল ভারতীয়কে আনা 
হইয়াছে, তাহাদের উপাস্থাতই আরব বাঁণকগণকে নাটালে আসিতে প্ররোচিত কাঁরয়াছে। 
কলোনিতে এখন যে ৩০,০০০ ভারতীয় আভবাসী রহিয়াছে, চাউলই তাহাদের প্রধান 
থাদ্য। এই দ্ুব্যাট সরবরাহের ক্ষেত্রে এই সকল বিচক্ষণ বাঁণক সাফল্যের সাঁহত 
তাহাদের সকল কৌশল ও শান্ত নিয়োগ করিয়াছে। ফলে, সকল চাউল ব্যবহারকারীর 
নিকটই উহার মূল্য হ্রাস পাইয়াছে। পূর্ববতর্ঁ বংসরগূিতে প্রাতি বস্তার মূল্য 
ছিল ২১ শ., ১৮৮৪ খীষ্টাব্দে উহা কাঁময়া হইয়াছে ১৪ শি... 

কাফ্রীরাও নাকি পূর্ববতর্ণ ছয় সাত বৎসরের তুলনায় এখন শতকরা ২৫ হইতে 
৩০ ভাগ কম মূল্যে আরবদের নিকট হইতে দ্রব্যাঁদ ক্রয় কাঁরতে পারে। 

এশীয় বা “আরব” বাঁণকদের উপর যে নিয়ন্ত্ণাত্মক ব্যবস্থা আরোপের ইচ্ছা কেহ 
কেহ প্রকাশ কাঁরয়াছেন, সে সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা আমাদের কাঁমশনের 
আঁধকারের মধ্যে পড়ে না। আমরা কেবল বহুল পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে আমাদের এই 
বাঁলন্ড আভমত 'লাঁপবদ্ধ করিয়া সন্তুষ্ট থাঁকবৰ যে, এই সকল বাণকের উপাস্থাত 
সমগ্র কলোনির পক্ষে হিতকর হুইয়াছে। তাহাদের পক্ষে ক্ষাতকর কোনও আইন প্রণয়ন 
করিলে, তাহা “যাঁদ অন্যায় না-ও হয়, নির্বাম্ধতাপ্রসত হইবে । বেড় হরফ আমার)। 


ফা রং ফা 


৮।...তাহাদের প্রায় সকলেই মুসলমান। তাহারা হয় সম্পূর্ণরূপে পানাঁবরোধন, 
নয় পাঁরামতভাবে মদ্যপান কয়া থাকে । তাহারা স্বভাবতঃ 'মিতব্যয়ী ও আইনানুগ । 
যে ৭২ জন ইয়োরোপায় সাক্ষী কাঁমশনের সমক্ষে সাক্ষ্য 'দয়াঁছলেন, তাঁহাদের 
মধ্য যাঁহারা কলোনিতে ভারতায়গণের উপপাঁস্থাতর ফলাফল সম্পর্কে আভমত "দিয়াছেন, 
তাঁহারা প্রায় প্রত্যেকেই বাঁলয়াছেন যে, কলোনির মঙ্গলের জন্য ভারতীয়গণ অপাঁরহার্য। 


, ভারতাঁয়গণের ভোটাধকার পাওয়া উচিত (তাহাদের ভোটাধিকার পূর্ব 
হইতেই ত্াছে), এই সম্পর্কে য্টান্ত দেখাইবার উদ্দেশ্যেই আম উপরোন্ত 
অংশগ্যাল একট বিস্তৃতভাবে উদ্‌ধৃত কাঁর নাই; ভারতীয়গণ কলোনিতে 
অনাধকার প্রবেশ করিয়াছে, এই আভিযোগ এবং কলোনির সমৃদ্ধিতে তাহাদের 
হাত নাই, এইরূপ উন্তির ভ্রান্ততা প্রাতিপল্ন করিবার জন্যই এরুপ উদ্‌ধৃতি 
দিয়াছি। “ভোজ্যদ্রব্যের গুণাগ্দণের প্রমাণ ভোজনেই।” সবাশ্রেষ্ঠ প্রমাণাট 


ভারতাঁয় নাগরিক আঁধকার ২৬৯ 


হইল এই যে, ভারতীয়দের বিরুদ্ধে যাহাই বলা হউক না কেন, এখনও তাহাদের 
চাঁহ্‌দা রাঁহয়াছে; সংরক্ষকের দপ্তর ভারতীয় শ্রীমকের চাঁহদা মিটাইয়া 
উঠিতে পাঁরতেছেন না। 
১৮৯৫ খাঁম্টাব্দের বার্ধক বিবরণশীর & পৃচ্ঠায় সংরক্ষক বাঁলতেছেন : 
গত বৎসরের শেষে বৎসরের চুন্ত পর্ণ করবার জন্য বাকী ১,৩৩০ জন লোকের 
সরবরাহ হয় নাই। এই সংখার সাহত ১৮৯৫ খশম্টাব্দে যে ২,৭৬০ জন লোককে 
এখানে আনিয়া দিবার জন্য আবেদন করা হইয়াছিল, তাহা যোগ কাঁরলে সমগ্র যোগফল 
হয় ৪,০৯০। িবরণনতে যে বংসরের কথা বলা হইতেছে, সেই বংসরে এই সংখ্যার 
মধ্যে ২,০৩২ জন আঁসয়া পেশীছিয়াছল (১,০৪৯ জন মাদ্রাজ হইতে ও ৯৮৩ জন 
কাঁলকাতা হইতে)। ফলে গত বৎসরেব চুন্তি পুর্ণ কারবার জন্য এই বংসরে ২,০৫৮ 
জন (বারজন লোকের অধিযাচনপন্র বাতিল হইয়াছিল) আসিয়া পেশছিতে বাকী ছিল। 


সর্বোত্তম ও সর্বাপেক্ষা ন্যায়সংগত রীতি হইবে বাঁহর হইতে তাহাদের আর 
আশগন বন্ধ করা; তাহা হইলে বর্তমান ভারতীয় আঁধবাসঈদের পক্ষে কলোনিতে 
যথেম্ট অস্দাবধার সৃষ্টি করা কালক্রমে বন্ধ হইবে । দাসত্বের অনুরূপ শর্তে 
তাহাদিগকে আনিলে, তাহাকে ন্যায়সংগত কার্য বলা যাইবে না। সুতরাং 
এই আবেদন যাঁদ ভারতীয়গণের ভোটাধিকারের বিরুদ্ধে উত্থাঁপত 'বাভন্ন 
আপাঁত্তর জবাব সন্তোষজনকভাবে দিতে পারে, ভারতীয়গণ রাজনৌতক ক্ষমতা 
বা প্রভাব লাভের চেষ্টায় নহে, পরল্তু প্রাত-আন্দোলনের দ্বারা তাহাদের 
যে অধঃপাত ঘটাইবার পাঁরিকল্পনা চাঁলতেছে, কেবল তাহার বিরুদ্ধে প্রাতিবাদ- 
রূপেই ভোটাধিকার আন্দোলন কাঁরতেছে, এই উন্তি যদি পাঠকগণ স্বীকার 
কারয়া লন. তবে আমি বিনীতিভাবে মনে কাঁর যে, ন্রতীয় ভোটা'ধকারের 
বিরুদ্ধে প্রাণপণে লড়বার সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে নাদের ক্ষান্ত হইয়া 
এই বিষয়ে িচার-বিবেচনা কারতে বাঁললে অন্যায় কিছ কাঁরব না। পব্লাটশ 
প্রজা” ধারণাঁটকে সংবাদপন্রগ্লি উন্মত্ততা ও অর্থহান বাতিক বাঁলয়া অগ্রাহ্য 
কাঁরলেও. আমি পুনরায় এই ধারণাটি সম্পর্কে আলোচনা কাঁরব। এই ধারণাঁট 
ছাড়া কোনরপ ভোটাধিকার আন্দোলন হইতেই পারত না। এই ধারণাঁটকে 
বাদ দিলে সম্ভবতঃ রাষ্ট্রীয় সাহাযাপ্রাপ্ত আভবাসনও দটত না। ভারতীয়রা 
ব্রাটশ প্রজা না হইলে খুব সম্ভব নাটালে তাহাদের উপাস্থাতি সম্ভব হইত 
না। তাই আম দাক্ষণ আফ্রকাস্থ প্রত্যেকটি ব্রিটনের নিকট এই মর্মে আর্বেদন 
কাঁরতে চাই যে, তাঁহারা যেন পব্রটিশ প্রজা” ধারণাঁটকে হ.লকাভাবে অগ্রাহ্য 
নাকরেন। ১৮৫৮ খ:টস্টাব্দের ঘোষ.”ঁট মহারানী-কৃত আইন ছিল। ধাঁরয়া 
লওয়া যাইতে পারে ষে, মহারানীর প্রজারাও উহা অনুমোদন করয়াঁছলেন। 
কারণ, মহারানী উহা নিজের খেয়ালখুশিমতো করেন নাই, তাঁহার তৎকালীন 


২৭০ গাম্ধশ রচনাবলী 


পরামর্শদাতাদের পরামর্শক্রমেই করিয়াছিলেন এবং ভোটদাতাগণ তাঁহাদের 
(ভোটের দ্বারা এই সকল পরামর্শদাতার উপর তাঁহাদের বিশবাস ন্যস্ত কারয়া- 
ছিলেন। ভারত ইংলশ্ডের আঁধকারে আছে এবং ইংলশ্ড ভারতের উপর তাহার 
আধকার ত্যাগ কাঁরতে চাহে না। ভারতীয়ের সম্পর্কে ব্লিটনের প্রাতটি কার্য 
ব্রিটনগ্রণ ও ভারতীয়গণের মধ্যে চূড়ান্ত সম্পক গাঁড়য়া তুঁলিবার ব্যাপারে কিছু 
প্রভাব বস্তার না কাঁরয়া পারে না। তাহা ছাড়া, ইহাও সত্য যে, ভারতীয়রা 
ব্রিটিশ প্রজা বাঁলয়াই দাঁক্ষিণ আফ্রিকায় রাহয়াছে; কেহ পছন্দ করুক, আর না 
করুক, তাহাকে সহ্য কাঁরয়া চলিতেই হইবে । সুতরাং এই দুই সম্প্রদায়ের 
মধ্যে অকারণে তিস্ত মনোভাবের সৃস্টি হইতে পারে, এমন 'কছ- না করাই কি 
ভালো নহেঃ তাড়াহুড়া কাঁরয়া অথবা 'ভান্তহীন ধারণাসমূহেব বশবতাঁ 
হইয়া "সিদ্ধান্ত গ্রহণ কাঁরলে, ভারতীয়গণের প্রাতি আনচ্ছাকৃত আঁবচার করা 
আদৌ অসম্ভব নহে। 

আম বলিতে চাই, কিভাবে ভারতীয়গণকে কলোনি হইতে 'বতাঁড়ত করা 
হইবে, তাহা নহে (কারণ, তাহা অসম্ভব), পরন্তু কিভাবে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে 
মানুষের মনে জাগ্রত থাকা উচিত। আমি বলিতে চাই, এমন কি অত্যন্ত 
স্বার্থপরতার 'দিক হইতে দোঁখলেও, প্রাতিবেশীর বিরদ্ধে নিজের মনে 
অবন্ধৃত্বপূর্ণ মনোভাব সৃন্টি করিয়া কেহ যাঁদ আনন্দ না পায়, তবে ভারতীয়- 
গণের বিরুদ্ধে অবন্ধূত্বপূর্ণ মনোভাব ও ঘৃণা সৃম্টি কাঁরয়া কোনও সুফল 
হইতে পারে না। এই নীতি ব্রিটিশ সংঁবধান এবং সুবিচাব ও সততা সম্পর্কে 
'ব্রাটশের ধারণার, বিরোধাঁ, এবং সর্বোপাঁর, ভারতাঁয় ভোটাধিকারের বিরুদ্ধে 
প্রাতিবাদকারীরা যে ধর্মে বিশ্বাস কবেন, সেই খাম্টধর্মের মূলনীতির নিকট 
ইহা ঘৃণার বস্তু। 

আমি বিশেষভাবে সংবাদপন্ন, সমগ্র দাক্ষিণ আঁফ্রকার জননায়কগণ এবং ধর্ম 
যাজকগণের নিকট আবেদন করিতেছি : জনমত আপনাদের হস্তে । আপনারা 
উহা গঠন করেন, পরিচালনা করেন। এ যাবৎ যে নীতি অনুসৃত হইয়া 
আসিয়াছে, তাহা নির্ভুল কিনা, তাহা ভবিষ্যতেও অনুসরণ করা উচিত 'কিনা, 
ইহা আপনাঁদিগকেই বিচার কয়া দোখতে হইবে । ব্রিটন হিসাবে এবং 
জননায়করূপে আপনাদের কর্তব্য হইল এই দুই সম্প্রদায়কে বিভন্ত করা নহে, 
ইহদগকে একব্র মিলিত করা। 

ভারতখন্দর অনেক দোষ-ুটি আছে এবং বর্তমানে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে 
যে অসন্তোষজনক মনোভাব রাহয়াছে, সেজন্য তাহারা নজেরাও নিঃসন্দেহে 
কছু পাঁরমাণে দাক্সী। তবে দোষ-্ুটি যে সম্পর্ণরূপে কেবল এক পক্ষেরই 
নহে, তাহা আপনাঁদিগকে বশ্বাস করাইতে চেষ্টা করাই আমার লক্ষ্য । 


ভারতীয় নাগারক আঁধকার ২৭১ 


আমি প্রায়ই সংবাদপন্রগ্ুলিতে পাড়িয়াছি ও শুনিয়াছি যে, ভারতীয়দের 
অনুযোগ কারবার মতো কিছুই নাই। আম বাঁলতে চাই যে, আপনারা বা 
এখানকার ভারতীয়রা, কেহই নিরপেক্ষ আভমত গঠন কাঁরতে সমর্থ নহেন। 
তাই আম বাহরের, অর্থাৎ ইংলণ্ড ও ভারতের, জনমত ও সংবাদপন্রগ্দলির 
প্রাত আপনাদের দ্যাম্ট সম্পূর্ণরূপে আকর্ধণ কাঁরতে চাই। ভারতবাসীদের 
যে অনুযোগ করিবার য্ান্তসংগত কারণ রাহয়াছে, এইরূপ সিদ্ধান্তে তাঁহারা 
কার্যতঃ সর্বসম্মতিক্রমেই উপনীত হইয়াছেন। এইরুপ বলা হইয়া থাকে যে, 
বাহরের মতামতগুলি দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে ভারতীয়গণ কর্তৃক প্রোরত 
আঁতরাঞ্জত বিবরণের 'ভান্তিতে গঠিত। এই প্রসঙ্গে আম তাহা অস্বীকার 
কারতে চাই। ইংলন্ডে ও ভারতে প্রোরত বিবরণগূলি সম্পর্কে আমার কিছু 
জ্ঞান আছে, এইরূপ দাবী আঁম সাহসের সাহত কারতোছ এবং একথা বাঁলতে 
আমার "দ্বিধা নাই যে, প্রায় সমস্ত বিবরণই প্রকৃত ব্যাপারকে কমাইয়া বাঁলবার 
দোষেই দুস্ট। এমন একাটও উীন্তি করা হয় নাই, যাহা অকাট্য প্রমাণের দ্বারা 
প্রাতপন্ন করা যাইতে না পারে। কিন্তু সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় হইল 
এই যে, যে সকল তথ্য স্বীকৃত হইয়াছে. সেগাল সম্পর্কে কোন ঝগড়া নাই। 
সেই সকল স্বীকৃত তথ্যের 'ভীন্ততে গঠিত বাঁহরের ভ্নমত এই যে. দক্ষিণ 
আফ্রিকায় ভাবতীয়দের প্রতি নাধ্য ব্যবহার করা হয় না। চরমপল্থী সংবাদপন্ন 
দি স্টার হইতে আম একটি মাত্র অংশ উদ্‌ধৃত কারব। পৃথবীর সর্বাপেক্ষা 
সংযত সংবাদপত্র দি টাইমসৃ-এর আঁভমত দক্ষিণ আঁফ্কার সকলেই জানেন। 

যে প্রাতানধিদল মিঃ চেম্বারলেনের সাহত দেখা করিতে গিয়াছলেন, 
তাহার সম্বন্ধে মন্তবা করিতে গিয়া ১৮৯৫ খ্যান্টাব্দের ২১শে অক্টোবর 
তারিখের দি স্টার পাল্রকা বাঁলতেছে : 


শব্রাটশ ভারতীয় প্রজাদের উপর যে জঘন্য অত্যাচা চাঁলতেছে, তাহার উপর 
আলোকপাত কারবার পক্ষে এই বিশদ ববরণগাঁলই যথেস্ট। নূতন ভাবত আঁভবাসন 
আইন সংশোধন 'বিলাট ইহাব আরও একটি দম্টান্ত। এই বিলের দ্বারা ভারতীয়- 
গণকে প্রকৃতপক্ষে ক্রীতদাসে পাঁরণত কাঁবঝর প্রস্তাব করা হইয়াছে। ইহা একাঁট 
পৈশাচিক অন্যায়, ইহা ব্রাশ প্রজাদের অবমাননা, ও ইহাব প্রণেতাগণের লজ্জার 
কারণ, ইহা আমাদেব সকলের অপমান। ঘোষণা ও গঠনতন্মের দ্বারা যে সকল লোককে 
আইনের চক্ষে আমাদের সহিত সমানাধিকার দেওয়া হইবা,খ, তাহাদের উপর দক্ষিণ 
আফ্রকার ব্যবস।য়শদের ব্যবসায়গত লালসার ফলে এইবূপ ভয়ংকর আঁবচার যাহাতে 
অনুষ্ঠত হইতে না পারে, সে বিষয়ে দৃষ্টি দেওযা প্রত্যেক ইংরেজের কর্তব্য 


দাক্ষণ আফ্রিকায় যে ভারতীয়গ্গ, " প্রতি “সর্বাধিক সদাশয়তা” দেখানো 
হয় না এবং বর্তমান অবস্থার জন্য ইয়োরোপীয়রাও যে দায়ী, ইহা যাঁদ আম 


২৭২ গাম্থ রচনাবলী 


নিরপেক্ষ আলোচনার পথ প্রশস্ত হইবে এবং সম্ভবতঃ ডাউনিং স্ট্রীটের বিনা 
হস্তক্ষেপেই উভয় পক্ষের সন্তোষজনক ভাবে এই প্রশ্নের সমাধান ঘাঁটবে। 
এই অতীব গর্ত্বপূর্ণ প্রশ্নে ধর্মযাজকগণ নীরব আছেন কেন? ইহা অতাঁব 
গুরত্বপূর্ণ, কারণ, ইহার সাঁহত দক্ষিণ আফ্রকার ভবিষ্যৎ জাঁড়ত। তাহারা 

ততে সোজাসুজি অংশ গ্রহণ করিয়া থাকেন। ভারতাঁয়গণের 
ভোটাধিকার-ীবলোপের দাবীতে আহত সভা-সমাতিতে তাঁহারা যোগ দেন। 
কিন্তু ইহা কেবল রাজনৈতিক প্রশ্ন নহে। কলোনির ইয়োরোপায়দের 
“অযৌন্তিক” বিরুপ বিরুদ্ধ মনোভাবের ফলে একটি জাতি অধঃপাঁতিত ও 
অপমানিত হইবে, আর তাঁহারা তাহা নীরবে বাসিয়া দোঁখবেন£ এইরুপ 
ওদাসীন্য কি খুঁম্টের খুশম্টধর্মের অনুমোদিত ” 

আমি আবার বালিতে চাই, ভারতীয়রা রাজনোৌতিক ক্ষমতা চাহে না। 
ভোটাধিকারবিলোপের ফলে ও ভোটাধিকারবিলোপের 'ভীন্ততে যে অধঃপতন 
এবং অন্যান্য বহু বির্প ফলাফল ও ব্যবস্থা ঘটবে, কেবল তাহার িন্তাতেই 
তাহারা শঙ্কিত হইয়াছে এবং তাহার প্রাতিরোধের চেস্টা কারতেছে। 

পরিশেষে বন্তব্য, যাঁহারা ইহা পাঁড়বেন এবং ইহার বিষয়বস্তু সম্পকে দয়া 
করিয়া মতামত প্রকাশ করিবেন, আম তাঁহাদের নিকট চিরখণে আবদ্ধ থাকিব। 
বহু ইয়োরোপীয় ব্যান্তগতভাবে গোপনে ভারতায়গণের প্রাত তাঁহাদের 
সহানুভূতি জানাইয়াছেন। ভারতীয় ভোটাধিকার সম্পর্কে কলোঁনতে অন্দাষ্ঠিত 
বিভল্ন সভায় যে সকল অসংযত প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে বা যেরূপ তিস্তার 
সাহত বন্তৃতাগুলি করা হইয়াছে, সেগুিরও তাঁহারা তীব্রভাবে নিন্দা 
করিয়াছেন। অমি বলি, এই ভদ্রুলোকরা যাঁদ অগ্রসর হইয়া আসেন এবং 
তাঁহারা চতুগ্ণ পুরস্কৃত হইবেন। তাঁহারা কলোনির ৪০,০০০ ভারতীয়ের, 
প্রকৃতপক্ষে সমগ্র ভাবতেব, কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন এবং ভারতীয়রা কলোনির 
আভশাপ-স্বর্প এই ভ্রান্ত ধারণা ইয়োরোপাীয়দের মন হইতে দূর কাঁরয়া 
তাঁহারা কলোনির প্রকৃত হিতসাধন কাঁরবেন; একটি সংপ্রাচীন জাতির 
একাংশকে অকারণ উৎপাঁড়নের হাত হইতে উদ্ধার কাঁরয়া বা উদ্ধারের কাজে 
সাহাষ্য করিয়া তাঁহারা মানব-সমাজের সেবা কারবেন; তাঁহারা জানেন, এইরূপ 
উৎপাীঁড়ন সমগ্র দক্ষিণ আফ্রকাতেই রহিয়াছে: এবং সর্বশেষে, সর্বশেষে 
হইলৈও ইহার গুরুত্ব আদৌ কম নহে, তাঁহাবা সর্বশ্রেষ্ঠ 'ব্লটনদের সাহত 
একযোগে ইখক্লণ্ড ও ভারতকে প্রীতি ও শান্তিতে মিলত কাঁববাব জন্য বন্ধন- 
সূত্র গাঁড়য়া তুলিবেন। এ বিষয়ে যাঁহাবা অগ্রণী হইবেন, তাঁহাদিগকে কিছুটা 
পাঁবহাস-বিদ্রুপের সম্মুখীন হইতে হইবে। আম বনীতভাবে বাঁলতে চাই, 
এইরুপ একটি কীর্ত স্থাপনের জন্য একটু পাঁরহাস-বদ্রুপ সাঁহলে ক্ষাত 


ভারতীয় নাগাঁরক আধকার ২৭৩ 


হইবে না। দুইটি সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যবধান গাঁড়য়া তোলা খুবই সহজ । 
তাহাঁদগকে ভালোবাসার “রেশমী ডোরে” বন্ধন করা তেমান কঠিন। কিন্তু 
যাহা অন কারবার যোগ্য, তাহার জন্য প্রচুর অস্মাবধা ও উদ্বেগ ভোগ করা 
সার্থক হইয়া থাকে। 

এই প্রসঙ্গে নাটাল ভারতায় কংগ্রেসের উল্লেখ করা হইয়াছে এবং তাহাকে 
অত্যন্ত 'বিকৃতভাবে দেখানো হইয়াছে। একটি পৃথক পুস্তিকায়, এই 
কংগ্রেসের উদ্দেশ্য ও কর্মপদ্ধাঁত পূর্ণরূপে আলোচিত হইবে। 

এই আবেদনাঁট খন প্রস্তুত করা হইতোঁছিল, তখন বেলেয়ারে মিঃ মেডন 
একাঁট বন্তুতা করেন এবং সভায় একটি অদ্ভুত প্রস্তাব গৃহীত হয়। 
ভারতীয়গণ চিরাঁদন দাসত্ব কাঁরয়াছে, তাই তাহারা স্বায়ভ্তশাসনের অনুপযায্ত, 
সভায় তিনি এইরূপ উন্তি কাঁরয়াছেন। এই মাননীয় ভদ্রলোকের প্রতি যথেষ্ট 
শ্রদ্ধা রাখিয়া আম তাঁহার এই উীন্তর প্রাতবাদ কাঁরতেছি। যাঁদও 'তাঁন 
তাঁহার উীন্তর সমর্থনে ইতিহাসের সাহায্য লইতে চাঁহয়াছেন, তথাপি আম 
বালতে সাহস করি যে, হইাতিহাস তাঁহার উীন্ত সপ্রমাণ কাঁরতে পারে নাই। 
প্রথমতঃ আলেকজান্ডার দি গ্রেটের আক্রমণের সময় হইতেই ভারতের ইতিহাস 
আরম্ভ হয় নাই। 'কল্তু এখানে এই কথাটি আম বাঁলয়া লই যে, সেই 
সময়কার ভারত তখনকার ইয়োরোপের তুলনায় খুব ভালোই ছিল। এই 
উীন্তুর সমর্থনে আম হান্টারের “ইন্ডিয়ান এম্পায়ার” গ্রন্থের ১৬৯-৭০ পৃচ্ঠায় 
প্রদত্ত গ্রীকদের ভারত বর্ণনা তাঁহাকে দেখতে অনুরোধ কার। এই বর্ণনা 
আমি আংশিকভাবে আমার খোলা চিঠিতে উদ্ধৃত করিয়াছি। কিন্ত সে 
পারে2 ইতিহাস বলে যে, ভারত আর্যদের আঁদিভূমি “হুল না, তাহার৷ মধ্য 
এশিয়া হইতে আসিয়াছিল, তাহাদের একাঁট শাখা ৬ তি গিয়া সেখানে 
উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। অন্য শাখাগুলি ইয়োরোপে গিয়াছল। 
ইতিহাস এইরূপ বলে যে, সুসভ্য শাসনব্যবস্থা বাঁলতে প্রকৃত যাহা বুঝায়, 
তৎকালীন ভারতীয় শাসনব্যবস্থা তাহাই ছিল। সমগ্র আর্য সাঁহত্য এ সময় 
গাঁড়য়া উঠিয়াছিল। আলেকজান্ডারের সময়কার ভারতবর্ষ ছিল পতনের 'দকে। 
অন্যান্য জাতিগুঁল যখন প্রায় গঠিতই হয় নাই, তখন ভান্ত উন্নাতির সর্বোচ্চ 
শিখরে আরোহণ ন্ারিয়াছিল এবং এই যুগের ভারতীয়রা সেই জাতিরই 
বংশধর। সুতরাং, ভারতীয়রা চিরাদিন দাসত্বের মধ্যে কাটাইয়াছে, এইরুপ 
উন্ত সত্য নহে। ভারত নিশ্চয়ই অপরাজেয়তার প্রমাণ দি ত পারে নাই। 
তাহাই যাঁদ ভোটাধকারাবলোপের কারণ -ইযা থাকে. তবে আম কেবল এই 
একাঁট গ্লাতত কথা বালব যে, এইদিক হইতে দুর্ভাগাবশতঃ সকল জাতরই 

৯» এই পুস্তিকা পাওয়া যায় নাই। 

৯৮ 


২৭৪ গান্ধী রচনাবলশী 


অসামর্থয দেখা যাইবে । ইহা সত্য যে, ভারতের উপর ইংলণ্ড “তাহার রাজদণ্ড 
দোলাইতেছে।” ভারতীয়রা সেজন্য লাঁজ্জত নহে। তাহারা 'ব্রিটিশ শাসনে 
থাকিবার জন্য গর্ববোধ করে। কারণ, তাহারা বিশ্বাস করে যে, ইংলন্ড 
তাহাদের ম্যান্তদাতারূপে দেখা দিবে। কিন্তু সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর ব্যাপার 
সম্ভবতঃ এই যে, ভারতীয়গণ বাইবেলে বার্ণত ভগবানের বিশেষ প্রীতিগ্রাপ্ত 
জাতির মতোই বহু শতাব্দীর উৎপীড়ন ও দাসত্ববন্ধন সত্বেও অদম্য রাহয়াছে। 
এবং অনেক ব্রিটিশ লেখক মনে করেন যে, ভারত আপন সম্মাতিক্রমেই ইংলশ্ডের 
অধনঈন রহিয়াছে । 


অধ্যাপক সলী বলেন : 


ভারতেব জাতিসমূহ এমন একাঁট সৈন্যবাহনীর দ্বারা 'বাঁজত হইয়াছিল, যাহার 
গড়ে এক-পণ্চমাংশ ছিল ইংরেজ। গোড়ার দিকের যে সকল য্যম্ধে কোম্পানির শান্ত 
চূড়ান্তরূপে প্রাতচ্ঠিত হইয়াছল-_-আর্ট অবরোধে, পলাশশর যুদ্ধে, বক্সারের যুদ্ধে-_ 
সেগুলিতে মনে হয় কোম্পানির পক্ষে ইয়োরোপাীয়দের অপেক্ষা ভারতীয় 'সপাহনীরাই 
সংখ্যায় বেশী 'ছিল। এবং আরও লক্ষণীয় এই যে, সপাহীরা খারাপ যুদ্ধ কাঁরতেতে, 
আর সংঘর্ষেব সমগ্র বেগ ইংরেজরা সহ্য করতেছে, এমন কথা শোনা যণ্য নাই। 
কিন্তু একবার যাঁদ স্বীকার করা যায যে, 'সিপাহণীরা সর্বদা সংখায ইংবেজদের অপেক্ষা 
বেশী ছিল এবং সৈনিকের যোগ্যতায় তাহারা ইংরেজদেব সাহত সমান তালে চাঁদিতে 
পারত, তবে সাহস ও শান্ততে আমাদের অপরিসীম স্বাভাবক শ্রেম্ঠতাই যে আমাদের 
সাফল্যের মূলে আছে, এই তত্ব আর টিকে না।_ডিগাঁবর ইশ্ডিয়া ফর দি ইন্ডিয়ান্স 
আ্ম্ড ফর ইংল্যান্ড । 


, এই মাননীয় ভদ্রলোক নাক এই কথাও বাঁলয়াছেন বাঁলয়া সংবাদ পাওয়া 
দিয়াছে : 

আমরা (কলোনর আঁধবাসীরা) কাঁতিপয় পাঁরপাঁর্বিক অবস্থার ফলে নাটালে 
দায়ত্বশশল শাসনব্যবস্থা লাভ কাঁরযাঁছ। এই অবস্থাগাাল এখন সম্পূর্ণরূপে 
পাঁরবার্তত হইয়াছে । আমাদের বলটি অনুমোদন কাঁরতে অস্বীকার কারবার ফলেই 
এই পাঁরবর্তন ঘাঁটয়াছে। আপনারা এমন বিপজ্জনক অবস্থার সৃষ্টি কাঁরয়াছেন যে, 
এখন আমাদের সস্পম্ট কর্তব্য হইতেছে আপনারা আমাঁদগকে যে কর্তৃত্ব 'দিয়াছলেন, 
তাহা আপনাদের হস্তে প্রত্যর্পণ করা। 


এইসব ব্যাপার প্রকৃত ঘটনাবলীর কতোই না বিপরীত! ইহাতে ধারয়া 
কলওয়া হইয়াছে যে, ব্রিটিশ সরকার এখন কলোনির উপর ভারতায়দের 
ভোটাধকার চাপাইয়া দেওয়ার চেস্টা কাঁরতেছেন। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার হইল 
এই যে, দীয়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা মঞ্জুর কারবার সময়ে যে পাঁরিপার্র্বিক 
অবস্থা এখানে ছিল, কলোনির দায়িত্বশশীল সরকার তাহাকে বস্তুতপক্ষে এখন 
শাঁরবর্তন করবার চেস্টা কারতেছেন। ভাউীনং স্ট্রীট ন্যায়সংগতভাবেই 
একথা বাঁলতে পারেন না কি ?--“আমরা তোমাঁদগকে বিশেষ পাঁরপার্র্বিক 


নাটালে নিরামিষ ভোজন ২৭৫ 


অবস্থায় দায়িত্বশীল শাসনাধিকার 'দয়াছিলাম। এখন সে অবস্থা সম্পূর্ণরূপে 
পাঁরবার্তত হইয়াছে। তোমাদের গত বৎসরের বিল এই পাঁরবর্তন ঘটাইয়াছে। 
এখন তোমরা এমন একাঁটি অবস্থার সূম্টি করিয়াছ, যাহা সমগ্র 'ব্রাটশ 
সধাবধান ও 'ব্রাটশ ন্যায়াবচারের পক্ষে বিপজ্জনক । সুতরাং আমাদের সংস্পল্ট 
কর্তব্য হইল যে-মূলনীতিগ্ীলির উপর প্রিটশ সাবধান প্রাতাম্ভত, তাহা 
লইয়া তোমাঁদগকে খেলা কাঁরতে না দেওয়া ।” 
আম বালব, যখন দাঁয়ত্বশীল শাসন-ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছিল, তখনই 
মিঃ মেডনের আপান্তি সত্য বাঁলয়া গ্রাহ্য হইতে পাঁরত। বাদ কলোনির 
ইয়োরোপায় আঁধবাসীরা ভারতীয়গণকে ভোটাধকার হইনে বাণ্চিত কারবার 
জন্য পাঁড়াপশীড় কাঁরতেন, তবে দায়ত্বশশীল শাসন-ব্যবস্থা মঞ্জুর করা 
হইত কিনা সে প্রশ্ন স্বতন্ব। 
এম. কে. গান্ধী 


১৮৯৫ খল্টাব্দ্ে ডারবানের ৪০নং ফাঁল্ড স্ট্রীটস্থ মুদ্রক টি, এল কানিংওয়ার্থ্‌ 
কর্তৃক মুঁদ্রুত একট প্রচারপুস্তিকা হইতে। 


৬৮. নাটালে নিরামষ ভোজন 


নাটালে, প্রকৃতপক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকায়, নিরামিষভোজন চালাইবার প্রচেষ্টা 
কাঁঠন সংগ্রাম পাঁরচালনাৰ মতোই দুরূহ ছিল। অথচ শারীরক, 
আর্ক ও ব্যবহারিক দিক হইতে নিরামিবভোজন এখানকার অপেক্ষা আধক 
ফলপ্রসূ হইতে পারে, এমন স্থান অল্পই আছে। অবশ্য, বর্তমানে ইহাকে 
অশল্পব্যয়সাধ্য বলা চলে না এবং নিরামিষাশী থাকবার জন্য যথেমস্ট ত্যাগ্- 
স্বীকারের প্রয়োজন হয়। নিরামশাষা হওয়া প্রায় অসঙ্ব ব্যাপার বাঁলয়াই 
মনে হয়। “লন্ডনে কোনও অসাবিধা নাই, সেখানে বহ্সংখ্যক নিবাঁমিষ 
ভোজনাগার আছে। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকায় কিভাবে নিবামিষাশনী হওয়া বা 
থাকা যায় ? এখানে আপাঁন নিরামিষ পান্টকর খাদ্য আত সামান্যই পাইবেন ।” 
বহলোকের সাঁহত এই বিষয়ে আলাপ-আলোচনাকালে আমাব প্রশ্নের জবাবে 
আমি এই একইরূপ উত্তর পাইয়াছি। লোকের মনে হইতে পারে, দক্ষিণ 
আফ্রিকায় এইরুপ উত্তর অসম্ভব । কারণ, এখানে জলবায়ু আধাগ্রজ্মপ্রধান 
অণ্লের মতো এবং ইহার সবাঁজ-সম্পদ্‌ অফুরল্ত। তথাপি এই উত্তর সম্পূর্ণ 
যান্তসংগত। সেরা হোটেলগ্ীলতেও আপানি সাধারণতঃ দুশপুরের আহারের 
সময়ে সবাঁজ হিসাবে একমান্র আল পাই.বন, তাহাও খারাপভাবে রাধা আলু । 
রান্নের আহারের সময়ে আপনি দুই রকমের সবাঁজ পাইবেন এবং এই সবাঁজ- 
তালিকা সকল সময়ে প্রায় অপাঁরবার্ততই থাকে। দাক্ষণ আফ্রিকার এই 


২৭৬ গান্ধী রচনাবলপ 


উদ্যান-উপনিবেশে, যেখানে উপযদস্ত সময়ে প্রায় বিনা খরচেই আপানি ফল পাইতে 
পারেন, সেখানেও হোটেলগুিতে আত সামান্য ফলই পাওয়া যায়। ইহা 
এক লজ্জাজনক ব্যাপার। ডালও একেবারে মেলে না- তাহা সহজেই চোখে 
পড়ে। ডারবানে ডাল কেনা যায় কিনা প্রশ্ন কাঁরয়া এক ভদ্রলোক আমাকে 
চিঠি 'লিখিয়াছলেন। চার্লস্টাউন ও উহার পার্বণ গ্রামাণুলে 
[তান উহা সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। কেবল বড়দিনের সময়ে বাদাম কিনিতে 
পাওয়া যায়। বর্তমান অবস্থা এইর্প। সুতরাং প্রায় নয় মাস ধাঁরয়া 
বিজ্ঞাপন দেওয়া এবং নিরামিষভোজনের পক্ষে সাধারণ আলাপ-আলোচনা 
সত্তেও যদি আম লক্ষণীয় সাফল্যের সংবাদ কিছ দিতে না পার, তবে 
নিরামিষাশী বন্ধ্গণ যেন বাস্মিত হইবেন না। নিরামিষ-ভোজন সংক্রান্ত 
প্রচারের পথে কেবল উপরোন্ত বিষয়াটই একমান্র অন্তরায় নহে । লোকে এখানে 
সোনা ছাড়া আর কিছুর কথা বড় একটা ভাবে না। স্বর্ণলালসার ব্যাঁধটা এই 
অঞ্চলে এমনই সংক্রামক যে, তাহা এখানকার উচ্চতম ও 'নম্নতম সকলকেই 
কবাঁলত কাঁরয়াছে; আধ্যাঁত্মকতার বাণী যাঁহারা প্রচার করেন, তাঁহারাও বাদ 
পড়েন না। জীবনে উন্নততর কোনও আদর্শ অনুসরণ কারবার সময় তাঁহাদের 
নাই; ভবিষ্যতের কথা ভাবিবার মতো সময় তাঁহারা পান না। 

দি ভেজিটোরিয়ান পান্রকাগ্ল নিয়ামতভাবে প্রাতি সপ্তাহেই আঁধকাংশ 
গ্রল্থাগারে পাঠানো হয় ৷ মাঝে মাঝে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। নিবামষ- 
ভোজনের প্রসঙ্গাঁট উত্থাপন কারবার কোন সুযোগ ছাড়া হয় না। ইহার ফলে 
এ পর্যন্ত কিছ লোক সহানুভূতির সাঁহত পন্রালাপ ও প্রশ্নাঁদ করিয়াছেন। 
কিছ পুস্তকও কেনা হইয়াছে। তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী পুস্তক বিতরণ 
করা হইয়াছে। পন্রালাপ ও আলাপ-আলোচনাগীলর মধ্যে হাস্যরসের অভাব 
নাই। এক ভদ্ুমাহলা আমার সাঁহত “এসোটোরক ক্রিশ্চিয়ানিটি” সম্পর্কে 
পন্রালাপ কাঁরয়াছলেন। “এসোটোরিক ক্রিশ্চিয়ানটির” সাঁহত 'নরামষ- 
ভোজনের সম্পর্ক আছে দেখিয়া তিনি চঁয়া গেলেন। তিনি এমনই বিরন্ত 
হইয়াছিলেন যে. তাঁহাকে যে সব বই পাঁড়তে দেওয়া হইয়াছিল, সেগুলি তিনি 
না পাঁড়য়াই ফেরত 'দিলেন। এক ভদ্রলোক গুলী করিয়া বা জবাই করিয়া 
জীবজন্তু হননকে লজ্জাজনক কাজ মনে করিতেন। তানি নিজের জীবনের 
ধানময়েও এই কার্য করিবেন না,» কিন্তু মাংস প্রস্তুত করিয়া দিলে তাহা 
খাইবার কালে তাঁহার কোনরুপ করুণার উদ্রেক হইত না। 

নিরামিষফভোজনের দিক হইতে দেখিলে, দক্ষিণ আফ্রিকায়, বিশেষতঃ 
নাটালে ইহার সম্ভাবনা এত বেশি যে বলা যায় না। সেখানে কেবল নিরামিষাশী 
কমাঁদের অভাব । মৃত্তিকা এতই উর্বর যে, উহাতে প্রায় সব কিছুই ফাঁলবে। 


নাটালে নিরামিষ ভোজন ২৭৭ 


স্বর্ণখানতে পাঁরণত কাঁরিতে পারে। যাঁদ জোহানেস্বার্গের স্বর্ণখাঁনর কাজ 
হইতে কিছু সংখ্যক লোকের মনোযোগ কৃঁষকার্ধের দ্বারা অপেক্ষাকৃত 
শান্তিপূর্ণ পদ্ধাততে অর্থ উপার্জনের দিকে রাইতে পারা যাইত, এবং তাহা- 
দিগকে বর্ণাবদ্বেষ হইতে মস্ত কারতে পারা যাইত, তবে নাটালে যে সকল 
প্রকার সবাঁজ ও ফল ফলানো সম্ভব হইত, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই । দাক্ষিণ 
আফ্রিকার জলবায়ু এমন যে, এখানে যতোখানি বিস্তৃত ভঁমিতে কৃষিকাজ করা 
সম্ভব, তাহাতে কেবল ইয়োরোপায়রাই কখনও কাজ কাঁরয়া উঠিতে পারিবে না। 
তাহাঁদগকে সাহায্য কারবার জন্য ভারতীয়রা রাঁহয়াছে। কিন্তু দাক্ষণ আফ্রিকায় 
বর্ণীবদ্বেষ এমনই প্রবল যে, এই বর্ণাবদ্বেষের জন্য ইয়োরোপীয়রা ভারতীয় 
'দিগকে কাজে লাগাইবে না। আমি একজন বাগিচা-মালকের নিকট হইতে পন্র 
পাইয়াছি। তানি ভারতীয় শ্রামক নিয়োগ কারতে চাহিলেও এই বর্ণাবদ্বেষের 
জন্য পাঁরতেছেন না। তাই নিরামষভোজনদের দেশাহত সাধনের কাজের 
সুযোগ আছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্বেতাঙ্গ 'ব্রাটশ প্রজা ও ভারতীয়গণের 
মধ্যে মলনের সত্$ দিনে দিনে দডঢ়ুতর হইয়া উঠিতেছে। শ্রেম্ঠ ইংরেজ ও 
ভারতীয় রাষ্ট্রনায়কগণের আভমত এই যে, 'ব্রটেন ও ভারত আঁবচ্ছেদ্যভাবে 
প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হইতে পারে। অধ্যাত্মবাদীরা এইরূপ লন হইতে 
সফল আশা করেন। দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ 'ব্রাটশ প্রজ্ঞারা এই মিলন 
ব্যাহত কাঁরতে, এবং সম্ভব হইলে, বন্ধ কাঁরতে প্রাণপণ চেস্টা কাঁরতেছেন। 
কিছু সংখ্যক নিরামিষাশী হয়তো এই সংকট নিবারণের জনা অগ্রসর হইতে 
পারেন। 

আম এখন একটি পরামশ- দিতে সাহস করিব এবং তাহার পর নাটালে 
আমাদের কার্যের এই দ্রুত লাঁখত সং'ক্ষপ্ত বিবরণাঁট পুশষ কাঁবিব। 'নিরামিষ- 
বাদী সাঁহত্যের সাঁহত সুপাঁরচিত সংগাঁতপন্ন কিছ সংখ্যক লোক যাঁদ 
পাঁথবীর 'বাভন্ন অংশে ভ্রমণ করিয়া সেই সব “দশে নিরামিষ ভোজনের 
সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে সন্ধান লন 'গবং যে সব দেশকে তাঁহারা 
নিরামিষবাদ প্রচারের ও অআর্থনোতিক দিক হইতে নিরামিষাশীদের বসবাসের 
উপযোগী মনে করেন, সেই সব দেশে গিয়া নিরামিষাশশীদগকে বসবাস করিতে 
আমন্ত্রণ করেন, তবে নিরামিষবাদের পক্ষে অনেক কাক্ত হইবে, দরিদ্র 
নিরামিষাশীরা কাজের সুযোগ-সুবিধা পাইবে এবং পাঁথবীর 'বাভন্ব অংশে 
নিরামিষবাদের প্রকৃত কেন্দ্রসমূহের প্রাতিষ্ঠা ঘাঁটবে। 

কিন্তু ইহা কারবার জন্য নিরাধিষ্বাদ কেবল স্বাস্থযরক্ষার সুবিধাজনক 
উপায় হইয়া থাকলে চলিবে না, তাহাকে ধর্মে পারণ হইতে হইবে। ইহার 
মণ্চাটকে আরও অনেক উধের্ব উন্নীত কাঁরতে হইবে। 

দি ভোজিটোরয়ান, ১২-১২-১৮৯৫ 


২৭৮ গান্ধী রচনাবলণ 
৬৯. 'নরামষভোজন 
ডারবান 


সম্পাদক, ঃ 
দি নাটাল মাকাার, ৩রা ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৬ 
সমঈপে 


মহাশয়, 
খাদ্য সংস্কারে আগ্রহশণীল ব্যান্তরুূপে আম আপনাকে শাঁনবারের সংখ্যায় 
পনরাময়ের নূতন বিজ্ঞান” সংক্রান্ত আপনার প্রধান সম্পাদকীয় প্রবন্ধাটর জন্য 
অভিনন্দন জানাইতে চাই । এ প্রবন্ধে স্বাভাবিক খাদ্য গ্রহণের, অর্থাৎ নিরামিষ- 
ভোজনের উপর অত্যন্ত গুর্ত্ব আরোপ করা হইয়াছে । “আত্-অসংযমের” 
এই যুগে যে ঘটনা সবচেয়ে বেশি দৃম্ট হয়, তাহা হইল এই যে, মানৃষকে বহু 
তত্ব কেবল তত্ব হিসাবেই উৎসাহের সাঁহত সমর্থন কারতে শোনা যায়, কিণ্তু 
সেগ্লিকে কার্ষক্ষেত্রে প্রয়োগের ইচ্ছা দেখা যায় না।” বর্তমান যুগের এই 
বেদনাদায়ক বৈশিল্ট্যাট না থাকলে, আমরা সকলেই নিরামিষাশী হইয়া 
যাইতাম। কারণ, স্যার হেনাঁর টমসন যখন আঁমষ খাদ্যকে জীবনধারণের জন্য 
অপারিহার্য বাঁলয়া মনে করাকে “হণন ভ্রান্তি” বলিয়া আভহিত করিয়াছেন, 
ঘোষণা কারয়াছেন, যখন আমাদের সম্মূখে বুদ্ধ, পাইথাগোরাস, প্লেটো, 
পরফিরি, রে,-ড্যানিয়েল, ওয়েসলি, হাওয়ার্ড, শেলী, স্যার আইজাক পিটম্যান, 
এডিসন, স্যার ডাব্লিউ. বি. শরচার্ডসন ও অন্যান্য অসংখ্য ব্যান্তদের নিরামিষাশনী 
হইবার দ্টান্ত রহিয়াছে, তখন ইহা অন্যরূপ হইবে কেন? খহম্টান 
নিরামিষাশরা দাবী করেন যে, যিশৃও নিরামিষাশী ছিলেন এবং পুনজা্বন- 
লাভের পরে যিশু সে*কা মাছ খাইয়াছিলেন বাঁলয়া যে উল্লেখ আছে. এক সেই 
ঘটনা ছাড়া এই মতের 'বরুদ্ধে প্রাতিবাদ কারবার মতো আর কিছ; আছে 
বাঁলয়া মনে হয় না। দাক্ষণ আফ্রিকায় যে সকল মিশনারী সর্বাধিক সাফল্য 
লাভ কাঁরয়াছেন (ট্ট্যাপস্ট্রা), তাঁহারা 'নরামিষাশী। সকল দিক্‌ হইতে 
বিচার কারিলে নিরামষভোজন যে আমিষভোজনের অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ, 
তাহাই প্রমাণিত হয়'। সম্ভবতঃ সাধারণভাবে প্রোটেস্ট্যাপ্ট ধমগিরুরা ছাড়া 
অপর জঞল ধর্মের ধর্মগুরুদের কার্যকলাপ হইতে ইহাই প্রাতপন্ন হয় যে, 
আঁধক মাংসাহারের মতো অপর আর কিছুই মানুষের আধ্যাত্মিক শান্ডতব এমন 
ক্ষাতসাধন কনর না। অধ্যাত্ববাদীরাও একথা বিশ্বাস করেন। সর্বাপেক্ষা 
উৎসাহশ িরামিষাশীরা বর্তমান যুগের সংশয়বাদ, জড়বাদ ও ধর্মীয় গদাসন্যের 
কারণ হিসাবে অত্যধিক মাংসাহার ও মদ্যপান এবং তাহার ফলে মানুষের 


শসা মবততো জন ৭২০৯) 


আধ্যাঁত্মক শান্তর আংশিক বা সামাগ্রক বিলোপকেই নিদেশ করেন। মানুষের 
মধ্যে যে ব্দ্ধিবৃত্ত আছে, যে সকল নিরামষাশশ তাহার গোঁরব করেন, 
তাঁহারা বলেন, পাঁথবীর সবশ্রে্ঠ বাঁদ্ধমান মানুষরা সকলেই কৃচ্ছুতাসাধনে 
অভ্যস্ত ছিলেন; বিশেষতঃ তাঁহাদের সর্বশ্রেষ্ঠ রচনাগাঁল 'লাঁখবার সময়ে 
তাঁহারা কৃচ্ছুতা পালন কাঁরতেন; অতএব ব্বা্ধবৃত্তর দিক হইতে বিচার 
কারলে নিরামিব খাদ্যের আধিকতর উৎকর্ষ যাঁদ প্রমাণিত নাও হয়, তবে 
ইহা যে পর্যাপ্ত তাহা প্রমাঁণত হইয়া থাকে। িরামিষবাদশী সামায়কপন্ত্ 
ও আলোচনাপর্রগ্লি হইতে এ বিষয়ে চূড়ান্ত প্রমাণ পাওয়া যায় যে, 
গোমাংস এবং গোমাংসজাত খাদ্য ও সেই সঙ্গে নানা ওষধ মানুষের জীবনে 
শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হইয়াছে, এবং 'নরামিষ ভোজন 'বিজয়গর্বে সাফল্য লাভ 
করিয়াছে। সারা পাঁথবীর কৃষকরা কার্যতঃ নিরামিষাশন, সর্বাপেক্ষা শীন্তশালী 
ও ব্যবহারযোগ্য প্রাণী অশ্ব নরামিষাশী এবং সর্বাপেক্ষা হিংস্র ও তঃ 
ব্যবহারের অযোগ্য প্রাণী সিংহ আমষাশ, ইহা দেখাইয়া পেশীবহল 
£শর।'»ষাশীরা নিক্শমষ খাদ্যের শ্রেম্ঠতা প্রমাণ কাঁরয়াছেন। নরামিষাশী নীতি- 
বাদীরা এই ব্যাপারাঁট লক্ষ্য কাঁরয়া দুঃখ প্রকাশ কাঁরয়াছেন যে, স্বার্থপর মানুষ 
তাহাদের বাসনাসঞ্জাত রুগ্ন ক্ষুধা পাঁরতৃপ্ত কারবার জন্য মানবজ্ঞাঁতর একাংশের 
উপর কশইপের ব্যবসায়াট চাপাইয়া দিয়াছে, অথচ তাহাবা নিজেরা এই পেশা 
হইতে আতঙ্কে শিহারয়া সরিয়া আসে । কেবল তাহাই নহে, মি্টকথায় তাহারা 
আমাদিগকে এই কথা স্মবণ বাঁখিতে অনুরোধ করে যে, মাংসঙ্গাত খাদ্য ও মদ্যের 
মতো উত্তেজক বস্তুগ্লি ছাড়া আমাদের প্রবৃত্তগ্দীলকে সংযত রাখা এবং 
শয়তানের হাত হইতে নিম্কাতি পাওয়া কঠিন। মাংস ও মদ্যের আশ্রয় লইলে 
এই সব অস্মীবধা যে আনও বাড়বে, ্্ছা তাহারা ব-" না। আর জাধারণতঃ 
মাংস ও মদ্য একই সঙ্গে চলে। নিরামিষফভোজনে না' প্রকার ফলই সর্বাগ্রে 
স্থান পায়। নিবাঁমষভোজনকে পানোন্ত্ততার সর্বাপেক্ষা নিরাপদ ও সুনিশ্চিত 
ওষধ বাঁলয়া নিরামিষভোজীীরা দাবী বরেন। অনা পক্ষে, মাংসাহার পানোন্মন্ততার 
অভ্যাস গঠন বা বৃদ্ধি করে। নিবামিষভোজশরা আরও বলেন যে. যেহেতু 
মাংসাহার কেবল অপ্রয়োজনীয়ই নহে এবং উহা শরীরের পক্ষে ক্ষাতকাবক, 
উহাকে প্রশ্রয় দেওয়া দুনীঁতিমলক ও পাপাত্মক। কা "" উহাতে নিলীহ প্রাণী- 
দিগকে অনাবশ্য-*ভাবে যন্ত্রণা দেওষা হইয়া থাকে এবং তাহাদের উপর নৃশংস 
অত্যাচার করা হয়। সর্বশেষে, নিরামিষভোজ্শী অর্থনীতাঁবদরা প্রাতবাঁদের 
আশঙ্কা না করিয়াই দৃঢ়তার সাহত ল্লন যে, নিরামিষ খালে প মূল্য সর্বাপেক্ষা 
অলপ এবং উহা সাধারণভাবে গৃহীত হইলে, দ্রুত ক্রমবর্ধমান বিস্তহটীনতা এবং 
এই জড়বাদী সভ্যতার দ্রুত বিস্তার ও মুষ্টিমেয় লোকের হাতে বিপুল 'বস্তের 
পুঞ্জশভবন যাঁদ সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত না-ও হয়, বহুল পরিমাণে হাস পাইবে। 


২৮০ গান্ধী রচনাবলী 


আমার যাঁদ স্মরণ থাকে, ভাঃ লুইস কুহ্‌নে কেবল শারীরতাতক কারণেই 
নিরামিষফভোজনের উপর গুরুত্ব আরোপ কাঁরয়াছেন। নিরামিষভোজন যাঁহারা 
'আরম্ভ কাঁরতে চান, তাঁহারা 'বিভন্ন নিরামিষ খাদ্য হইতে উপযুদ্ত 
খাদ্যগুলি বাছিয়া লইতে এবং সেগ্ঁল ঠিকমতো পাক কাঁরতে সর্বদাই 
অস্মবিধা বোধ করেন। এ সম্পর্কে কুহনে কোনরুপ হীঁঞঙ্গত দেন 
নাই। আমার নিকট নিরামিষ রম্ধনপ্রণালী সংক্রান্ত সুনির্বাচত কাঁতিপয় 
প্স্তক (১ পেন্স হইতে ১ শালং পর্ত মূল্যের) এবং এই বিষয়ের 
াভি্র দিক লইয়া আলোচনাপূর্ণ কাঁতিপয় প্রবন্ধও রাঁহয়াছে। সর্বাপেক্ষা 
অল্প মূল্যের বইগ্ছাীলি বিনা মৃল্যেই দেওয়া হয়। কেবল দূর হইতে 
নিরাময়ের এই নৃতন বিজ্ঞানের প্রশংসা না কাঁরয়া ইহার মৃলনীতি- 
গুলিকে কার্ষে প্রয়োগ করিবার উদ্দেশ্যে যাঁদ কোনও পাঠক চান, তবে আমার 
নিকট নিরামিষফভোজন সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনাপূর্ণ যে সকল পুস্তিকা 
রহিয়াছে, সেগুঁল আম অত্যন্ত আনন্দের সাহতই দিব। যাহারা বাইবেলে 
বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের বিবেচনার জন্য আম নিম্নালাখত অংশাঁট উদ্ধৃত 
কাঁরতেছি। “পতনের” পূর্বে আমরা নিরামিষাশই ছিলাম । 
এবং ভগবান বলিলেন : দেখ, আমি তোমাঁদগকে বীঁজপ্রস. প্রাতাটি ওষাঁধ দিয়াছ, 
সেগুলি পাঁথবীর বুূকে রাহয়াছে, এবং প্রীতাঁট বৃক্ষ 'দিযাছ, বৃক্ষে বীজবহনকারী 
ফল রাহয়াছে। উহা তোমাদের নিকট খাদ্যের কাজ কবিবে। এবং পাঁথবীব সকল 
প্রাণীকে- প্রাতটি পশুকে, আকাশেব প্রাতাট পাখীঁকে, এবং সকল সবীসৃপকে আমি 
আহারের জন্য লতাগুল্মাঁদ 'দিযাছ। এবং ইহা তদনুর্প হইল। 


নরামষাশাঁ খুম্টানরা বালয়া থাকেন যে, যাহারা খুইম্টধর্ম গ্রহণ করে 
নাই, তাহারা মাংসাহার করিলে তাহার কিছ কৈফিয়ৎ থাকে পারে; কিন্তু 
যাহারা বলে, তাহারা “পুনজর্ম লাভ” কাঁরয়াছে, তাহাদের এইরূপ কোনও 
ওজর থাকিতে পারে না। কারণ, পতনের পূর্বে মানুষের যে অবস্থা 'ছিল, 
ইহাদের অবস্থা তাহা অপেক্ষা শ্রেন্ঠতর না হইলেও নিশ্চয় তাহার সমান 
হইবে। আবার “পুনঞপ্রাতভ্ঠার” কালে-_ 
নেকড়ে বাঘ মেষপালকের সাহত বাস করিবে, এবং চিতা বাঘ ছাগলছানার সাঁহত 
শয়ন কারবে; এবং বাছুর, সংহের বাচ্চা ও সুপুজ্ট পশূরা একত্র থাকিবে; এবং একটি 
ছোট্র শিশু তাহাদিগকে চরাইয়া লইয়া যাইবে;...এবং সিংহ ষাঁড়ের মতো খড় খাইবে; 
তহারা আমাব পর্বতবাজতৈে কোথাও কিছুকে আঘাত বা নম্ট কারতে পাঁববে না। 
কারণ, জপরাশি যেমন সমুদ্রে পারিব্যাপ্ত হইয়া থাকে, তেমনি ভগবদজ্ঞানে সমগ্র পাঁথবা 
পূর্ণ থাকিবে। 


সমগ্র পৃথবীতে সেই সময় আসিতে এখন অনেক বিলম্ব আছে। কিন্তু 
যাঁহারা বিজ্ঞ ও সক্ষম__ সেই খুম্টানরা-__অল্ততঃ নিজেরা ইহা পালন কাঁরতে 


নাটালের গভর্নরের নিকট আবেদন ২৮১ 


পারিবেন না কেন? সেই যুগের আশায় তদুপযোগী কাজ করিলে তো ক্ষাত 
নাই। হয়ত এইরূপ করিলে সেই যুগের আগমন অনেকখান ত্বারত হইতে 
পারে। 
আপনার বশংবদ ইত্যাদি 
এম. কে. গান্ধী 
দি নাউাল মাক্ণার, ৪-২-১৮১৬ 


৭০. নাটালের গভর্ণরের নিকট আবেদন 


ডারবান, 
২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৬ 


নাইট কমান্ডার অব দি মোস্ট 'ডাস্টংগুইশূডূ অর্ডার অব সেন্ট 
আইকেল আ্যান্ড সেণ্ট জর্জ, নাটাল কলোনির গভর্নর ও প্রধান সেনাপাঁত 
এবং উতর সহ-নৌসেনাপাতি, এ দেশীয় আঁধবাসীদের সর্বোচ্চ নায়ক, 
ওয়াল্টার ফ্রান্সিস হোঁলহাঁচিন্সন, ্পটাসমারৎসবার্গ, নাটাল, সমীপে 


লাপ 
বিনীতভাবে দর্শানো যাইতেছে যে : 
আবেদনকারীগণ নাটালের ভারতীয় সম্প্রদায়ের প্রাতিনিধিরূপে এতদদ্বারা 
১৮৯৬ খ্াীম্টাব্দের ২৫শে ফেব্রুয়ারি তাঁরখের নাটান্* গভন“মেন্ট গেজেটে 
প্রকাশিত জুলুল্যাণ্ডের অন্তর্গত নণ্ডোয়েনি শহরাণ্লের “এভেন্‌" গেহ- 
নির্মাণের উপযোগী বনার্দস্ট ভূমিখন্ড) ব্যবস্থার বাধা যেধাবলীর নিম্নালাখত 
অংশ সম্পকে শ্রদ্ধার সাহত মহামান্য আপনার নিকউ আবেদন কাঁরতেছে : 
৪নং ধারার অংশ : জন্খগত ও বংশগতভাবে যাহারা ইয়োরোপীয় এমন যেসকল 
ব্যন্ত এইরূপ বিক্ুষকালে ব্লেতার্পে অংশগ্রহণ কাঁরতে চান, তাঁহাঁদগকে বিক্রয়ের জন্য 
নির্দিষ্ট দিনের অন্ততঃপক্ষে বিশ দন পূর্বে, তাঁহারা যে “এভে ন্‌” পাইতে ইচ্ছুক তাহার 
নম্বর বা অন্যান্য বিষয়ের যথাসম্ভব বর্ণনা "দয়া পিটার্সমারৎসবার্গে জুলুল্যান্ডের 
সেক্রেটারর নিকট বা জুলূল্যাপ্ডের এশোয়েতে সরকারের সেক্রেটারর নিকট 'লাখত- 
ভাবে নোটিশ 'দিতে হইবে। 
১৮নং ধারার অংশ : কেবল জন্মগত ও বংশগত্ভাবে যাহারা ইয়োরোপণীয় এমন 
ব্যক্তিবাই “এভন” বা 'নার্দস্ট ভূমিখণ্ড দখল করিবার অনুমোদন পাইবেন। শর্তাবলণ 
পালন না করিলে এইরুপ কোনও ভূঁমিখণ্ড বা «এরেন্‌” ইহার পূর্ববতর্ ধারায় ষের্প 
বার্ণত হইয়াছে সেইভাবে সরকারের নিকট 'ফারয়া আঁসবে। 


২৮২ গান্ধী রচনাবলী 


২০নং নিয়ম : ইহা একটি সুস্পন্ট শর্তরূপে থাকবে এবং এই শর্ত অনুসারেই 
ভূমিথস্ড বা «এভেন্‌” বিক্রয় করা হইবে। এই নিয়মাবলশীর ১০১ ১১ ও ১৩ ধারা 
অনুসারে 'নিজ্কর মালিকানার জন্য আবেদনে বা মালিকানা প্রদানের দলিলে এই শর্তাট 
উল্লিখিত থাকিবে যে, এই নিয়মানুসারে ব্রীত নগ্ডোয়েনি শহরাণ্চলে অবস্থিত এইসব 
ভূঁমিখস্ড বা “এভেনি্”-এর মালিক কোন সময়েই এই ভূঁমিখণ্ড বা “এভেনি” বা উহার 
অংশ জল্মগত ও বংশগতভাবে ইয়োরোপণয় নহে এমন কোন ব্যান্তকে 'বন্রয় করিতে বা 
ভাড়া 'দতে বা বিনা ভাড়ায় থাকিবার জন্য দিতে পারবে না এবং যাঁদ কোনও ক্ষেন্রে 
এইরূপ দখলী স্বত্বের অধিকারী এইসব শর্ত ও 'বাঁধানষেধ লঙ্ঘন করে, তবে ইহার 
১এনং ধারায় বার্ণত ব্যবস্থা অনুসারে এইর্‌প ভৃঁমিখণ্ড সরকারের 'নকট 'ফারষা 
আ'সবে। 


মহারানীর ভারতীয় প্রজাগণকে নন্ডোয়োনর শহরাণ্চলে সম্পান্তর মালিক 
হবার বা সম্পতি সংহ' কারবার সময হইতে বাতি কারার দেশেই 
এই নিয়মাবলী করা হইয়াছে, আবেদনকারীগণ এইর্‌প ব্যাখ্যা কারতেছে। 


ইয়োরোপীয় ও ভারতীয় বৃটিশ প্রজাদের মধ্যে যে অপমানজনক পার্থক্য 
সৃন্টি করা হইয়াছে, আবেদনকারীগণ শ্রদ্ধাসহকারে কিন্তু দৃঢ়তার সাঁহত 
তাহার প্রাতবাদ কাঁরতেছে। দক্ষিণ আঁফ্রকায় বর্ণাবদ্বেষের নিকট সরকার 
অনেক বিষয়ে মাথা নত কারয়াছেন। ইহা যাঁদ পুনরায় সেইরূপ আর একাঁট 
বিষয় না হয়, তবে আবেদনকারাগণ ভারতীয়াদগকে এইরুপ বাদ দেওয়ার মধ্যে 
কোনরূপ য্দ্তি খঁজয়া পায় না। আবেদনকারাগণ বিনীতভাবে বালিতে চাহে 
. যৈ, মহারানীর প্রজাদের এক অংশকে অন্য অংশের তুলনায় আধকতর সুযোগ- 
সুবিধা দান কেবল ব্রিটিশ নীতি ও ন্যায়পরতার বিরোধী নহে, উহা ভারতীয় 
সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে ১৮৫৯ খতীষ্টাব্দের ঘোষণার শর্তাবলী লঙ্ঘন করিয়াছে। 
উত্ত ঘোষণায় 'র্রাটশ ভারতীয়গণকে ইয়োরোপীয়গণের সাঁহত সমান সুযোগ- 
সুবিধা লাভের আধকার দেওয়া হইয়াছে। 

আবেদনকারীগণ আরও বাঁলতে চাহে যে, দ্র্যান্সভালবাসী ভারতীয়গণের 
পক্ষ হইতে মহারানীর সরকার যে চেস্টা কাঁরতেছেন, সোঁদক হইতে বিচার 
করিলে, আলোচ্য নিয়মাবলশতে সম্পান্ত সংক্রান্ত আঁধকারসমৃহ সম্পর্কে যে 
পার্থক্য সৃষ্টি করা হইয়াছে. তাহা কতকটা বিস্ময়কর ও সামঞ্জস্যহন। 
, আবেদনকারীগণ ইহা উল্লেখ করিবার অনুমাতি প্রার্থনা করে যে, অনেক 
ভারতীয় '্ুল্ল্যান্ডের অন্যান্য অংশে নিন্কর সম্পান্তর মালিক রাহয়াছে। 

তাই আবেদনকারীগণ বিনীতভাবে প্রার্থনা করে ষে, নিয়মাবলীর ২৩নং 
ধারায় ষে ক্ষমতা সংরক্ষিত রহিয়াছে. তদনূসারে মহামান্য আপনি উপরোস্ত 
টিিরনিনিকনসা রিনার রনির রানা রানা 

। 


ভারতীয়গণ ও পাস ২৮৩ 


এবং এই বিচার ও কর্ণার কার্যাটর জন্য আবেদনকারাঁগণ কর্তব্যবন্ধনে 
আবদ্ধ হইয়া চিরাঁদন ভগবানের নিকট প্রার্থনা কারিবে, ইত্যাদি ইত্যাঁদ 


(স্বাক্ষর) আবদুল কারিম হাজী 
ও অন্যান্য ৩৯ জন 


একটি হস্তাঁলাখত কাঁপর ফটোস্টাট হইতে। 


৭১. ভারতীয়গণ ও পাস 


সম্পাদক, ডারবান, 
দি নাটাল মাক্ার ইরা মার্চ, ১৮৯৬ 
সমীপে 

হাশর, 


রবার্টস্‌ ও পিচার্ভস্‌ নামে যে দুইজন প্রাতিবাদীকে সুযোগ্য পাীলস 
সুপারিশ্টেন্ডেন্ট “ভূ'ইফোড়” ও অন্যান্য আখ্যায় ভূবিত করিয়াছেন, তাহাদের 
এবং ভারতশয় সম্প্রদায়ের প্রাত স্মাবচাস্রে খাতিরে আমি আপনাদের পান্রকার 
২৯শে ফেব্রুয়ার তাঁরখে “ভবঘুরে আইনে” আভিযান্ত এ দুই 'ববাদীর মামলা 
এবং সেই সম্পর্কে স্‌পাঁরণ্টেপ্ডেন্টের মতামতের যে আধাঁশক বিবরণ প্রকাশিত 
হইয়াছে, ততপ্রসঙ্গে আপনার পান্রকার কিছ: স্থান ব্যবহার কারবার অনুমাতি 
চাই। এই বিবরণ ও আভমত হইতে মনে হইবে যে মিঃ ওয়ালারের* রায়ে 
সুবিচার করা হয় নাই। এই ধারণাটি প্রবল কারবার জন _পাবিশ্টেন্ডেন্ট সাক্ষ্য 
হইতে এমন অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন, যাহা এ দুই প্রাতিবাদশর, কেবল এ দুই 
প্রাতিবাদীর নহে, অনুরূপ অবস্থায় পতিত সকল ব্যন্তর_জন্য জনসাধারণের 
সহানুভূতি জাগাইবার উদ্দেশ্যে আমি ব্যবহার কাঁরতে চাহয়াঁছলাম এবং 
এখনও চাই। 

আমি বনীতভাবে বলিতে চাই যে. তাহারা অত্যন্ত কঠিন অবস্থায় পাঁড়য়া- 
ছিল। প্‌িস তণ্চাঁদগকে গ্রেপ্তার কাঁরয়া, এবং পরে নানাভাবে বত কাঁরয়া, 


১ কোনও অশ্বেতাগ্গ ব্যাস্ত বান্র ৯টান পব যাঁদ 'বনা পাসে বাঁড়র বাহরে থাকে 
এবং সে যাঁদ পূলিসকে বলে যে, সে বাঁ" 'ফারতেছে, তবে তা" * তাহার নিজেকে 
নিরপবাধ প্রমাণ কারবার পক্ষে যথেম্ট উত্তর। চারণ আইন বলা হইযাছে যে. যাঁদ কোনও 
অশ্বেতাগ্গ বান্তকে রানি ১টা হইতে সকাল &টা পর্যন্ত সমযেব মধ্যে তাহার গকারশীব 
পাস ছাড়া ঘাবয়া বেড়াইতে দেখা যায় বা সে নিজের সম্পর্ক উপযন্ত কৌফিষত গদতে 
না পারে, তবেই তাহাকে গ্রেপ্তার করা চলে। এই হ্যান্ত দেখাইয়া পালস ম্যাঁজস্ট্রেট মিঃ 
ওর়ালার মামলাটি নাকচ কাঁরযা দেন। 


২৮৪ গান্ধী রচনাবলশ 


ভুল কাঁরয়াছিল। আমি আদালতে বাঁলয়াছিলাম, এবং এখনও বাঁলতোছি যে, 
পুলিস যাঁদ ভারতীয়দের সম্পর্কে কিছু সহৃদয়তা দেখায় এবং তাহাদিগকে 
আর নিপীড়নমৃলক থাকে না। তাহারা দুইজনেই চুন্তিবদ্ধ ভারতীয়ের সন্তান, 
এই ব্যাপারটি তাহাদের বিপক্ষে যাওয়া উচিত নয়_ বিশেষতঃ ইংরেজ সমাজে 
কাহারও বিচার কারতে হইলে তাহার জন্মের পাঁরবর্তে যোগ্যতাই বিবেচনা করা 
হয়। তাহা না হইলে কশাইয়ের পূত্র কখনও সব্শ্রেষ্ঠ কাব রূপে সম্মানিত 
হইতে পারতেন না। "দ্বিতীয় প্রাতবাদী দুই বৎসর পূর্বে তাহার নাম 
পাঁরবর্তন কারয়াছিল, এই ব্যাপারাটির উপর সপাঁরিশ্টেপ্ডেন্ট অতাধক গ্‌রদত্ব 
দিয়াছেন এবং ইহার দ্বারা তিনি গ্রেপ্তারকারী কনস্টেবল তাহাকে যে যথেন্ট 
অপমান করিয়াছিল, তাহার সাফাই দেওয়ার চেষ্টা কাঁরয়াছেন। ইহা স্মরণ 
রাখিতে হইবে যে, নাম পাঁরবর্তন কখন করা হইয়াছিল সে সম্পর্কে ভারপ্রাপ্ত 
কনস্টেবল কিছুই জানত না। “ভবঘুরে আইনের” এন্য়ার হইতে রক্ষা 
পাইবার জন্য দ্বিতীয় প্রাতিবাদী তাহার জাতীয়তা গোপন কারবার চেস্টা 
কারয়াছিল বাঁলয়া সুপারিশ্টেশ্ডে্ট মনে করিয়াছেন। কিন্তু সে তাহার 
জাতীয়তা গোপন করিবার চেম্টা করিলেও, একট. লক্ষ্য কারলেই তাহার মুখাবয়ব 
হইতেই তাহার জাতীয়তা ধরা পাঁড়ত। তাহার নাম ও জন্ম সম্পর্কে সে লজ্জত 
বলিয়াও মনে হয় না। কারণ তাহার জন্ম ও নাম সম্পর্কে প্রশ্নগ্ঁল কারবার 
প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সে উত্তর 'দয়াছিল এবং তাহা সম্ভবতঃ অমায়িক 
সুপারশ্টেপ্ডেন্ট মহাশয়কে খুব খুশীও কারয়াছিল। কারণ, তখনই তাঁহার 
নিকট হইতে এই মন্তব্যও বাহির হইয়াছিল : “হ্যাঁ, বাছা, যাঁদ সকলে তোমার 
মতো হইত, তবে পুলসের আর কোনও অস্াবিধা হইত না।” 

মানুষের ধর্ম পাঁরবর্তনে দোষের ছু না থাঁকলে মানুষের নাম পাঁরবর্তনেও 
দোষ ছু থাকিতে পারে না। ছোট জিনিসকে বড় 'জানিসের সাঁহত তুলনা 
করিলে বাঁলতে হয়, মিঃ কুইলিয়াম হাজী আবদনল্লা হইয়াছেন, কারণ, তিনি 
মুসলমান হইয়াছেন। মানিকার প্রান্তন কন্সাল-জেনারেল মিঃ ওয়েবও ইসলাম- 
ধর্ম গ্রহণ করায় মুসলমান নাম পাইয়াছিলেন। কনস্টেবলদের দৃস্টিতে 
ভারতীয়ের পক্ষে কেবল খঈম্টান নাম নহে, খম্টান পোশাক গ্রহণও অপরাধ । 
এবং এখন, সৃপাঁরিশ্টেন্ডেন্টের মতে, ধর্মান্তর গ্রহণও ভারতীয়দিগকে সন্দেহ- 
ভাজন কাঁখয়া তুঁলিবে। কিন্তু এরুপ হইবে কেন- অবশ্য যাঁদ ধাঁরয়া লওয়া 
যায় যে, আইন এড়াইবার উদ্দেশ্যে নহে, সত্য বিশ্বাসের কারণেই ধর্ম-পাঁরবর্তন 
হইয়াছে। বর্তমান মামলায় আমি মনে কারি, উভয় প্রাতিবাদীই সৎ খীম্টান, 


_. ৯ প্রীতবাদশ তাহার নাম স্যামুয়েল িচার্ডস্‌ বাললে কনস্টেবল হো হো করিয়া হাসিয়া 


ভারতশয়গণ ও পাস ২৮৬ 


কারণ, আমি শনিয়াছি যে ডাঃ বুথ উভয়কেই শ্রদ্ধা করেন। অবশ্য 
সুপারিন্টেন্ডেন্ট ইহার উত্তরে বাঁলবেন : “একটি লোক সৎ খাঁম্টান অথবা 
খহীম্টানের ছদ্মবেশে শয়তান, তাহা লোকে বাঁঝবে কিরূপে 2” এই প্রশ্নের 
জবাব দেওয়া কঠিন। আমি বিনীতভাবে আদালতকে বাল ষে, প্রত্যেকাট 
মামলার বিচার তাহার নিজস্ব গুণাগুণের ভপরই হওয়া উচিত এবং অন্যান্য 
শ্রেণীর আসামীকে বিচারের ক্ষেত্রে যে সাবিধা দেওয়া হয়, ভারতীয়গণকেও তাহা 
দেওয়া উাঁচত। 

আমি বাল, ভদ্র-পোশাক-পারহিত দুইজন লোক রান্র ৯-৩০ মিনিটের সময় 
শান্তিপূর্ণভাবে সদর রাস্তা দয়া যাইতোঁছল, তাহাঁদগকে প্রন করা হইলে 
তাহারা থামিয়া দাঁড়াইয়াছিল এবং বালিয়াছিল যে, তাহারা বাঁগচা হইতে বাঁড় 
ফিরিতেছে, তাহাঁদগকে যেখানে নামানো হইয়াছল, তাহা বাঁড় হইতে সাত 
টিনিটেরও পথ ছিল না, তাহাদের একজন ছিল কেরানী এবং অপরজন 'শক্ষক 
(এই দুইজন হতভাগ্য বালকের ক্ষেত্রেও অনূরৃপ ঘটিয়াছল), সৃতরাং তাহা- 
দিগকে বিচারের ক্ষেনে অপর আসামীদের যে সাক্ষীর সুবিধা দেওয়া হয়, তাহা 
দেওয়া হউক । আম আরও বাল, এই রকম অন্যান্য ক্ষেত্রেও পুলস যাঁদ সন্দেহ 
করে, তব সন্দেহভাজন ব্যান্তীদিগকে 'ননরাপদে বাঁড় পেশছাইয়া দিতে পারে। 
যাঁদ তাহা সম্ভব না হয়, তবে তাহাদিগকে হাজতে রাখিয়া ভদ্র ব্যান্ত হিসাবেই 
ব্যবহার কারতে পারে এবং আগে হইতেই তাহাদিগকে চোর-ডাকাত না ভাবতে 
পারে। যতক্ষণ না তাহাদিগকে ভন্ড বাঁলয়া প্রমাণ করা যাইতেছে, ততক্ষণ 
তাহাদের পোশাক, ধর্ম ও নাম সম্পর্কে মন্তব্য করা সুবিধামত স্থগিত রাখা 
যাইতে পারে। 

প্রায় এক বংসর পূর্বে আম স্ট্যান্ডারটন হইতে -লবানে যাইতেছিলাম। 
সাঁহত আম একই কামরায় ছিলাম- সৃতরাং তাহাদের মালপন্র এবং সঙ্গে আমার 
মালপত্র ভোকসরাস্ট-এ তল্লাস কাঁরয়া দেখা হইয়াছিল এবং একজন গোয়েন্দা 
পিসকে এঁ কামরায় রাখা হইয়াছিল। সম্ভবতঃ ভদ্রপোশাক পাঁরয়া থাকায় 
এবং প্রথম শ্রেণীর যাত্রী হওয়ায় তাহারা, যান তাহাদের মালপন্র তল্লাস করিতে 
আঁসয়াছলেন, সেই লান্ডড্রোস্টকে (দক্ষিণ আফ্রিকার “-স্থ কর্মচারী বা জজ) 
এক গ্লাস হুইস্কি খাইবার জন্য অনুরোধ কাঁরতে ও গোয়েন্দা পাাঁলসাঁটর সাহত 
ভদ্রলোক 'হসাবে সমান মর্যাদায় কথা বালতে পাঁরয়াছিল। গোয়েন্দা পাঁলসাঁট 
আগে হইতে তাহাদিগকে চোর বাঁলয়া ধাঁরয়া লন নাই। আন এ কথাও আমি 
উল্লেখ না করিয়া পাঁরিব না যে, তাহা্। ছিল ইয়োরোপাঁয়। এই অপ্রীতিকর 
কর্তব্য তাঁহাকে পালন কাঁরতে হইতেছে বাঁলয়া গোয়েন্দা পুঁলিসাঁট সারা পথ 

১ ডারবানের সেন্ট আইডান্স্‌ চার্চের যাজক। 


২৮৬ গান্ধী রচনাবলশ 


দুঃখ প্রকাশ কারয়াছিলেন। এই হতভাগ্য বালক দুইটির ক্ষেত্রেও কি আম 
এঁ একইরূপ ব্যবহারের জন্য অনুরোধ কারতে পার নাঃ 'সেলে'র (ভিতর না 
রাখিয়া তাহাঁদগকে শুইবার জন্য অন্য জায়গা দেওয়া যাইতে পাঁরত। সেলে 
রাখা যাঁদ এড়ানো না-ও যাইত, তবে তাহাদিগকে শুইবার জন্য পাঁরজ্কার 
কম্বল দেওয়া যাইতে পাঁরত। কনস্টেবল তাহাদের সাঁহত সদয়ভাবে কথা 
বাঁলতে পাঁরতেন। যাঁদ তাহা করা হইত, তবে এই মামলা ম্যাঁজস্ট্রেটের 
নিকট কখনও আসত না। 

সুপারিশ্টেন্ডেন্ট বলিয়াছেন, “এই দুইজন তরুণ ভূ'ইফোড় জাঁমনে খালাস 
হওয়া অপেক্ষা সারা রান্র হাজতে আটক থাকাই শ্রেয় মনে কাঁরয়াছিল।” 
তাঁহার এই উীন্তর আমি প্রাতবাদ কাঁর। ইহার 1বপরীতটাই সত্য। তাহারা 
জামিন লইতে চাঁহয়াছিল, কিন্তু রান্িতে জামন দিতে অস্বীকার করা হয়। 
ম্যাজিস্ট্রেট এই ব্যবহারে সন্তুষ্ট হন নাই। সকালে পুনরায় তাহারা জামিনের 
জন্য অনরোধ করে। দ্বিতীয় প্রাতবাদীর অনুরোধ মঞ্জুর করা হয়। কনস্টেবল 
প্রথম প্রাতবাদীকে জামিন দিতে অস্বীকার করে। তাহার নামের পাশে মন্তব্য 
লেখা হয় : “ছাড়া হইবে না।” যে খাতায় এই মন্তব্য ছিল তাহা আদালতে 
দাঁখল করা হইয়াঁছিল। পরে ইন্‌স্পেক্টর বৌন্নর চেষ্টায় তাহাকে ছাঁড়য়া দেওয়া 
হয়। ইন্‌স্পেক্র বেল্নি ব্যাপারাঁট জানিতে পাঁরিয়াই ভুল সংশোধন করিয়া লন। 

সুপারিশ্টেন্ডেন্টের প্রাত শ্রদ্ধা রাঁখয়াই আমি বলিতে চাই যে, প্রথম 
প্রাতিবাদী আইন লঙ্ঘন করে নাই। ম্যাঁজস্ট্রেট কোনরূপ আদেশ দেন নাই : 
তিনি কেবল পিতার মতো ও সদয়ভাবে এই পরামর্শ দিয়াছলেন যে, আম যেন 
তাহাকে মেয়রের পনকট হইতে পাস+ লইতে বাঁল। আম বাঁলয়াছলাম যে, 
এইরূপ কাঁরবাব কোনও প্রয়োজন নাই' তবে তাঁহাকে শ্রদ্ধা কার বাঁলয়াই 
তাঁহার পরামর্শ অনুসারে আঁম ইহা করিব। প্রাতিবাদী এখন টাউন ক্লাকের 
নিকট হইতে জবাব পাইয়াছে যে, তাহাকে পাস দেওয়া হইবে না। সে একজন 
কেরানী এবং রবিবারের বিদ্যালয়ের শিক্ষক, সে কখনও কোনও দণ্ডনীয় অপরাধের 
জন্য আভিযাযন্ত হয় নাই। সে যাঁদ রান্রি ৯টার পর বাহির হইবার যোগ্য না হয়, 
তবে সে রাববারের বিদ্যালয়ের শিক্ষক হইবারও যোগ্য নয়। লোকের মনে 
হইবে, তাহার পক্ষে রবিবারের বিদ্যালয়ের শিক্ষক হওয়া অপেক্ষা রান্রি ৯টার 
পর বাহির হওয়া কম বিপজ্জনক । কারণ, রাবিবারের বিদ্যালয়ের শিক্ষক কোমল- 
মণ্তি শিশুদের চাঁরন্রকে গঠন করেন। সপারিশ্টেশ্ডেন্ট বাঁলয়াছেন যে, তাঁহার 
বাহিনী “কখনও রান্িতে আরব বণিক বা অন্যান্য অশ্বেতাগ্গ ভদ্রলোকদের 
ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে না।” এই দুইজন বালক 'ি “অন্যান্য অশ্বেতাঙ্গ ভদ্র- 
লোকদের” শ্রেণীভুন্ত হইবার অযোগ্য ১ আমি তাঁহার নিকট আবেদন কাঁরতোছ 

১ ছাড়ের। 


জুলুল্যাপ্ডের অস্থায়শ সেক্রেটার সমশপে ২৮৭ 


এবং তাঁহাকে অনুরোধ কারিতেছি যে, তিনি নিজে এই বালক দুইটিকে গ্রেপ্তার 
কারতেন কিনা ভালো করিয়া ভাবিয়া দেখুন। আম তাঁহার 'ানজের কথায় 
বাঁলতেছি, “্যাঁদ তাঁহার সমস্ত বাঁহনী তাঁহার নিজের মতো বিবেচক ও 
অমায়িক হইত, তবে কোনও অস্নীবধা ঘাঁটত না।” 
আমার মনে হয়, আমার “খোলা চিঠি” প্রসঙ্গে বলিতে গিয়া আপনি দয়া 
কাঁরয়া বাঁলয়াছিলেন যে, সত্যকার অনুযোগ-আভযোগের ব্যাপারগুল দ্রুত 
আপনার সহানুভূতি লাভ কারবে। আপাঁন কি এই মামলাটকে সত্যকার 
অনুযোগের ব্যাপার বাঁলয়া মনে করেন? যাঁদ করেন, তবে এইরূপ মামলা 
যাহাতে আর না ঘটে, সেজন্য আমি আপনার সহানুভূতি কামনা কাঁর। যে 
নিকট হইতে পাস লইতে বলা আমার পক্ষে কঠিন। আম তাহাঁদগকে 
মেয়রের নিকট হইতে ছাড়ের পাস লইতে বাঁলয়াছি। কিন্তু প্রথম আবেদনাঁট 
নামঞ্জুর হওয়ায় অন্যান্যদের উৎসাহ কমিয়া গিয়াছে । জনসাধারণ যাঁদ প্লিস 
কর্ক এইবূপ গ্রেপ্পার অনুমোদন করে, ভবে ম্যাজিস্ট্রেটের বিরুদ্ধ অভিমত 
সেও পাঁদিশ পূনরায় উহা কারতে উৎসাহ পাইবে। তাই সংবাদপত্রগুলি 
মেয়রের নিকট হইতে ছাড়ের পাস পাইবার সুবিধা কাঁবয়া দিতে পারে, নয় 
পাঁলসের পক্ষে যাহাতে এইরূপ গ্রেপ্তার করা প্রায় অসম্ভব হইয়া উঠে হাহা 
কারতে পাবে । কর্পোরেশনের বিরদ্ধে মামলার তাশ্য় লওয়া যায়। কিন্তু 
সে আশ্রয় সব শেষ উপায় [হিসাবেই লওয়া যাইতে পাবে। 
আপনাব বশংবদ ইত্যাদি 
এম. কে. গান্ধী 
'দি নাটাল মাক্ণার, ৬-৩-১৮৯৬ 


৭২. জুলল্যান্ডের অস্থায়খ সেকেটার সমীপে 


ডাববান, 
৪ঠা মার্চ” ১৮৯৬ 
সি. ওয়ালশ, 
িটার্সমারংসবার্গ 
মহাশয়, 


নণ্ডোয়েনি শহরাণ্চলের জন্য 'বাধানিষেধ সংকান্ত যে সকল নিয়মাবলী 
রাঁচত হইয়াছে, তাহা যে তাঁহার পূর্ববর্তী মহামান্য গভর্নরের সময়ে রচিত 


২৮৮ গান্ধী রচনাবলী 


এশোয়ে শহরাণ্চলের জন্য বিধিনিষেধ সংকান্ত নিয়মাবলীর হুবহু অনুকরণ, 
তাহা জানাইয়া আমরা জুল্‌ল্যান্ডের মহামান্য গভর্নরের নিকট যে স্মারকালাপি 
প্রেরণ কাঁরয়াছিলাম, তাহার জবাবে গত মাসের ২৭শে তাঁরখে আপন যে পন্ন 
দিয়াছেন, বিনীতভাবে তাহার প্রাপ্তি স্বীকার কারতোছ। 
অবস্থা এইরুপ হওয়ায়, আমি আবেদনকারীদের পক্ষ হইতে মহামান্য 
গভরন্নরকে অন্মরোধ কাঁরতে সাহস কাঁরতোছ ষে, যাহাতে বর্ণবৈষম্য দূরীভূত 
হইতে পারে, এমনভাবে এঁ উভয় শহরাণ্চলের 'বাধাঁনষেধ সংক্রান্ত নিয়মাবলী 
পাঁরবর্তন বা সংশোধন কারবার জন্য তানি যেন নির্দেশ দেন। যাহাই হউক, 
আমি একথা বিবার সুযোগ লইতোছি যে, আমার বিনীত আভমত এই যে, 
এশোয়ের জন্য অনুরূপ বিধিনিষেধ সংক্রান্ত নিয়মাবলী আছে বাঁলয়াই 
নণ্ডোয়োন শহরাণ্চলের জন্য বিধানষেধ সংক্রান্ত নিয়মাবলী কোনমতে যুক্তি- 
সংগত হইতে পারে না। দক্ষিণ আফ্রিকার অন্যান্য অণুলে সম্পাত্তর মালিকানা 
সম্পর্কে ভারতীয়দের অবস্থা লইয়া বর্তমানে যে সকল ঘটনা ঘাঁটতেছে, 
বিশেষভাবে তাহা লক্ষ্য করিয়াই এ কথা বলা যাইতেছে । 
আমার বিশ্বাস, মেল্মথ শহরাণ্লের জন্য এইরুপ কোনও বিধিনিষেধ 
সংক্রান্ত নিয়মাবলী নাই। 
আপনাব বশংবদ ইত্যাদি 
এম. কে. গান্ধী 
ওঁপনিবেশিক কার্যালয়ের নথ নং ৪২৭, ভলূম ২৪। 


৭৩. জুলল্যাণ্ডের সেক্রেটার সমীপে 


জুল্‌ল্যাণ্ডের সেকেটাঁর, সেশ্টাল রা 
পিটারমারিংস্বাগ ৬ই মার্চ, ১৮৯৬ 


মহাশয়, 
মেল্মথ শহরাণ্টল 'বাধানষেধ সংক্রান্ত নিয়মাবলীতে দেখিতেছি, বর্ণ- 
বৈষম্য নাই। আমি কি জিজ্ঞাসা কারতে পাঁর যে, কি কারণে এশোয়ে 
শহরাণ্টল বিধিনিষেধ সংক্রান্ত নিয়মাবলীতে বর্ণবৈষম্য স্থান পাইল, এবং 
কোন্‌ তার্িখেই বা মেল্মথ শহরাণ্চল বাধনিষেধ সংক্রান্ত নিয়মাবলী 
প্রকাশিত হইয়াছিল ? 

| আপনার বশংবদ ইত্যাঁদ 
এম. কে. গান্ধী 
পনিবেশিক কার্যালয়ের নথি নং ৪২৭, ভলামম ২৪। 


দাদাভাই নওরোজির নিকট পন্ ২৮৯ 
৭৪. দাদাভাই নওরোজর 'নকট পন্র 


এম. বে, গান্ধী, এডভোকেট, পোঃ বক্স ৬৬ 


শদ লন্ডন ভোজটোরয়ান সোসাইটির ?ই মাট ১৮১৬ 


প্রীতানধি 


মাননণয় শ্রী দাদাভাই নওরোজি 
ন্যাশন্যাল 'লবার্যাল ক্লাব, লন্ডন 


মহমের, 

পরবতাঁ আধবেশনে মন্ত্রী-সভা যে নাগাঁরক আঁধকার বল উত্থাপন কারবার 
প্রস্তাব কাঁরয়াছেন, তাহার এবং 'ব্রঁটিশ কাঁমাঁটর সভাপাঁতর নিকট প্রোরত 
আমার পন্রের১ মে অন্ুীলাঁপ সংবাদপত্রে প্রোরত হইয়াছিল, তাহার কাঁটং আম 
এই সঙ্গে পাঠাইতে সাহস করিতোঁছ। 

নন্ডোয়েনি সম্পর্কে আবেদনকারীগণ যে অনুরোধ কাঁরয়াছিলেন, জুল- 
ল্যাণ্ডের গভর্নর তাহা মঞ্জুর করিতে অস্বীকার কাঁরিয়াছেন। আম এখন 
'ব্রাটশ সরকারের নিকট প্রেরণের জন্য এ বিষয়ে একটি স্মারকালপি* প্রস্তুত 


কমান্ডো স্মারকাঁলাঁপ সম্পর্কে আপনার পত্রের জন্য আমি িনীতভাবে 
আপনাকে ধন্যবাদ জানাইতোছি। 


আপনার অনুগত ভৃত্য ইত্যাদ 
এম. কে. গান্ধী 


গান্ধীজীর স্বহস্তালাখত মূল কপির ফন্টাস্টাট হইতে। 


১ ২১৯০ পৃহ্ঠা দ্ুল্টব্য। 
২ ২৯১ পৃচ্ঠা দ্রস্টব্য। 


১৯) 


২৯০ গান্ধী রচনাবলশ 
৭৫. ওয়েডারবার্নের নিকট পন্ 


এম. কে. গান্ধী, এডভোকেট 


বদ এসোটোরক খশম্টান ইউনিয়ন পোঃ অঃ বক্স ৬৬ 
ও সেন্ট্রাল ওয়েস্ট স্ট্রীট 
দ লন্ডন ভোঁজটোরয়ান সোসাইটির ডারবান, নাটাল 
প্রাতনাধ ৭ই মার্চ ১৮৯৬ 


ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের 'ব্রাটশ কামাঁটর সভাপাঁতি স্যার উইলিয়াম 
ওয়েডারবার্ণ, ব্যারনেট, এম. পি. ইত্যাঁদ, লণ্ডন 


মহাশয়, 


এপ্রিল মাসে নাটালের লোৌজস্‌লোটভ এসেম্বাঁলর পরবতর্ঁ আঁধবেশনে 
যে নাগাঁরক আঁধকার বিলটি উদ্থাপনের জন্য সরকার প্রস্তাব করিয়াছেন. তাহার 
একটি কাটিং আম এই সঙ্গে পাঠাইতে সাহস কাঁরতোছি। এই বিলাট ১৮৯৪ 
খুষ্টাব্দের আইনের স্থলে প্রবার্তত হইবে । এই বিলের বিরুদ্ধে সরকারের 
নিকট একাট স্মারকালাপ+ প্রোরত হইয়াছিল। মিঃ চেম্বারলেন এই বিল 
অনুমোদন করিয়াছেন বাঁলয়া বলা হইতেছে । যাঁদ তাহাই হয়, তবে উহা 
ভারতাঁয় সম্প্রদায়কে অত্যন্ত বিশ্রী অবস্থায় ফেলিবে। সংবাদপব্রগদাল সম্ভবতঃ 
মনে করে যে," ভারতে প্রাতনাধমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ আছে এবং তাই 
এই বিলে ভারতীয়গণের কোনও ক্ষাত হইবে না। সেই সঙ্গে ইহাও নিঃসন্দেহ 
যে, ভারতীয় সম্প্রদায়ের ক্ষাতসাধনের উদ্দেশ্যেই এই 'িলাট রচনা করা 
হইয়াছে। আমরা এই বিলের বিরোধিতা কাঁরতে মনস্থ কাঁরয়াঁছ। কিন্তু, 
অনার বিনীত আভমত এই যে, ইতিমধ্যে হাউস অব কমনসে একা প্রশ্ন 
উদ্থাপন কাঁরলে, তাহাতে খুবই কাজ হইবে এবং তাহাতে মিঃ চেম্বারলেনের 
মতামত ঠিকমতো বুঝা যাইবে। অন্যান্য জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ কাঁতপয় 
বিষয়েও ভারতীয় সম্প্রদায় শবঘ্র আপনার মনোযোগ আকর্ষণ কারয়া আপনার 
কিছ সময় নম্ট কারিবে। 


আপনাব অনুগত ইত্যাদি 
এম. কে. গান্ধী 


স্বহস্তাঁলাখত মূল কাঁপর ফটোস্টাট হইতে। 
৯ ৮৭ পৃচ্ঠা দুষ্টব্য। 


[মঃ চেম্বালেনের নিকট আবেদন ২৯১ 
৭৬, মিঃ চেম্বালেনের নিকট আবেদন 


ডারবান, নাটাল 
১১ই মার্চ, ১৮৯৬ 


মহারানীর প্রধান উপাঁনবেশ সচিব মাননীয় জোসেফ চেম্বারলেন, 
লন্ডন, সমীপে 


নাটালের ভারতীয় সম্প্রদায়ের প্রাতানাধরূপে নিম্নে স্বাক্ষরকারী 


াবনবতভাবে দর্শানো যাইতেছে যে : 


আবেদনকারণগণ এতদ্বারা ১৮৯৬ খাীম্টাব্দের ২৫শে ফেবুয়ারী তাঁরখে 
“নাটল গভনমেন্ট *েজেটে” প্রকাশিত, জুলুল্যান্ডের অন্তর্গত নন্ডোয়েনি 
শহরাণ্টল সংক্ান্ত কাতিপয় নিয়মাবলী ও 'বাঁধানষেধের কারণে নন্ডোয়েনির 
শহরাণ্টলে মহারানীর ভারতীয় প্রজাদের পক্ষে সম্পান্তর মালিক হইবার বা 
সম্পান্ত সংগ্রহ কারবার আঁধকার যেভাবে ক্ষুণ্ন করা হইয়াছে. তৎসম্পর্কে এবং 
জুল.ল্যান্ডের এশোয়ে শহরাণ্চলেও যে অনুরূপ 'বাধানষেধ সংক্রান্ত নিয়মাবলশী 
সাহস করিতেছে। 


এই নিয়মাবলীর যে অংশ ব্রীটশ ভারতীয়দের পক্ষে ্শাতকর হইবে, তাহা 
নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে : 


৪নং ধারার অংশ- জন্মগত ও বংশগতভাবে যাহারা ইতোরোপায় এমন যে সকল 
ব্ন্ত এইরুপ বিক্রয়কালে অর্থাৎ “এভেনি”বক্লয়কালে) ক্রেতার পে অংশগ্রহণ কাঁরতে 
চান, তাঁহাঁদগকে বিক্রয়ের জন্য 'নার্দন্ট দিনের অন্ততঃপক্ষে বিশ 'দন পর্বে 
জুলুল্যাশ্ডের সেকেটারির নিকট আবেদন করিতে হইবে, ইত্াদ। 

১৬নং ধারার অংশ- কেবলমান্র জন্মগত ও বংশগতভাবে যাবা ইয়োরোপণয় এমন 
ব্যান্তগণই “এভেন” বা নির্দিষ্ট ভূঁমিখণ্ড দখল কারবার অনুমোদন পাইবেন। শর্তাবলী 
পালন না করলে এইরূপ কোনও ভূঁমিখণ্ড বা “এভেন” ইহার পূর্ববতাঁ ধারায় যের্‌প, 
বার্ণত হইয়াছে, সেইভাবে সরকারের নিকট ফিরিয়া আঁসবে। 

২০নং ধারার অংশ- ইহা একাঁট সু “ন্ট শর্তরূপে থাকবে এবং এই শর্ত 
অনুসারেই ভূঁমিখণ্ড বা “এর্ভেন* বিক্লয় করা হইবে। এই নিয়মাবলশর ১০, ১১ ও 
১৩ ধারা অনুসারে নিচ্কর মাঁলকানার জন্য আবেদনে ও মালিকানা প্রদানের দাললে 
এই শতর্শট উীল্লাখত থাকিবে যে, এই নিয়মাবলশ অনুসারে ক্রশীত নন্ডোয়েনি অণ্লে 
অবাস্থিত এই সব ভূমিখস্ড বা “এভেন”-এর মালিক কোন সময়েই এই ভূঁমিখণ্ড বা 


২৯২ গ্রাম্ধী রচনাবলী 


“এভেনি” বা উহার অংশ, জল্মগত ও বংশগতভাবে ইষোরোপণয় নহে এমন কোনও ব্যান্তকে 
বিক্রয় কারতে বা ভাড়া দিতে বা 'বনা ভাড়ায় থাকবার জন্য 'দিতে পারবে না, এবং যাঁদ 
কোনও ক্ষেত্রে এইরূপ দখল স্বত্বের আঁধকারী এই সব শর্ত ও 'বাধানষেধ লঙ্ঘন 
করে, তবে ইহার ১৭নং ধারায় বার্ণত ব্যবস্থা অনুসারে এঁবূপ ভূমিখণ্ড সরকারের 
'নিকট 'ফাঁরয়া আঁসবে। 


নণ্ডোয়েনি 'বাধানষেধ সংক্রান্ত নিয়মাবলী গেজেটে প্রকাশিত হইবার 
পরাঁদনই আবেদনকারীগণ জুলুল্যান্ডের মহামান্য গভর্নরের নিকট এই 
'নয়মাবলশীতে যে বর্ণবৈষম্য রাহয়াছে, তাহা দূর কারবার জন্য যাহাতে 
নিয়মাবলণীর পাঁরবর্তন বা সংশোধন করা হয়, সেই প্রার্থনা জানাইয়া আবেদন 
কাঁরয়াছে। 

উন্ত স্মারকলাপির*_এই স্মারকালাপর একটি কপ এই সঙ্গে পাঠানো 
হইতেছে_ উত্তরে আবেদনকারীগণকে জানানো হয় যে, “১৮৯১ খুশন্টাব্দের 
২৮শে সেপ্টেম্বর তাঁরখে পৃর্ববতরট মাহামান্য গভর্নর এশোয়ে শহরাণ্টলের 
জন্য যে সকল 'বাধানষেধ ঘোষণা ও প্রবর্তন করিয়াঁছলেন,” এই 'বাধানিষেধ- 
গুলিও আবকল সেইরূপ করা হইয়াছে। অতঃপর, ১৮৯৬ খহষ্টাব্দের ৪ঠা 
বা সংশোধন করা হউক, এই মর্মে অনুরোধ করা হয়। 

১৮৯৬ খহল্টাব্দের &ই মার্চ তাঁবখে এই মর্মে তাহাব উত্তর পাওয়া 
গিয়াছে যে, এ পরামর্শ গ্রহণের উপযুক্ত কারণ আছে বলিয়া গভর্নর মনে করেন 
না। 

আবেদনকারীগণ দৃঢ়তার সাঁহত ইহা 'িশবাস করে যে, ভারতীয় সম্প্রদায়ের 
উপর যে আঁবচার করা হইয়াছে, তাহা এতই সুস্পন্ট যে. ইহার প্রাতকাবেন জন্য 
মহারানীব সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা ছাড়া গত্যন্তব নাই। আবেদনকাবীগণ 
িনীতভাবে বাঁলতে চাহে যে, স্বায়ত্ত-শাসনশীল কলোনগ্দীলতে যাঁদ এইবূপ 
ক্ষোভজনক এবং এইরুপ অহেতুক বৈষম্য ঘটাইবার অনুমাতি দেওযা না হয়, 
তবে মহারানীর প্রত্যক্ষ-শাসনাধীন কলোনিতে এইরূপ অনুমাত দেওয়া আবও 
উচিত হয় না। 

আবেদনকারীদের অনেকেবই জুলুল্যান্ডে সম্পান্ত রহিয়াছে । ১৮৮৯ 
খুশম্টাব্দে যখন মেল্মথের শহরাণ্ল বিক্য় করা হইয়াছিল, তখন এ শহবাণ্চলে 
«“এভেনি” ক্লয় কবিবার জন্য ভারতীয় সম্প্রদায় প্রায় ২,০০০ পাউন্ড 'বানয়োগ 
কারয়াছিল। . 

আবেদনকারীঁগণ সসম্মানে বাঁলতে চাহে, যে, ভারতীয় সম্প্রদায যাহাতে 


১ ২৮১ পৃঙ্ঠা দুষ্টব্য। 


মঃ চেম্বালেনের নিকট আবেদন ২৯৩ 


তাহাদের বনোয়োজত ২,০০০ পাউন্ডকে লাভজনক কাঁরতে “পারে, একমান্র 
সেই কারণেই ভারতীয় সম্প্রদায়কে জুলুল্যাণ্ডে ইচ্ছামত জাঁম কিনিবার অনুমাত 
দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। 

নাটালের সরকারী মুখপন্রটি সাধারণতঃ ভারতীয়দের আশা-আকাঙ্ক্ষা 
সম্পর্কে বির্দ্ধতা কারিলেও, এই অন্যায়াটকে এতই গব্ত্বপূর্ণ মনে কাঁরয়াছে 
যে, উহা সরকারের নিকট প্রোরত স্মারকলাপাঁটকে ভালো চক্ষেই দেখিয়াছে। 
মন্তব্যগুলি এমনই যথাযথ হইয়াছে যে, আবেদনকারীগণ সেগ্দীলকে নিম্নে 
উদ্ধৃত কারবার জন্য আপনার অনম্নাতি প্রার্থনা কারতেছে : 


শনঘ্ই জুল্‌ল্যাণ্ডের নিজস্ব একাঁট ভারতইয় প্রশ্ন দেখা দিবে মনে হইতেছে । গত 
মঙ্গলবার সরকারী গেজেটে প্রকাঁশত নন্ডোয়েন শহরাণ্চলের নবাঁবঘোঁষত 
«“এভেন” বিক্রয় সংক্রান্ত নিয়ম ও 'বাঁধীনষেধগ্ীলতে এমন কতকগ্নাল ধারা রাহয়াছে, 
যেগুঁল বিশেষভাবে জন্মগত ও বংশগতভাবে ইয়োরোপাীয় নহে এমন ব্যন্তাদগকে এ 
শহ্রাণ্লে সম্পান্ত ক্রয় কারবার, বা এমনাক এঁ শহরাণ্চলের কোনও সম্পান্ততে থাকিবার 
সুযোগ হইতে বাঁ৯৩ কারিবে। এই সব ব্যাপারে ভারতীয়গণ সর্বদা সর্বাগ্রণী। তাহারা 
আবলম্বে এইরূপ নিয়ম ও 'বাধানষেধগুীল বলবৎ কারবার 'িরুদ্ধে গভর্নরের নিকট 
প্রাতবাদ জানাইয়াছে। জুল,ল্যাণ্ড এখনও মহারানীর প্রত্যক্ষ শাসনে রহিয়াছে এবং 
সাম্রাজ্যের কর্তৃপক্ষ উহা আধকতর প্রতাক্ষভাবে দেখাশোনা করেন। এই কথা ঠববেচনা 
করিয়া আমরা ঠিক বাঁঝতে পারতেছি না যে, 'ব্রাটশ সরকার যখন নাটালে নাগাঁরক 
আঁধকার সংশোধন 'িলকে আইনে পাঁরণত হইতে 'দিতে স্পম্টতঃ প্রবল অনিচ্ছা প্রকাশ 
কাঁরতেছেন, তখন এইরূপ নিয়মাবলী কিভাবে বলবৎ হইতে পারে। ভারতীয়রা যে 
প্রাতবাদ জ্ঞাপন করিয়াছে, তাহা হইতে আমরা জানিয়াছি যে, কিছুসংখ্যক ভারতীয়ের 
আগে হইতে জুলুল্যান্ডে নিজ্কর সম্পত্তি রাহয়াছে। তাহা যাঁদ সত্য হয়, অন্য কারণ 
ছাঁড়য়া দিলেও, আমাদের মনে হয় আবেদনক'বীদের দাবী বণ রর যোগ্য । জুলু দেশে 
জমি দখল সম্পর্কে এমন কতকগুলি বিশেষ ব্যবস্থা থাঁি' ১ পারে, যাহার ফলে 
ভারতীয়গণের সম্পান্তর মাঁলক হওয়া নিষিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু তথাঁপ ইহা সত্য যে, 
এ অণ্চল মহারানণর প্রতাক্ষ-শাসনাধীন। এবং এইরূপ অবস্থায়, নাটাল দাঁয়ত্বশশল 
সরকার-শাঁসত কলোনি হওয়া সর্ডেও সেখানে ধে সকল নিয়ম ও 'বাঁধানষেধ চাঁলবার 
অনুমাতি দেওয়া হয় নাই, হসগুলি কিভাবে জুল্‌দেশে চাঁলিতে পারে, তাহা অদ্ভুত 
মনে হয়। 


ভারতীয় সম্প্রদায় প্রধানতঃ ব্যবসায়ী ও কারিকর লইয়াই গঠিত। কেবল 
ব্যবসায়ের জন্য প্রয়োজনীয় বিদ্যাটুকুই তাহাদের আছে । অনেক ক্ষেত্রে তাহীও 
নাই। এইর্‌প ক্ষেত্রে, দাক্ষণ আফ্রিকার পসাভন্ন অঞ্চলে প্রকাশিত নিয়ম, 'বাঁধ- 
নিষেধ, আইন ও উপ-আইনগুলতে যেরূপ ঘন ঘন বর্ণবৈষম্য প্রবেশ করে, 
ভারতীয় সম্প্রদায়ের পক্ষে সেই সকল আইন সম্পর্কে অবাহত থাকা এবং তাহা 
মহারানীর সরকারের দুম্টিগোচর করা অসম্ভব ব্যাপার । 


২৯৪ গাম্ধী রচনাবলী 


ব্যাপার এমন অবস্থায় আসিয়া পেশীছয়াছে যে, এমন কি যে সব ক্ষেত্রে 
বর্তমান ঘটনার মতো অনবধানতাবশতঃ ব্রিটিশ সংঁবধানের মৃলনীতিগাঁল 
উপেক্ষিত হইবার ফলে আঁবচার ঘটবার আঁভযোগ করা হইয়াছে, সে সব ক্ষেত্রেও 
আবেদনকারাীরা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে কোনও প্রাতকার আশা কাঁরিতে 
পারেন না। 

আবেদনকারীদের আশঙ্কা এই যে, যদি মহারানীর একট প্রত্যক্ষ-শাঁসিত 
কলোনি মহারানীর প্রজাদের একাংশকে সম্পান্ত সংক্রান্ত আধকারগ্ীল দিতে 
অস্বীকার করিতে পারে, তবে দক্ষিণ আঁফ্রকান 'রপাবালক ও অরেঞ্জ ফ্রী স্টেটের 
সরকারগ্দাীল আঁধকতর য্যান্তসংষতভাবেই অনুরূপ বা উহার অপেক্ষা আধক 
কিছু করিতে পাঁরবে। 

আবেদনকারীগণ বালিতে চাহে যে, এশোয়ের জন্য 'বাঁধানষেধাবলীতে বর্ণ- 
বৈষম্য আছে বলিয়া নশ্ডোয়েনিতেও অনুরূপ 'বাধানষেধ প্রবর্তন কাঁরতে হইবে, 
ইহা য্যন্তিষুন্ত নহে। বরং আবেদনকারীগণ বাঁলতে চাহে যে, যাঁদ এশোয়ের 
বিধিনিষেধগ্ীল খারাপ হয়, তবে যাহাতে ব্রিটিশ ভারতীয় প্রজাদের ন্যায্য 
আধকার ক্ষ হইতে না পারে, সেইভাবে এ উভয় স্থানেরই 'বাধানষেধগুলি 
পাঁরবার্তত বা সংশোধিত হওয়া উচিত। 

আবেদনকারীগ্রণ আরও একটি বিষয়ে আপনার মনোযোগ আকর্ষণ কাঁরতে 
সাহস করে যে, মহারানণীর ভারতয় প্রজাদের পক্ষে ক্ষাতিকর হয়, এমন শ্রেণী- 
বৈষম্যমূলক আইন ক্রমাগত প্রণয়নের ফলে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতঈয় সম্প্রদায়ের 
কেবল প্রচুর উদ্বেগই ঘটায় নাই, এই সকল আইনের পরিবর্তন সাধনের জন্য 
আবেদনগুলি করিতেও ভারতীয় সম্প্রদায়ের প্রচুর অর্থ ব্যয় হইতেছে : ভারতীয় 
সম্প্রদায় অত্যাধক সমহ্ধ নহে; তাই এই ব্যয় বহন করা তাহাদের পক্ষে দুঃসাধ্য । 
ক্রমাগত এইরূপ অশান্তপূর্ণ ও বিরক্তিকর অবস্থা যে সমগ্রভাবে ভারতীয় 
সম্প্রদায়ের ব্যবসায়-বাণিজ্য গরুতরভাবে ব্যাহত কাঁরতেছে, সেকথা না হয় 
ছাঁড়য়াই দিলাম । 

আবেদনকারীদের বিনীত আভিমত এই যে. দাক্ষণ আফ্রিকায় ব্রিটিশ 
ভারতীয়দের অবস্থা ও মর্যাদা সম্পকে তদন্ত করা এবং দক্ষিণ আফ্রিকার 
সমব্যবহার করিবার নিরেশ দেওয়া ছাড়া অন্য কিছুই মহারানীর অনুগত ও 
আইনানুগ ভারতীয় প্রজাগণের সামাজিক ও নাগরিক বিলুপ্তি সাধন রোধ 
করিতে পারবে না। 

আবেদনকারাগণ তাই 'বিনীতভাবে প্রার্থনা করে যে, এশোয়ে ও নশ্ডোয়েনির 
উপর যে সকল অস্মাবধা আরোপ করা হইয়াছে, সেগ্াীলর পাঁরবর্তন বা 


ভারতীয় নাগারক অধিকার ২৯৫ 


সংশোধনের জন্য মহারানীর সরকার আদেশ দিবেন, এবং বিনীতভাবে তাহারা 
এই পরামর্শও 'দিতে চাহে যে, তাহাদের পক্ষে ক্ষাতকর কোনরূপ শ্রেণীবৈষম্য- 
মূলক আইন প্রণয়ন নিষেধ কাঁরয়া আদেশও জারী কারিবেন। 
এবং এই স্বাবধার ও করুণার কার্যাটর জন্য আবেদনকারণগণ কর্তব্যবন্ধনে 
বদ্ধ হইয়া চিরাদন ভগবানের নিকট প্রার্থনা বগরবে, ইত্যাঁদ ইত্যাঁদ। 
(স্বাঃ) আবদুল করিম হাজী আদম 
ও অন্যান্য 


একটি হস্তাঁলাখত কপির ফটোস্টাট- হইতে। 


৭৭. ভারতীয় নাগারক আঁধকার 


সম্পাদক 


ৃ ডারবান, 

দি নাটাল উইটনেস্‌ ৪ঠা এ্রীপ্রল, ১৮৯৬ 
সমীপে 

মহাশয়, 


গত ১১ই মার্চ তারিখে পঁজ. ভাব্রউ. ডাব্লিউ.” আপনাকে একাঁট পর্ন 
'লাখিয়াছেন এবং ভারতীয় নাগারক আঁধকার সম্পর্কে লাখিত আমার প্রচার- 
পস্তকাটির* সমালোচনা কাঁরয়া আমাকে সম্মানিত কারয়াছেন। উহার উত্তর 
হিসাবে লাখিত নিম্নালাখত পত্রাটর জন্য আপাঁন যাঁদ স্খান সংকুলান কাঁরতে 
পারেন, তবে আম অত্যন্ত অনুগৃহীত হহব। 

প্রচার-পস্তকাটির আলোচনায় “ঁজ. ডাব্রউ, ডাবউ.» আমার প্রাত 
ব্যান্তগতভাবে যে স্মাবচার কারয়াছেন, সেজন্য তাঁখাকে ধন্যবাদ। কিন্তু 
“আবেদনের” বিষয়বস্তুর আলোচন।ও অনুরূপ সুবিচারের সাঁহত কাঁরলে সুখী 
হইতাম । তিনি উহা নিরপেক্ষ মন লইয়া পাঠ করিলে. উহাতে যে সকল আঁভমত 
ব্যন্ত হইয়াছে, সেগুলির সাহত ভিন্নমত হইবার কোনও কারণ খধাঁজয়া পাইতেন 
না বলিয়াই আমার মনে হয়। কলোনির ইয়োরোপীয় আঁধিবাসীগণ যাহাতে 
ভারতীয়দের প্রাত বন্ধৃত্বপূর্ণ হস্ত অকুশ্ঠিতভাবে প্রসারত কারতে উদ্বুদ্ধ 
হন এবং তাহা কাঁরতে শিয়া যাহাতে তাঁহারা তাঁহাদের বর্তমান অবস্থা হইতে 
বিচ্যুত না হন আম সেই দৃম্টিভঙ্গি লই ই বিষয়াটর আলোচনা কাঁরতে চেষ্টা 
করিয়াছি। আমি এখনও বলিতে চাই যে, আশতকার কোনও কারণ নাই, এবং 


১ ২৪৫ পূচ্ঠা দুষ্টব্য। 


২৯৬ গান্ধী রচনাবলশ 


কলোনির ইয়োরোপায় আধবাসীরা শুধ; যদি আন্দোলন বন্ধ হইতে দেন এবং 
স্থিতাবস্থা রক্ষা করিতে স্বীকৃত হন, তবে তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে, 
ভারতীয়দের ভোটের সংখ্যাধিক্যে তাঁহাদের ভোটের ভারসাম্য নম্ট হইবে না। 
আমি আরও বলিতে চাই যে, যাঁদ কখনও এইরূপ বিপদ দেখা দেওয়ার 
সম্ভাবনা ঘটে, তবে পূর্ব অবস্থা বুঝিয়া তাহার প্রাতিকার-ব্যবস্থা করা যাইতে 
পারে_ সেজন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বর্ণবৈষম্য প্রবর্তনের প্রয়োজন নাই। 
প্রকৃত ও সংগত শিক্ষামূলক যোগ্যতাই সম্ভবতঃ ভারতীয়দের ভোটাধক্যের 
জোরে ইয়োরোপায় ভোট ভাসিয়া যাইবার বিপদ (এরূপ কোনও বিপদ যাঁদ 
কখনও থাকে) চিরতরে রোধ কাঁরতে পারে, এবং অত্যন্ত অবাঞ্ত ইয়োরোপণয় 
ভোটদাতা যাঁদ কেহ থাকে, তবে তাহার নাম হইতে ভোটদাতাদের তালিকাটি 
যথাসম্ভব মুস্ত রাখতে পারে। 

প্রকৃত ভোটসমূহের আপেক্ষিক শান্ত বিচার করিয়া যে যান্তগ্ীল উহ্থাপত 
হইয়াছে, সে সম্পর্কে “জ. ডাব্রিউ. ডার্রিউ.” আপান্তি কাঁরয়াছেন এবং “পরবর্তাঁ 
বৎসরের ভোটার তাঁলকায় ি থাকিতে পারে, তাহার প্রাতি মনোযোগ আকর্ষণ 
কারয়াছেন।” আমি বিনীতভাবে এই বিষয়টর প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ 
কাঁরতে চাই যে, গত বংসর ও গর্ত বংসরের আগের বৎসর ভোটাধিক্যের জোরে 
ভোটদাতাদের তাঁলকার ভারসাম্য নম্ট কারবার মতো সকল সুযোগই ভারতীয়দের 
ছিল এবং নাগারক আধকার আইনের ফলাফল সম্পর্কে ভয় থাকায় ভারসাম্য 
নম্ট কারবার সমূহ প্ররোচনাও ছিল। এখন এ আইন রদ হইতে চলিয়াছে, 
তথাপি ভারতীয় ভোটদাতাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় নাই। ইহার কারণ অবশ্যই 
হয় অসামান্য ওদাসীন্য, নয় যোগ্যতার অভাব। কিন্তু গত দুই বৎসর যাবৎ 
আন্দোলন শুরু হইয়াছে । তাই এইরূপ কোনও ওদাসীন্য উহার কারণ হইতে 
পারে না। 

যাহাই হউক, আম সময়াভাব ও স্থানাভাবের জন্য “জ. ডাব্রিউ. ডাব্রউ.”-র 
পরার বিশদ আলোচনা কারিতে চাহি না। 'িতনি যে তথ্য জানিতে চাহিয়াছেন, 
আম কেবল তাহাই জানাইব, এবং আসন্ন আঁধবেশনে যে নূতন বিল উদ্থাপিত 
হইবে, তাহার সম্পর্কে উহা প্রয়োগ কারব। 

তৎকালীন অবর ভারত সাঁচব মিঃ কার্জন ভারতীয় পাঁরষদ (কাউন্সিল) 
আ্বাইনের (১৮৬১) দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনাকালে প্রসঙ্গরুমে বালয়াছিলেন : 


হাউসের নিকট এই বিলের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করা আমার কর্তব্য। ভারত সরকারের 
ভাত্তকে প্রশস্ততর এবং কার্ধকলাপকে ব্যাপকতর করা, বর্তমানে ভারতীয় সমাজের 
বেসরকারী ও দেশীয় অংশ শাসনকার্ষে অংশগ্রহণের যে পাঁরমাণ সুযোগ পায়, তাহাকে 
তদপেক্ষা আধিকতর সৃযোগ দান করা, এবং এইভাবে ১৮৫৮ খশম্টাব্দে মহারানশ কর্তৃক 


ভারতণয় নাগাঁরক আঁধকার ২৯৭ 


ভারতের শাসনকর্তৃত্ব গৃহশত হইবার পর, ভারতীয় সমাজের উচ্চতর শ্রেণীগ্লির মধ্যে 
রাজনোতক কর্মে ও রাজনৈতিক সামর্থ্য ষে উল্লেখযোগ্য বিকাশ ঘটিয়াছে, তাহাকে 
সরকারী স্বীকৃতি দেওয়া এই বলের উদ্দেশ্য । এই বলের ফলে ১৮৬১ খম্টাব্দের 
ভারতীয় পারদ আইনটি সংশোধিত হইবে। দীর্ঘকাল যাবং ভারতে আইন প্রণয়নের 
নানাবিধ ক্ষমতা রাঁহয়াছে। কিন্তু এই সকল ক্ষ“তা ছটা জটিল ও পরস্পর বিরোধী । 
এই সকল ক্ষমতা 'টিউডর বংশীয় ও স্ট্‌য়ার্ট বংশীয় শাসকদের প্রদত্ত সনদসমূহের কাল 
হইতেই পুরাতন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসনকালে ছিল। কিন্তু বর্তমানে ভারতে 
যে আধুনিক আইন প্রণয়ন-ব্যবস্থা প্রচলিত রাহিয়াছে, ভাইস্‌্রয় লর্ড ক্যানং এবং ভারত 
সচিব স্যার সি. উড-হীন পরে লর্ড উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন-_তাহার সূত্রপাত 
কাঁরয়াছিলেন। ১৮৬১ খাম্টাব্দে স্যার ?স. উড সেই বৎসরের ভারতীয় পাঁরষদ 
আইনাঁট হাউসে পাস. করান। ১৮৬১ খগম্টাব্দের আইনের ফলে ভারতে িনাঁট আইন 
পারদ গঠিত হয়-_ভাইস্রয়ের সর্বোচ্চ আইন পাঁরষদ্‌ এবং মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের 
প্রাদেশক আইন পাঁরষদূগ্াল। কেবল গভর্নর-জেনারেল ও তাঁহার কার্যকরী পাঁরষদের 
সদস্যাঁদগকে লইয়াই ভাইস্‌ররের সর্বোচ্চ আইন পাঁরষদ গঠিত হয়। তাহাতে ন্যূনতম 
ছয়জন ও উধর্বতম বারোজন আঁতারন্ত সদস্য গৃহীত হন। এ সকল সদস্যকে গভর্নর- 
ভেনারেল মনোনীত করেন এবং উদ্হাদের অল্ততঃপক্ষে অর্ধাংশকে, তাঁহারা ইয়োরোপণয় 
বা দেশীয় আঁধবাসশী, যাহাই হউন না কেন, বেসরকারী লোক হইতে হয়। মাদ্রাজ ও 
গৃহীত হন। তাঁহাঁদগকে প্রাদোশক গভর্নর মনোনীত করেন। তাঁহাদের অন্ততঃ 
অর্ধাংশকে বেসরকারা ব্যান্ত হইতে হয়। এ আইন পাস হইবার পরে বাংলাদেশে 
এবং উত্তর-পশ্চিম প্রদেশেও আইন পাঁরষদ স্থাঁপত হইয়াছে। বাংলাদেশের 
ক্ষেত্রে লেপটেন্যা্ট গভন'র ও মনোনীত বারোজন সদস্য লইয়া এবং উত্তর-পশ্চিম 
প্রদেশের ক্ষেত্রে লেপটেন্যান্ট গভর্নর ও নয়জন মনোনীত সদস্য লইয়া আইন পাঁরষদ্‌- 
গাল গঠিত হয়। উভয় প্রদেশেই মনোনত সদসাদের এক-তৃতীয়াংশকে অবশ্যই 
বেসরকারী হইতে হয়।...এইরুপে বাাদ্ধমান্‌. শান্তমান্‌ ও ক্*ণস্সবার মনোভাকে উদবুদ্ধ 
গকছুসংখ্যক দেশীয় ভদ্রলোককে অগ্রসর হইয়া শাসনকার্যে ত' 'দের নিজ নিজ কমশাল্তু 
নিয়োগ কারবার জন্য প্রণোদিত করা গিয়াছে, এবং নিঃসন্দেহে এই আইন পাঁরষদূগ্ীলর 
যোগাতার মান অনেক উচ্চ হইয়াছে । 


এই সংশোধক আইনে বাজেট আলোচনা কারবার আঁধকার এবং প্রশ্নাঁদ 
উত্থাপনের আধকার (এই সকল আঁধকার পূর্বে ছিল না) দেওয়া হইতেছে । ইহা 
দ্বারা সদস্য সংখ্যাও বাঁদ্ধ করা হইতেছে এবং (অস্পম্টভাবে) নর্বাচনের একাঁটি 
ব্যবস্থাও দেওয়া হইতেছে । অবশ্য, আইনাঁটতে কেবল অনুমাতি দেওয়া আছে, 
উহা বাধ্যতামূলক নহে। 

উপরোন্ত আইন অনযায়ী নার্দন্ট বাধাঁনষেধ অনুসারে বোম্বাই পারষদের 
আঁতীরন্ত সদৃস্যদের আঠারোঁট আসনের মধ্যে আটটি নির্বাচনের দ্বারা পূর্ণ করা 
হয়। বোম্বাই কর্পোরেশনের (একটি প্রাতানীধমলক প্রাতিষ্ঠান), বোম্বাই কর্পো- 
রেশন ব্যতীত সপাঁবিষদ গভর্নর 'বাভন্ন সময়ে যাহাঁদগকে নির্দেশ দিবেন এমন 


২৯৮ গান্ধী রচনাবলী 


অন্যান্য মিউনাঁসপ্যাল কর্পোরেশন বা তাহার দল বা দলগুলর, জেলা লোকাল 
বোর্ড বা দলগলির__ যেগুিকে উপরোন্তভাবে নিরেশ দেওয়া হইবে, দাক্ষিণাত্যের 
সর্দারগুলি বা অনুরূপ অন্যান্য বড় জোতদার শ্রেণী-_যাহাঁদগকে উপরোন্তভাবে 
নিদেশ দেওয়া হইবে, বাঁণক সংঘগ্ঁলর, ব্যবসায়ীগণের এবং কারখানার 
মালিকগণের-__যাহাঁদিগকে উপরোন্তভাবে নির্দেশ দেওয়া হইবে, এবং বোম্বাই 
বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের সংখ্যাঁধক ভোটে সদস্য নির্বাচনের ক্ষমতা থাঁকবে। 
বিভন্ন প্রদেশে যেখানে আইন পাঁরষদ রাহয়াছে, সেখানে এ সকল পাঁরষদে 
'বাভন্ন প্রাতনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানের দ্বারা নির্বাচনের বা “দুপাঁরশক্রমে 
মনোনয়নের” জন্য অনুরূপ নিয়মাবলীও প্রকাশিত হইয়াছে। 


উহাতে ভোটাধিকার বা 'নর্বাচিত সদস্য সম্পর্কে কোনরুপ জাতি-বা বর্ণ- 
বৈষম্য নাই। বোম্বাই পাঁরষদের পক্ষ হইতে প্রোরত সর্বোচ্চ আইন পাঁরষদের 
সদস্য (ভারতীয়) পদত্যাগ করিলে, ভারতীয়গণ এবং একজন ইয়োরোপনীয় এ 
পদের প্রার্থীর্পে দাঁড়ান। পরবর্তী সপ্তাহের ডাকে উহার ফলাফল জানা 
যাইবে। 

এই সকল বিষয়ে প্রামাণ্যভাবে বাঁলবার যোগ্যতা আছে এমন স্াবখ্যাত 
ব্যন্তগণ আইন-পাঁরষদের ও পৌরসভাসমূহের প্রাতীনাধত্বকে কিভাবে দোঁখিয়া- 
ছেন, তাহা দেখাইবার জন্য আমি কেবল একাটিমার উদ্ধৃতি দিব। সোসাইটি অব 
আর্টসৃ-এ একটি বন্তৃতাদান প্রসঙ্গে স্যার উইলিয়াম উইলসন হাশ্টার ১৮৯৩ 
খুনল্টাব্দের ১৫ই ফেব্রুয়ারি তাঁরখে বলেন : 


আমাদের সভাপাঁত লর্ড রিপন ভারতাঁয় পৌরসংঘগৃঁলেকে স্মরণযোগ্য প্রেরণা দান 
কঁরয়াছিলেন। ১৮৯১ খাশষ্টাব্দে পৌরসভাগুির পাঁরচালনাধশনে ১৫১,০০০১০০০ 
আধবাসী ছিল এবং এ সকল পৌরসভা ও পাঁরষদগুৃলিতে যে ১০,৫৮৫ জন সদস্য 
রাঁহয়াছেন, তাঁহাদের অর্ধেকের উপর করদাতাদের দ্বারা 'নির্বাচত হইয়াছেন। ১৮৯২ 
খিম্টাব্দের লর্ড ক্রসের আইন অনুসারে এখন সর্বোচ্চ সরকার ও প্রদেশ সরকারসমূহের 
আইন পারষদ্‌শ্কুলতে এই প্রাতানীধমূলক শাসনের নীতি সতর্কতার সাঁহত সম্প্রসারত 
করা হইতেছে। 


১৮৫৮ খহীল্টাব্দের ঘোষণার এক অংশ এইরুপ : 


আমরা আমাদের অন্যান্য সকল প্রজার সাঁহত যে কর্তবাবম্ধনে আবম্ধ আছি, 
অনুর্প .কর্তব্ক্ধনেই আমাদের ভারতীয় অঞ্চলের স্থানীয় অধিবাসীদের সাঁহতও 
আমরা আমাদিগকে আবদ্ধ মনে কার। এবং আমরা আরও এইরুপ ইচ্ছা পোষণ কার 
যে, আমাদের প্রজাগণ শিক্ষা, যোগ্যতা ও সততার দ্বারা কর্তব্য পালনের উপয্ন্ত হইলে, 
জাঁতধর্ম নির্বিশেষে বিনা বাধায় ও নিরপেক্ষভাবে আমাদের অধশীনে নানা কার্যে 
যথাসম্ভব নিষৃস্ত হইবে। 


নাটাল এসেম্বৃলির নিকট আবেদন ২৯৯ 


নূতন নাগারক আধকার বিলাটকে এই সকল ঘটনার পাঁরপ্রোক্ষিতে লক্ষ্য 
কাঁরলে, উহা অত্যন্ত দুর্বোধ্য হইয়া উঠে। কলোনির আঁধবাসীদের সম্মুখে যে 
প্রশ্নটি রাহয়াছে, তাহা অতাঁব সরল। ভারতীয় সম্প্রদায়ের ভোটাধকার লোপ 
ভারতীয়রা প্রাতনাধমূলক প্রাতিষ্ঠানসমূহের সুযোগ-স্াবধা ভোগ করে, এই 
কথায় এ প্রয়োজন কম হইয়া যাইবে না। কিন্তু প্রয়োজন যাঁদ না থাকে, তবে 
ভারতীয়গণকে দ্ব্যর্থক আইন প্রণয়নের দ্বারা ব্যস্ত-বিব্রত করা কেন? ভারতীয়রা 
ভারতে প্রাতীনাধমূলক প্রাতিষ্ঠানের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে কিনা, এই 
আম বালব, এই বিষয়ে জ্ঞাতব্য তথ্যাবলী এত অল্প নহে যে, কলোনির 
আঁধবাসীরা এখনই এবং চিরতরে ইহার মীমাংসা কাঁরয়া ফোঁলতে পারেন না। 
সেরূপ করিলে আর আইন প্রণয়ন কয়া ব্যাপারাটিকে অকারণ অর্থব্যয়ের দ্বারা 
আদালতে মীমাংসার জন্য ফেলিয়া রাখিয়া দিতে হয় না। 


আপনার অনুগত 
এম. কে. গান্ধী 
দি নাটাল উইটনেস, ১৭-৪-১৮৯৬ 


৭৮. নাটাল এসেম্বলির নিকট 


ডারবান, 
৭শে এপ্রল, ১৮৯৬ 


'শপিটারমারিৎসবার্গে আইনসভায় সমবেত মাননীয় নাটাল বধানসভার 
মাননীয় স্পীকার ও সদস্যগণ সমীপে 

কলোনবাসী নিম্নে স্বাক্ষরকারী ভারতীয়গণের আবেদন 

বিনীতিভাবে দর্শানো যাইতেছে যে : 


নাটালের ভারতীয় সম্প্রদায়ের প্রাতিনিধিরূপে ও উহার পক্ষ হইতে এই 
আবেদনকারীগণ আপনাদের ধিবেচনার্ে উত্াপত নাগারক অধিকার আইন 
সংশোধন বিল সম্পর্কে এই মাননীয় আইনসভার নিকট সশ্রদ্ঘভাবে আবেদন 


আবেদনকারণগ্ণ ধাঁরয়া লইতেছে যে, ভারতীয় সম্প্রদায়ের সম্পকে প্রয্ন্ত 
হওয়াই এই বিলটির, একমাত্র উদ্দেশ্য না হইলেও, প্রধানতম উদ্দেশ্য। কারণ, 


৩০০ গান্ধী রচনাবলশ 


ইহার দ্বারা ১৮৯১৪ খুম্টাব্দের ২৫ আইনকে বাতিল কারয়া তৎপারবর্তে 
ইহাকেই চালু করা হইবে। ১৮৯১৪ খশষ্টাব্দের ২৫ আইনে কলোননিস্থ 
ভারতীয়গণকে ভোটাধিকার হইতে বাত করাই উদ্দেশ্য ছল। 

১৮৯৪ খষ্টাব্দের ২৫ আইনটি যখন [বিবেচিত হইতেছিল, তখন এ একই 
বষয়ে ভারতীয় সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে এই মাননীয় আইনসভার 'নকট একাঁট 
স্মারকালাপ* পেশ করা হইয়াছিল। এঁ স্মারকলাপিতে বলা হইয়াছিল যে, 
ভারতে ভারতায়গণের নির্বাচনমূলক প্রাতানাধত্বশীল প্রাতিষ্ঞানসমহ রহিয়াছে। 

যাহারা ইয়োরোপাীয় বংশোদ্ভূত নহে, এবং যাহাদের নিজ নিজ দেশে 
নির্বাচনমূলক প্রাতানাধমূলক প্রাতিষ্ঠান নাই, বর্তমান বল তাহাঁদগকে 
ভোটাধিকার হইতে বশ্চিত করিতেছে । 

তাই প্রাতবাদ কারবার ব্যাপারে আবেদনকারীগণ একটি বিশ্রী বেদনাদায়ক 
অবস্থায় পাঁড়য়াছে। 

তথাপি, বিলটিতে ভারতাঁয় ভোটাধকার সম্পর্কে আলোচনার জন্য স্পন্ট 
না বলা হইলেও নীরব প্রস্তাব রাহয়াছে দৌখিয়া, আবেদনকারীগণ এই 'বল 
সম্পর্কে তাহাদের মতামত সম্রদ্ধভাবে প্রকাশ করা এবং তৎসহ কি কারণে তাহারা 
বিশ্বাস করে যে, ভারতে ভারতীয়গণের নির্বাচনমূলক প্রাতানধিত্বশীল 

“ভারতীয় কাউন্সিল আইন (১৮৬১) সংশোধন বল"-এর "দ্বিতীয় পর্যায়ের 
আলোচনার সূত্রপাত কাঁরয়া ১৮৯২ খহীম্টাব্দের ২৮শে মার্চ তারিখে হাউস 
অব কমন্সে তৎকালীন অবর ভারত সচিব বাঁলয়াছিলেন : 


হাউসের নিকট এই বিলের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করা আমার কর্তব্য । ভারত সরকারের 
ভীত্তকে প্রশস্ততর এবং কার্যকলাপকে বাযাপকতর করা, ভারতীয় সমাজের বেসরকারী 
ও দেশীয় অংশ বর্তমানে শাসনকার্যে অংশ গ্রহণের যে পাঁরমাণ সুযোগ পায়, তাহাকে 
তদপেক্ষা আঁধকতর সুযোগ দান করা, এবং এইভাবে ১৮৫৮ খীষ্টাব্দে মহারানী 
কর্তৃক ভারতের শাসনকর্তৃত্ব গৃহীত হইবার পর ভারতীয় সমাজের উচ্চতর শ্রেণীগলির 
মধ্যে রাজনোৌতিক কর্মে ও রাজনোতিক সামর্থেট যে উল্লেখযোগ্য বিকাশ ঘাঁটরাছে, 
তাহাকে সরকার স্বীকাতি দেওয়া এই বলের উদ্দেশ্য। এই বিলের ফলে ১৮৬১ 
খুশজ্টাব্দের ভারতীয় কাউীল্সল আইনাঁট সংশোধত হইবে। দীর্ঘকাল যাবৎ ভারতে 
আইন প্রণয়নের নানাবিধ ক্ষমতা বর্তমান রাঁহয়াছে। কিন্তু এই সকল ক্ষমতা কিছুটা 
জটিল ও পরস্পরাঁবরোধী। এই সকল ক্ষমতা 'টিউডর বংশীয় ও স্টঃয়ার্ট বংশীয় 
শাসকদের গ্রদত্ত সনদসমহের কাল হইতেই পুরাতন ইস্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানির শাসনকালে 
পিল। কিন্তু বতমানে ভারতে যে আধুনিক আইন-প্রণয়ন-বাবস্থা প্রচলিত রাহিয়াছে, 
ভাইস্‌্রয় লর্ড ক্যানং এবং ভারত সাঁচব স্যার সস. উড-ইনি পরে লর্ভ উপাধিতে 


২৮শে জুন তাঁরখের স্মারকালপ। ৮৭ পৃজ্ঠা দুষ্টব্য। 


নাটাল এসেম্বুলির নিকট আবেদন ' ৩০১ 


ভূষিত হইয়াছিলেন-_-তাহার সূত্রপাত করিয়াছিলেন। ১৮৬১ খুশন্টাব্দে স্যার দি. উড 
সেই বৎসরের ভারতাঁয় পরিষদ আইনটি হাউসে পাস করান। ১৮৬১ খ-টন্টাব্দের 
আইনের বলে ভারতে 'তনাট আইন পাঁরষদ গঠিত হয়-_ভাইস্রয়ের সর্বোচ্চ আইন 
পাঁরষদ এবং মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের প্রাদৌশক আইন পাঁরবদ্‌গ্াল। কেবল গভর্নর- 
জেনারেল ও তাঁহার কার্যকরণ পাঁরষদের সদস্যাঁদগকে লইয়াই ভাইস্‌রয়ের সর্বোচ্চ আইন 
পারষদ্াট গঠিত হয়। তাহাতে নাৃনতম ছয়জন ও উধর্ততম বারোজন আতবিন্ত সদস্য 
গৃহীত হন। এ সকল সদস্যকে গভর্নর-জেনারেল মনোনীত করেন এবং উহাদের 
অন্ততঃপক্ষে অর্ধাংশকে, তাঁহারা ইয়োরোপায় বা দেশীয় আঁধবাসী, যাহাই হউন না 
কেন, বেসরকারী লোক হইতে হয়। মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের পাঁরষদগুলিতেও ন্যুনতম 
চারজন ও উধর্ততম আটজন আতরিস্ত সদস্য গৃহশত হন। তাঁহাঁদগকে প্রাদেশিক 
গভর্নর মনোনশত করেন। তাঁহাদের অন্ততঃ অর্ধাংশকে বেসরকারণ ব্যস্ত হইতে হয়। 
এ আইন পাস হইবার পরে বাংলাদেশে এবং উত্তর-পশ্চিম প্রদেশেও আইন পাঁরষদৃগুলি 
স্থাঁপত হইয়াছে । বাংলাদেশের ক্ষেত্রে লেপটেন্যাণ্ট গভর্ণর ও মনোনীত বারোজন সদস্য 
লইয়া এবং উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের ক্ষেত্রে লেপটেন্যান্ট গভর্নর ও নয়জন মনোনীত 
সদস্য লইয়া আইন পরিষদ্‌গূলি গঠিত হয়। উভয় প্রদেশেই মনোনীত সদসাদের এক- 
ত₹তসয়াংশকে অবশ্যই বেসরকারী হইতে হয়।...এইরূপে বুদ্ধিমান, শান্তমান ও জন- 
সেবার মনোভাবে উদ্‌ব্দ্ধ িছুসংখ্যক দেশীয় ভদ্রলোককে অগ্রসর হইয়া শাসনকার্ষে 
তাঁহাদের নিজ নিজ কর্মশান্ত নিয়োগ কারবার জন্য প্রণোদত করা গিয়াছে, এবং 
নিঃসন্দেহে এই আইন পরিষদ্গূলির যোগাতার মান অনেক উচ্চ হইয়াছে। 


এই “সংশোধক আইন” প্রত্যেক কাউন্সিলের মনোনীত সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি 
করা ছাড়াও সদস্যগণকে প্রত্যেক বৎসরের আয়-ব্যয়ের হিসাব আলোচনা এবং 
প্রশনাঁদ কারবার” ক্ষমতা দিয়াছে। নির্বাচনের মূলনীতি ইহার মধ্যে রহিয়াছে । 
প্রাতষ্ঠার সময় হইতেই আইন পাঁরষদ্‌গাল প্রাতানধিত্বশীলতা ভোগ কারতেছে। 
মনোনীত সদস্যের সংখ্যা বাদ্ধি প্রসঙ্গে দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনার মাননীয় 
প্রদ্তাবক বাঁলয়াঁছলেন : 


এই সংযোজনার উদ্দেশ্যটি অত্যন্ত সহজভাবেই বলা হইয়াছে এবং, আমার মনে হয়, 
হাউস-ও উহা অতি সহজেই বঝিবেন। কেবল বাছাইয়ের জন্য ক্ষেত্রটি প্রসারিত 
কাঁরয়াই আপনারা পাঁরষদগৃলির প্রাতানাধত্বের মূলা বৃদ্ধি কারতেছেন। 


আবেদনকারীগণ বাঁলতে সাহস করে যে, এখন কিন্তু এই সকল পাঁরষদ 
“ভোটাধিকারের উপর প্রাতিষ্ঠিত” প্রাতানাধত্বশণীলতা ভোগ করে। 

ধনর্বাচনমূলক নশীতির ভিত্তিতে গঠিত নহে এইর্‌প পারষদসমূহের 
কোনও সংস্কারই সন্তোষজনক হইবে না” এই মর্মে মিঃ শোয়ান এম. পি. 
কর্তক আনীত সংশোধন-প্রস্তাব সম্পঞ্ে বলিতে গিয়া মিঃ কাজনন বলেন : 


আম এ বিষয়ে তাঁহার দৃঁন্ট আকর্ষণ করিতে চাই যে, মনোনয়ন, 'নর্বাচন বা 
প্রীতনাধরূপে গ্রহণ এইরূপ কোনও নীতিকে এই 'বিলের দ্বারা বাদ দেওয়া হয় নাই। 


৩০২ গান্ধী রচনাবলন 


হাউসের অনুমাতি লইয়া আমি ১ অন্চ্ছেদের উপধারার শব্দগাঁল পাঁড়তেছি। ইহা 
এইরূপ : শক পদ্ধাততে এইর্প অনুমোদনগ্ীল বা কোনও একাঁট অনুমোদন 
বথারুমে গভর্নর-জেনারেল, গভর্নরগণ ও লেপটেন্যাণ্ট গভর্নরগণ কারিবেন, সে সম্পর্কে 
সপাঁরষদ্‌ ভারত সচিবের অনুমোদনক্রমে সপারষদ্‌ গভর্নর-জেনারেল মাঝে মাঝে 
বিধিনিষেধ প্রণয়ন কাঁরবেন এবং সে বিষয়ে নির্দেশে দিবেন ।...৮ 


এ অনুচ্ছেদ সম্পর্কে লর্ড কিম্বাল নিজেই তাঁহার আভমত প্রকাশ 
। তিনি বাঁলয়াছিলেন : 


আম বাঁলতে বাধ্য যে, এই 'ির্বাচনমূলক নীতি সম্পর্কে আম সম্পূর্ণরূপে 
সন্তোষ প্রকাশ করিতোছ। 


এই আইনে ভারত সচিবও লর্ড কিম্বার্ল কর্তৃক প্রকাশিত মতামতগুলির 
সাঁহত একমত হইয়াছেন : 


এই সকল পাঁরষদে কোউনৃীসলে) নির্বাচনমূলক পন্থায় মনোনশত হইবার জন্য 
ভারতের প্রাতানাধমূলক প্রাতিষ্ঠানগ্লিকে তাঁহাদের মতামত প্রকাশ করিতে পারেন 
এমন প্রাতানধি 'নর্বাচন, মনোনয়ন ও প্রেরণের জন্য আমন্মণ করিবার ক্ষমতা 
ভাইস্রয়ের থাকিবে। 


এই 'বিলটির দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনার মাননীয় প্রস্তাবকের বন্তৃতাগুল 
এবং উহার সংশোধন প্রস্তাবগুলি ব্যাখ্যা করিবার পর এই বিষয়ে বাঁলতে 'গয়া 
মাননীয় মিঃ গ্ল্যাডস্টোন বলিয়াছিলেন : 


আমার মনে হয়, আম ন্যায়সংগতভাবেই বাঁলতে পার যে, নির্বাচনমূলক নশীতাট 
যে একমাত্র অর্থে প্রযন্ত হইতে পারে বাঁলয়া আমরা আশা কার, অবর সাঁচবের ভাষণে 
উহা সেই অর্থেই প্রযযস্ত হইয়াছে বালয়া প্রতীয়মান হয়।...ইহা সৃস্পন্ট যে, হাউসের 
সম্মুখে বৃহৎ প্রশন হইল- এবং প্রচুর ও গভীর কৌতূহল ডীদ্রন্ত করে এমন প্রশ্নাবলীর 
ইহা অন্যতম--ভারত শাসন-বাবস্থায় নির্বাচনমূলক নীতির প্রবর্তন। এ বিষয়ে আমি 
যাহা চাই, তাহা হইল এই ষে, ইহার প্রার্থামক ব্যবস্থাগল অকীন্রম ধরনের হইবে, 
এবং তাহার ফলে নির্বাচনমূলক নশীত যেটুকু সুযোগ পাইবে, তাহা বাস্তব হইবে, 
এবং ইহাতে নীতির কোনও তারতম্য থাকবে না। আমার মনে হয়, মাননীয় 
ভদ্রলোক (মঃ কার্জন) নির্বাচনমূলক নীতিকে যে স্বীকীত 'দিয়াছেন, তাহা সাবধানে 
দিলেও অকপট স্বীকাঁত ছাড়া আর ছুই নহে। 


উপরোন্ত আইন অন:সারে যে সকল 'বাধানষেধ প্রবার্তত ও প্রকাশিত 
হইয়াছে, সেগাঁল সম্পর্কে এখন বিবেচনা কাঁরয়া আবেদনকারীগণ বলিতে চাহে 
ষে, পূর্বে ষে সকল মন্তব্য উদ্ধৃত করা হইয়াছিল, সেগাঁল 'ঠিক বাঁলয়া সম্পূর্ণ- 
রুপে প্রমাণিত হইয়াছে। দ্টান্তস্বর্প বোম্বাই আইন পাঁরষদঁটর কথা 


নাটাল এসেম্বৃলির নিকট আবেদন ৩০৩ 


ধারলে, আঠারোজন মনোনীত সদস্যের মধ্যে আটজন, আইন পাঁরষদ্সমূহের 
উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ভোটাধিকার দেওয়া হইয়াছে এমন বাভন্ন প্রাতনাধমূলক 
প্রীতিষ্ঞানের দ্বারা নির্বাচিত বা 'বাঁধানষেধাবলীর ভাষায়, “সুপারিশ অনুসারে 
মনোনীত” হন। বোম্বাই কর্পোরেশন (ইহা নিজেই একট প্রাতনাধমৃূলক 
প্রাতিজ্ঠান), বোম্বাই কর্পোরেশন ছাড়া অন্যান্য যে সকল 'মিউীনাসপ্যাল 
কর্পেরেশনকে সপারিষদ গভর্নর নির্দেশ দিয়াছেন, সেগ্দলি, উপরোন্তভাবে 
নরোশিত জেলা লোকাল বোর্ডসমূহ, উপরোকন্তভাবে নির্দোশত দাক্ষণাত্যের 
সর্দারসমূহ ও অন্যান্য বড় জামদারশ্রেণী, উপরোন্তভাবে নিদেশত বাঁণক সংঘ 
ও ব্যবসায়ী সংঘ ইত্যাদ, এবং বোম্বাই 'বিশ্বাবিদ্যালয়ের সেনেট ভোটাধক্যের 
বলে অথবা আইনসংগতভাবে প্রাতিষ্ঠিত নহে এমন সংঘগ্াীলর ক্ষেত্রে যে সকল 
নিয়ম অনুসারে এ সকল সংঘের প্রস্তাবাঁদ গৃহীত হয় বা বৈষায়ক ব্যাপারাঁদতে 
যে ভাবে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, সেই সকল নিয়ম অনুসারে, বা সেইভাবে এই 
আটজন সদস্যকে নির্বাচন বা সুপারিশ করে। 

'এই মাননীয় সভা পক্ষ্য কারবেন, দাঁক্ষণাত্যের সর্দারসমূহে পাঁরষদের সদস্য 
নর্বাচনের জন্য প্রত্যক্ষভাবে ভোট দেন, এমন কি এইরূপ লোকও আছেন। 

অন্যান্য পাঁরষদের 'বাধানষেধসমৃহও প্রায় অনুরূপ । 

ভারতে আইন পারষদ্সমূহের এবং রাজনোতক ভোটাধকারের স্বরূপ হইল 
এই । সুতরাং আবেদনকারীগণ সম্রদ্ধভাবে দেখাইয়া দিতে চাহে যে, পার্থক্য 
এখানে প্রকারগত নহে, কেবল পাঁরমাণগত। কারণ ইহা নহে যে. ভারতীয়রা 
প্রাতিনিধিমূলক নাতি জানে না বা বোঝে না। আবেদনকারীগণ উপরে আংশিক- 
ভাবে উদ্ধৃত মাননীয় মিঃ গ্ল্যাডস্টোনের ভাষণ হইতে পুনরায় উদ্ধৃতি দিলেই 
সর্বাপেক্ষা ভালো কাঁরবে: কেন নির্বাচন-নীতিকে সীমাব্ 1 আকারে প্রয়োগ 
করা হইয়াছে, সে সম্পর্কে তান এইরুপ ব্যাখ্যা দিয়াছেন : 


এই শান্তশালশ শাসনযল্লকে অর্থাৎ নির্বাচনমূলক নীতিকে) চালাইবার চেথ্টা 
সম্পর্কে যে সকল প্রাতিশ্রাত পাওয়া 1গয়াছে, সেগ্াাঁল কার্যকরী হইলে পর ষে ফলাফল 
আমরা প্রত্যাশা কারতেছি, তাহা যাঁদ ছু পাঁরমাণেও না পাওয়া যায়, তবে তাহা 
অতান্ত গুরুত্বপূর্ণ আশাভঙ্গ বাঁলয়া 'িাবোচত হইবে, একথা মহারানীর সরকারের 
বোঝা উচিত। পরিমাণের কথা আমি বালতোঁছ না, আম উহার উৎকর্ষের উপরই 
অধিক জোর 'দিতোছ। ভারতবর্ষ একি এশীয় দেশ, ইহার সভাতা সপ্রাচীন, ইহার 
প্রাতষ্ঠানসমৃূহও বিশেষ ধরনের, ইহা বহু জাতি, ধর্ম ও আদর্শে পর্ণ। ইহার বস্তার 
সুবিশাল, ইহার জনসংখ্যা বিপুল, সম্ভবত? চঈনদেশ ছাড়া এত আধক সংখ্যক মানৃষ 
আর কোনও একটি শাসনবাবস্থার অধশন ২য় নাই। এইরূপ একটি দেশে আমরা 
যাহাই করিঞনা কেন, তাহা কার্ধতঃ সম্পন্ন কারবার পথে যে বহু অসৃবিধা আছে, 
তাহা আঁম বুঝি। অসুবিধাগ্লি যতই বৃহৎ হউক, কার্ধাট মহৎ এবং এই কার্ধাটকে 
সাফল্যময় সমাপ্তির পথে অগ্রসর করাইবার জন্য অতাঁব বিচক্ষণতা ও প্রযদ্বের প্রয়োজন । 


৩০9৪ গান্ধণ রচনাবলণ 


এই সকল চিন্তা আমাদিগকে সানন্দে ভারতের এক সুমহৎ ভাঁবষ্যৎ সম্পর্কে এবং এই 
সুবিশাল ও প্রায় অপাঁরমেয় দেশের শাসনব/বস্থায় নির্বাচনমূলক নশীতর, তাহা যতই 
সীমাবদ্ধ হউক না কেন, সত্যকার প্রয়োগের সফলতা সম্পর্কে আশান্বিত হইতে প্রণোদিত 
করে। 


ভারতীয় 'বষয়সমূহ সম্পর্কে যাঁহাদের বলবার যোগ্যতা আছে, তাঁহারা 
ভারতীয় পারষদ্গ্ীলর প্রাতনাধমৃূলকতা সম্পর্কে একমত বাঁলয়াই মনে হয়। 
ভারতীয় বিষয়সমূহ সম্পর্কে সর্বশ্রেষ্ড জীবিত বিশেষজ্ঞ স্যার উইিয়ম 
উইল্‌সন হাশ্টার বলেন : 
১৮৯২ খম্টাব্দের লর্ড ব্রসের আইন অনুসারে এক্ষণে প্রতিনাধমূলকতার নীতি 
সর্বোচ্চ ও প্রাদোশক সরকারের আইন পাঁরষদগুতে সতকতার সাঁহত সম্প্রসারিত 
করা হইতেছে। 


নাটালে ভারতীয় ভোটাধিকার সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে দি টাইমস্‌ 
বলেন : 


ভারতে ভারতীয়গণ যে সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে, নাটালে তাহার অপেক্ষা উন্নততর 
সুযোগ-সুবিধা উহারা দাবী কাঁরতে পারে না, এবং ভারতে তাহাদের কোনরূপ 
ভোটাধকার নাই, এই যান্ত প্রকৃত অবস্থার সাহত সামঞ্জস্যহীন। ভারতে ইংরেজরা বে 
ভোটাধিকার ভোগ করে, ভারতাঁয়রাও 'ঠিক সেই ভোটাধকারই ভোগ কাঁরয়া থাকে। 


পৌরসভার ভোটাধকার সম্পর্কে আলোচনা কারবার পর প্রবন্ধাটতে আরও 
বলা হয়ষে : 


ভারতে আমাদের শাসনব্যবস্থার প্রয়োজন অনুসারে 'কিছন পাঁরবার্তত হইয়া অনুর্প 
নশীতিই, যাহাকে উচ্চতর নির্বাচকমণ্ডলণ বলা যাইতে পারে, ততপ্রাঁত প্রযুস্ত হইয়া থাকে। 
সর্বোচ্চ ও প্রাদেশিক আইন পারষদগ্ীলকে ২২ কোট ১০ লক্ষ ব্রাটশ প্রজা সম্পর্কে 
ব্যবস্থা করিতে হয়। এ সকল পাঁরষদের 'নর্বাঁচত সদস্যরা প্রধানতঃ দেশীয় প্রাতন্ঠান- 
সমূহের দ্বারাই নির্বাচিত হইয়া থাকেন। সর্বোচ্চ ও প্রাদেশিক আইনসভাগনীলতে 
সরকার প্রাতাঁনীধদের বাদ "দলে, প্রায় অর্ধেক সদস্য দেশীয় লোক। এই তুলনাটিকে 
অত্যাধক টানিলে ভুল হইবে। তবে ভারতে ভারতীয়দের ভোট নাই, এই কারণ দেখাইয়া 
ব্রিটিশ কলোনিসমূহে ব্রিটিশ ভারতীয় প্রজাঁদগকে ভোটাধিকার দানের বিরুদ্ধে যে যুক্তি 
. দেওয়া হয়, ইহাতে তাহার জবাব 'মিলিবে। ভোটের দ্বারা শাসনের যতোখানি ব্যবস্থা 
ভারতে রাহয়াছে, তাহাতে ইংরেজ ও ভারতীয়ের আঁধকার সমান, এবং পৌরসভায়, 
প্রাদেশিক গু সর্বোচ্চ আইন পাঁরষদসমূহে দেশীয় স্বার্থসমূহ বাঁলঘ্ঠভাবে জনপ্রাতানাধ- 
গণের দ্বারা আলোচিত হইবার সুযোগ পাইয়া থাকে। 


ভারতে পৌরসভার ভোটাধিকার অত্যন্ত ব্যাপক, এবং সমগ্র ব্রিটিশ ভারত 
[মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন ও লোকাল বোর্ডে ছাইয়া আছে। 
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পূর্ব হইতেই যে শ্রেণীর ভারতীয়রা নাটালের ভোটার-তালিকাভুন্ত হইয়া 
আছে, তাহাদের সম্পকে দি টাইমৃস্‌ পান্রকার উপরোন্ত প্রবন্ধে বলা 
হইয়াছে : 


ঠিক এই শ্রেণির লোকেরাই ভারতের মিউনাসপ্যাল ও অন্যান্য নির্বাচকমণ্ডলশর 
অতাব মূল্যবান অংশর্পে রাহিয়াছে। ভারতের ৭৫০1ট পৌরসভার সবগ্দাঁলতে ব্রিটিশ 
ও দেশণয় ভোটাররা সমান আঁধকার ভোগ করে এবং ১৮৯১ খুশষ্টাব্দে ৯,৭৯০ জন 
দেশীয় ও ৮৩৯ জন ইয়োরোপীয় মিউীনাঁসপ্যাল কামিশনার পোরিষদ) 'ছলেন। সুতরাং 
ভারতীয় 'মউনাসপ্যাল বোর্ভ'গুলিতে প্রাতি ৮টি ভারতীয় ভোটে ১টি ইয়োরোপাীয় 
ভোট ছিল। অন্যপক্ষে, নাটাল 'নর্বাচকমণ্ডলশীতে প্রাতি ৩৭ ইয়োরোপায় ভোটে 
১ট কাঁরয়া 'ব্রাটশ ভারতীয় ভোট আছে ।...একথা অবশ্যই স্মরণ রাখতে হইবে যে, 
ভারতীয় পৌঁরসভাগ্যাীল দেড় কোট লোকের তস্বাবধান করে ও পাঁচ কোট টাকা 
ব্যয় করে। 


প্রতিনিধিমূলক প্রাতিষ্ঠানসমূহের প্রকীতি ও নানাবিধ দায়িত্বের সহিত 
ভারতঈয়দের পাঁরচয় সম্পর্কে এ একই প্রবন্ধে বলা হইয়াছে : 


পৃথবীতে সম্ভবতঃ আর কোনও দেশ নাই যেখানে প্রাতীনাধমূলক প্রাতষ্ঠান- 
সমূহ এত গভীরভাবে জনসাধারণের জীবনে অনুপ্রবেশ কাঁরয়াছে। যুগ যুগ ধারয়া 
ভারতের প্রাভাঁট বর্ণের, প্রাতাট ব্যবসায়ের, প্রাতাঁট গ্রামের পণ্ঠায়েত রাঁহয়াছে। পণ্চায়েত 
যে ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের প্রাতানাধত্ব করে, সেই ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের জন্য কার্যতঃ আইন প্রণয়ন 
এবং উহার শাসন পরিচালন করে। গত বংসর প্যারশ কাউনাঁসল্স্‌ আইন প্রবাতিত 
হইবার পূর্ব পর্য্তি এমন কি ইংলন্ডেও এইরূুপ কোনও গ্রামীণ স্বায়ত্ত-শাসনব্যবস্থা 
ছিল না। 


এ একই বিষয়ে মিঃ শোয়ান এম. পি. বলেন : 


ভাববেন না যে, নির্বাচনের প্রশ্নাট কোনও আভনব ব্যাপার ।...নির্বাচনের প্রশ্ন 
ছাড়া আর কোনও প্রশ্ন নাই, যাহা বিশেষভাবে ভারতীয়। আশাদের আধকাংশ সভ্যতাই 
ভারত হইতে আঁসয়াছে। এবং ইহাতে বন্দুমান্র সন্দেহ নাই যে, আমরা নজেরা 
প্রাচ্যের নির্বাচন-নীতিকে বিকশিত করিয়া তুলিবার জন্যই তাহার অনুশনলন কাঁরতেছি। 


এই অবস্থায় এই 'িলাঁট যে-ভারতশয় সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে করা হইয়াছে, 
ইহা বুঝিতে তাহারা বেশ বেগ পাইতেছে। 

আবেদনকারীগণ বাঁলতে চাহে যে, বিলটির মধ্যে যে অস্পম্টতা ও 
দবযর্থকতা রাহয়াছে, তাহা আতশয় অবাঞ্চনীয় এবং ইয়োরোপাীয় বা ভারতীয় 
সম্প্রদায়, কাহারও পক্ষে ন্যায়সঙ্গত নহে। উহা উভয় সম্প্রদায়কেই আনশ্চয়তার 
মধ্যে রাখবে এবং এই আনিশ্চয়তা ভারতাঁয়গণের পক্ষে পীড়াদায়ক । 

আবেদনকারীগণ এই বিষয়ে মাননীয় আইনসভার মনোযোগ আকর্ষণ 
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কাঁরতে চাহে যে, বর্তমান ভোটার-তালিকা অনুসারে প্রাত ৩৮ জন ইয়োরোপাঁয় 
1পছদ একজন কারয়া ভারতাঁয় রাঁহয়াছে এবং ভারতীয় ভোটাররা নিজ 
সম্প্রদায়ের সর্বাধিক মর্যাদাসম্পন্ন শ্রেণীর লোক, দীর্ঘকাল ধারয়া তাহারা 
কলোনির আঁধবাসী এবং ইহার ভালমন্দের সাহত তাহাদের বৈষাঁয়ক স্বার্থ 
বিশেষভাবে জাঁড়ত। 

অবশ্য, একথা বলা হইয়াছে যে, ভাঁবষ্যতে ভারতণয় ভোটের অনুপাত 
কির্‌প আকার ধারণ কাঁরবে, তাহা বর্তমান তালিকা হইতে বলা যায় না। 'কল্তু 
বিগত যে দুই বৎসর ধারয়া ভারতীয় সম্প্রদায়ের ভোটাধিকার বিলোপের ভশীত 
প্রদার্শত হইতেছে, সেই দুই বৎসরে আর কোনও ভারতীয়ের নাম ভোটার- 
তালিকাভুন্ত হয় নাই। আবেদনকারীগণের বিনীত আভমত এই যে, এই 
ব্যাপারাঁটই ভোটের ভবিষ্যৎ অনুপাত সংক্রান্ত য্যান্ত খণ্ডন কারবার পক্ষে 
যথেস্ট। 

আবেদনকারাঁগণ তাহাদের ব্যান্তগ্রত আভজ্ঞতা হইতে বাঁলতে সাহস পায় 
যে, আসল ব্যাপার হইল, বৈধ সম্পাত্তগত যোগ্যতার মান অত্যন্ত ন্যন হওয়া 
সত্বেও কলোনিতে এরূপ যোগ্যতা আছে এমন ভারতনয়ের সংখ্যা আঁধক নহে। 

আবেদনকারীগণ সম্রদ্ধভাবে বাঁলতে চাহে যে, িলাঁট অতীব বিদ্বেষপ্রস্‌ 
বর্ণবৈষম্য প্রবর্তন কারতেছে। কারণ, অন্য যে সকল দেশে প্রাতানাধমূলক 
প্রতিষ্ঠানসমূহ নাই, সেখানকার আঁধবাসীরা এখানে ভোটার হইতে পারিবে না, 
অথচ ইয়োরোপণীয় রাস্ট্রগ্ীলর আঁধবাসীরা তাহাদের দেশে প্রাতানীধমূলক 
প্রাতজ্ঞানসমূহ না থাকলেও এখানে আসিয়া কলোনির “সাধারণ ভোটাধিকার 
আইন” অনুসারে ভোটার হইতে পাঁরবে। 

ইহার ফলে, পিতা ইয়োরোপীয় হইলেই সন্দেহজনক চারন্রের 
অ-ইয়োরোপাীয় স্মীলোকদের গর্ভজাত সন্তানরা ভোটার হইবার যোগ্যতা 
পাইবে, কিন্তু যাঁদ কোনও নতবংশীয়া ইয়োরোপনীয় মাহলা কোনও 
অ-ইয়োরোপীয় জাতির কোনও সম্ভ্রান্ত পুরুষকে স্বেচ্ছায় বিবাহ করেন. তবে 
তাঁহার পুত্র কলোনির সাধারণ ভোটাধকার আইন অনুসারে ভোটার হইবার 
যোগ্যতা পাইবে না। 

ভারতীয়গণ এই বলের আওতায় পাঁড়বে বাঁলয়া যাঁদ ধাঁরয়া লওয়া যায়, 
তবে যে পদ্ধাততে তাহাঁদগকে ভোটার-তািকাভুন্ত হইতে হইবে, তাহা 
তাহাদের সম্প্রদায়ের নিকট ক্রমাগত বিরন্তির কারণ হইয়া থাকবে, এবং উহার 
ফলে পক্ষপার্তমূলক ব্যবস্থা দেখা দিতে পারে এবং ভারতণয় সম্প্রদায়ের 
লোকদের মধ্যে গুরুতর মতদ্বৈধের সৃষ্টি হইতে পারে। 

তাহা ছাড়া, এই বলের ফলে ভারতীয় সম্প্রদায় আপন আঁধিকারসমূহ 
প্রমাণ কারবার জন্য ক্রমাগত মামলা-মোকদ্দমায় জাঁড়ত হইবে । আবেদনকারা- 
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গণ মনে করে যে, কলোনির আদালতের আশ্রয় না লইয়াই এ সকল অধিকার 
স্যানার্দষ্ট করা যাইতে পারে। 

মর্বোপারি, ইহার ফলে, ইয়োরোপীয়রা এখন ভারতায়গণের ভোটাধিকার- 
বিলোগের জন্য যে আন্দোলন কাঁরতেছেন, তাহা তাঁহাদের হাত হইতে ভারতীয় 
সম্প্রদায়ের হাতে চাঁলিয়া যাইবে । এবং আবেদনকারীগণ আশঙ্কা করে যে, 
এই আন্দোলন নিরবাচ্ছিন্নভাবে চাঁলবে। 

তাই অত্যন্ত 'িনীতভাবে বলা যাইতেছে যে, কলোনিবাসী সকল 
সম্প্রদায়ের দ্বার্থের দিক হইতেই এইরুপ অবস্থা অতীব অবাস্থীত। 

আবেদনকারা গণ এক বংসরের অধিককাল ধাঁরিয়া সত্ব অনুসন্ধানের পর 
এই সিদ্ধান্তে আসিতে ভরসা করিয়াছে যে, ভারতীয়দের ভোট সংখ্যাধিকোর 
জোরে ইয়োরোগায়দের ভোটের ভারসাম্য নষ্ট করিবে, এইর্প আশঙ্কা 
সম্পূর্ণ অমূলক, এবং তাই তাহারা অতান্ত আন্তারকভাবে প্রার্থনা কারতেছে 
ও আশা কাঁরতে সাহস করিতেছে যে, মাননীয় আইনসভা বিশেষভাবে ভারতীয় 
ভোট সংকোচন কারবার ও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বর্ণবৈষম্য প্রবর্তন করিবার 
উদ্দেশ্যে আনীত বিলে সম্মাতদানের পর্বে প্রকৃত অবস্থা কি সে সম্পর্কে 
অনুসন্ধানের ব্যবস্থা কারবেন। এইর্প অন:সন্ধানের ফলে 
বৈধ সম্পত্তিগত যোগ্যতা রহিয়াছে, তাহা জানা যাইবে। 

এই স্মাবচার ও করুণার কার্যাটর জন্য আবেদনকারাগণ কর্তব্যবন্ধনে 
আবথ্ধ হইয়া চিরাদিন ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিবে, ইত্যাদি, ইত্যাঁদ। 


(স্বাঃ) আবদচল কারম হাজী আদম 
ও হ।ন্যান্য 


একটি মদত কাঁপর ফটোস্টাট হইতে। 


৩০৮ গান্ধী রচনাবলশ 
৭১৯. দাদাভাই নওরোজর নিকট তার 


দাদাভাই নওরোজি, স্যার উইলিয়াম হাশ্টার এবং তৎসহ চেম্বারলেনের 
নিকট প্রেরিত তারবার্তার মূলপাঠ। 


ডারবান, 
৭ই মে, ১৮৯৬ 


ভারতীয় সম্প্রদায় নাটাল ভোটাধিকার বিল অথবা গত রান্রতে প্রস্তাবিত 
মন্ত্রীসভা কর্তৃক তাহার পাঁরবর্তন গ্রহণ না কাঁরতে আপনাকে অনুরোধ 
কাঁরতেছে স্মারকলাপি* প্রস্তুত হইতেছে। 


ওপাঁনবেশিক কার্যালয়ের নাথ, নং ১৭৯, ভলূম ১৯৬। 


৮০. নাটাল ভারতশয় কংগ্রেস 


মাননীয় প্রধান মল্তী, ডারবান, 
পিটারমারৎসবার্গ, ১৪ই মে, ১৮৯৬ 
সমীপে 

মহাশয়, 


“ নীগ্ারক আধকার বিলের "দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনাকালে আপাঁন নাটাল 
ভারতীয় কংগ্রেস সম্পর্কে নিম্নীলাখত কথাগ্ীল বাঁলয়াছেন বাঁলয়া সংবাদপন্রে 
প্রকাশিত হইয়াছে : 

সদস্যগণ সম্ভবত জানেন না যে, এই দেশে একাঁট প্রাতিষ্ঠান আছে, উহা 'নজভাবে 


একাঁট অতিশয় শন্তিশাল প্রাতষ্ঠান, অতশব সংঘবদ্ধ প্রাতিজ্ঞান, যাঁদও কার্যতঃ একাঁট 
গুপ্ত প্রাতজ্ঠান তিনি ভারতীয় কংগ্রেসের কথাই বাঁলতেছেন। 


আপনার বন্তৃতাঁটি যথাযথভাবে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে কিনা আম 
দি একথা জিজ্ঞাসা করিবার দুঃসাহস করিতে পারি এবং তাহা যাঁদ হইয়া 
থাকে তবে কংগ্রেস “কার্যতিঃ একটি গুপ্ত প্রাতিষ্ঠান”, এইরূপ বিশ্বাসের ফি 
কোনও কারণ আছে? আমি এ বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ কাঁরতে চাই 
যে, যখন এইরূপ একটি প্রাতিজ্ঞান গঠনের সংকল্প করা হয়, তখন সেকথা 
বাভন্ন সংবাদপত্রে ঘোষণা করা হইয়াছিল এবং যখন এ প্রাতষ্ঠান বাস্তাবক 


১৩১১ পৃথ্ঠা দুঝ্টব্য। ৪ 


নাটাল ভারতশয় কংগ্রেস ৩০৯ 


গ্াঠিত হইয়াছিল, তখন উহার গঠনের সংবাদ উইট্‌নেস কাগজে প্রকাশিত 
হইয়াছিল, উহার বার্ষক বিবরণ, সদস্যগণের তালিকা এবং নিয়মাবলী সংবাদ- 
পন্রসমূহকে দেওয়া হইয়াছিল, সংবাদপন্রসমূহ সেগ্দাল সম্পর্কে মন্তব্যও 
করিয়াছিলেন, এবং কংগ্রেসের অবৈতনিক সম্পাদক রূপে আম এই সকল 
কাগজ সরকারের নিকট পাঠাইয়াছিলাম। 


আপনার একাল্ত বশংবদ 
(স্বাঃ) এম. কে. গান্ধী 
নাটাল ভারতীয় কংগ্রেসের 


অবৈতাঁনক সম্পাদক 
শবরমতী সংগ্রহালয়ে রক্ষিত একটি কাঁপ হইতে। 
৮১. নাটাল ভারতীয় কংগ্রেস 
সি বার্ড ডারবান, 
প্রধান অবর-সাঁচব ১৮ই মে, ১৮৯৬ 
ওপনিবোশক কার্সালয় 
[পটারমারিংসবার্গ 
মহাশয় 


মাটাল ভারতীয় কংগ্রেস সম্পকে মাননায় প্রধান মন্তীকে লাখত আমার 
পত্রের উত্তরে এই মাসের ১৬ই তাঁরখে অস্পন যে পন্ন ২৮ ১৭1৯৬ 'দিয়াছেন, 
বিনীতভাবে তাহার প্রাপ্ত স্বীকার করিতেছি। 

এ বিষয় সম্পর্কে আমি বিনীতিভাবে বালিতে চাহি যে, কংগ্রেসের 
আঁধবেশনগাাল প্রকাশ্যভাবেই হয় এনং সেগুলি সংবাদপত্র ও সর্বসাধারণের 
জনা সর্বদা মুক্ত থাকে। কাঁতিপয় ইয়োরোপায় ভদ্রলোক, যাঁহারা এই সকল 
আধবেশনে আগ্রহান্বিত হইতে পারেন বাঁলয়া কংগ্রেসের সদস্যগণ মনে 
কাঁরয়াছলেন, তাঁহারাও বিশেষভাবে আমাল্ত হইয়াঁছিলে”। একজন ভদ্রলোক 
আমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং কংগ্রেসের একটি সভায় যোগ দিয়াছিল্নে। 
আনমন্লমিত ইয়োরোপায় দর্শকরাও দুই-এক বার কংগ্রেসের সভায় যোগ 
দয়াছেন। 

কংগ্রেসের একাঁট নিয়মে রাঁহয়াছে যে, ইয়োরোপীয়রা ইহার ভাইস- 
প্রোসডেন্ট হইবার জন্য নিমান্মিত হইতে পারেন। তদনুসারে, দুইজন 
ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, তাঁহারা এঁ সম্মান গ্রহণ কারতে রাজী 


৩১০ গান্ধণ রচনাবলশ 

আছেন কিনা, কিন্তু তাঁহারা সম্মত হুইতে চাহেন নাই। কংগ্রেসের কার্ধাবলীর 

ববরণ নিয়ামতভাবে রাখা হয়। 
আপনার একাল্ত বশংবদ 
(স্বাঃ) এম. কে. গান্ধী 
নাটাল ভারতীয় কংগ্রেসের 
অবৈতাঁনক সম্পাদক 


শবরমতা সংগ্রহালয়ে রাক্ষিত একটি কাঁপ হইতে। 


৮২. পরাঁক্ষামূলক মামলাটির জন্য 'বাভন্ন ব্যয় 


মাননীয় প্রটোরিয়া, 
ব্রিটিশ এজেন্ট ১৮ই মে, ১৮৯৬ 
মহাশয় 


িপাবলিকবাস ব্রিটিশ ভারতীয়গণ সম্পর্কে আপাঁন অনযগ্রহ কাঁরয়া 
একাঁট সাক্ষাৎকারের সুযোগ দিয়াছিলেন। এঁ সাক্ষাৎকারকালে আম সাহস 
কাঁরয়া এই কথা বলয়াছিলাম যে, ১৮৮৫ খহৌজ্টাব্দের ৩নং আইনের ব্যাখ্যা 
কি, তাহা লইয়া এখানকার ভারতীয় সম্প্রদায় যাঁদ কোনও পরীক্ষামূলক মামলা 
করে, 'তবে তাহার, বাভন্ন ব্যয়ভার মহারানীর সরকার বহন কাঁরবেন। উন্ত 
গ্রাতনিধদলের পক্ষ হইতে আমি আপনাকে মাননীয় উপ্পানবেশ সচিবের 
জন্য তার কারতে অনুরোধ কাঁরতেছি। এইরূপ অনুরোধের কারণগ্াঁল 
নিম্নে প্রদত্ত হইল : 

১। ফ্রী স্টেটের প্রধান বিচারপাঁতির রোয়েদাদের ফলেই এই পরীক্ষামূলক 
মামলার প্রয়োজন হইয়াছে। ট্্যানসভালের ভারতীয় সম্প্রদায়ের স্বার্থ বিপন্ন 
হইলেও তাহাদের মনোভাব সম্পর্কে সন্ধান না লইয়া, এবং সাঁলস নির্বাচনের 
বিরদ্ধে তাহারা সম্রম্ঘভাবে আপান্ত জানানো সত্তেও (১৮৯৫ খুনস্টাব্দের 
র্যু বুক, দি. ৭৯১১, ৩৫ পৃঃ ৩ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) মহারানীর সরকার এ 
সাঁলিস মানিস্কা লইয়াছেন। 

২। উপরোন্ত ব্ল্য বুকের ৩৪ পৃষ্ঠায় (৯নং) ও ৪৬ পৃন্ঠায় (১২নং 
এনক্লোজার) প্রকাষ্লিত তারযোগে প্রোরত নিদেশাবলী হইতে দৃজ্ট হয় যে, 
মহারানীর সরকার একটি পরীক্ষামূলক মামলা কারবার কথা ভাবিতেছিলেন। 
ভারতীয় সম্প্রদায়ের কোনও ব্যান্তর নামে মামলাটি দায়ের করা হইলেও, আমি 


1মঃ চেম্বারলেনের নিকট আবেদন ৩১১ 


বাঁলতে চাই, মহারানীর সরকার উহার ব্যয়ভার বহন কাঁরবেন, এইরূপ সিদ্ধান্ত 
করা য্যাস্তযুস্ত। 

৩। ১৮৮৪ খ.টম্টাব্দের “কনভেনশনের” ১৪ অনচ্ছেদের দ্বারা ভারতী য় 
সম্প্রদায়কে অবনমন ও সুযোগস্মবিধাহীনতার হাত হইতে রক্ষা করিবার 
ব্যবস্থা করা সত্তেও, দ্ু্যান্সভালে তাহাদের উপর যে অবনমন ও সুযোগ- 
স্বাবধাহীনতা চাপাইয়া দেওয়ার চেস্টা করা হইয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে সংগ্রাম 
করিবার জন্য 'ব্রাটশ ভারতীয়রা ইীতিপূর্েই গুরুর ব্যয়ভার বহন করিয়াছে, 
এবং, সে তুলনায় বলিতে গেলে, তাহাদের আর্ক অবস্থা এমন নহে যে এই 
ব্যয়ভার তাহারা বহন কাঁরতে পারে। আম এইরূপ আশা কার যে, আপিন 
আপনার তারবার্তায় কি কি কারণে এই ব্যয়ভার বহনের জন্য অন্দরোধ করা 
হইতেছে, তাহা সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ কাঁরবেন। 

আমি ব্যান্তগতভাবে এবং আপাঁন অদ্য দয়া কাঁরয়া যে প্রাতিনাধদলের 
সাঁহত সাক্ষাৎ কাঁরয়াছেন, তাহার পক্ষ হইতে, আপাঁন যে সৌজন্যের সাঁহত 
আমাদের পাঁহত সাক্ষাৎ কাঁরয়াছেন এবং আমাদের বন্তব্যগ্টীল যে সধৈর্য 
সহানুভূতির সাঁহত শুনিয়াছেন, সেজন্য পুনরায় আপনাকে ধন্যবাদ 
জানাইতেছি। 

প্রাতানাধদলের পক্ষ হইতে। 

আপনার একান্ত বশংবদ 
(স্বাঃ) এম. কে. গান্ধী 


কেপ টাউনস্থ মহারানণীর হাই-কামশনার কর্তৃক প্রধান উপাঁনবেশ সাঁচবের নিকট 
১৮৯৭ খনম্টাব্দের ২৫শে মে তাঁরখে প্রোরত ডেস্প্যাচের সাহত প্রোরত সহ-লাপি। 


৮৩. মিঃ চেম্বারলেনের নিকট 


ডারবান, 
২২শে মে, ১৮৯৬ 


মহারানীর প্রধান উপানিবেশ সাঁচব মাননীয় জোসেফ চেম্বারলেন মহোদয়, 

লশ্ডন, সমীপে 

আবেদন 

বিনতভাবে দর্শানো যাইতেছে যে : 

নাটাল লেজিস্লেটিভ এসেম্বুলিতে নাটাল সরকার যে নাগরিক অধিকার 
আইন সংগটোধন বিল উহ্থাপন কাঁরয়াছেন, তাহা ১৮৯৬ খহম্টাব্দের ১৩ই মে 


৩১২ গান্ধী রচনাবলী 


কাঁতপয় সংশোধনসহ তৃতীয় দফায় আলোচিত হইয়াছে। আবেদনকারণগণ 
এঁ বিল সম্পর্কে নিম্নালাখত বিষয়গ্দলি আপনার বিবেচনার জন্য এতদদ্বারা 
সশ্রদ্ধভাবে মাননীয় আপনার 'নিকট উপাঁস্থত কারতেছে। 

১৮৯৬ খুখন্টাব্দের ৩রা মার্চ তাঁরখে নাটাল গভর্ণমেন্ট গেজেটে এই 
বিলের যে মূল পাঠ বাহর হইয়াছে, তাহা নিম্নলিখিত রুপ : 


ভোটাধকার সংক্রান্ত আইনটি সংশোধন কারবার জন্য : যেহেতু ভোটাধিকার 
সংক্কা্ত আইনাঁটর সংশোধনে প্রয়োজন রহিয়াছে, সেই হেতু নাটাল লোজস্‌লোটভ 
এসেম্বুলি ও কাউন্সলের পরামর্শ ও সম্মাতিসহ এই বিলাট মহারানী কর্তৃক নিম্ন- 
1লাখতভাবে 'বাধবদ্ধ হউক : 

১। ১৮৯৪ খুশম্টাব্দের ২৫নং আইনাঁট বাতিল হইবে এবং এতদ্বারা উহা 
বাতল করা হইতেছে। 

২। এই আইনের ৩ ধারার আওতায় আসবে এমন বান্তগণ ছাড়া কেহই কোনও 

নির্বাচকের তালিকায় বা কোনও ভোটার-তাঁলকায় নিজ নাম 'লাপিবদ্ধ করাইবার যোগ্য 
বালয়া ববোচত হইবে না। অথবা-এ পর্যন্ত নির্বাচনমূলক প্রাতানধিত্বশীল 
প্রতিষ্ঠানসমূহ নাই এমন দেশের আঁধবাসী বা পিতার 'দক হইতে এরুপ আঁধবাসীর 
বংশধর, এইরূপ কোনও ব্যান্ত (ইযোরোপায় বংশোদ্ভূত নহে বলিষা) এই আইনের 
আওতা হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য সপরিষদ্‌ গভর্নরের নিকট হইতে প্রথমে 
অন্মাতি সংগ্রহ না কারলে ১৮৯৩ খহখষ্টাব্দের সংবিধান আইনের ২২ ধাবার বা বিধান 
সভার সদস্য নির্বাচন সংক্রান্ত কোনও আইনের এন্তযারের মধ্যে তাঁলিকাষ বা কোনও 
ভোটার-তালিকায় নিজ নাম 'লাঁপবদ্ধ করাইবার যোগ্য বালযা 'বিবোচত হইবে না বা 
নর্বাচকরূপে ভোট 'দিতে পাঁববে না। 
“৩। ২ ধারায় উল্লিখিত শ্রেণীর যে সকল ব্যান্তর নাম, এই আইন বলবৎ হইবার 
তাঁরখে, বলব কোনও ভোটার-তলিকায থাকিবে এবং যাহারা অন্যভাবে নির্বাচক 
হইবার জন্য উপয্ন্ত ও যোগ্য বিবোচত হইবে, এই আইনের ২ ধারার ব্যবস্থাবলী 
তাহাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না। 


উপরোক্ত বিলের ১ ধারার দ্বারা ষে আইনাঁটকে বাতিল করা হইয়াছে, তাহা 
নিম্নালাখত রূপ : 


যেহেতু ভোটাধকার সংক্ান্ত আইনাঁটর সংশোধন করা এবং পালামেন্টারী 
প্রাতষ্ঠানসমূহের অধীনে ভোটাধিকার সংকান্ত সুযোগ-সুবিধা ভোগ কাঁরতে অভাস্ত 
নহে এমন এশশয় জাতিসমূহের লোকদিগকে এ আইন হইতে বাদ দেওয়া প্রয়োজন, 
সেইহেতু নাটাল বিধান পাঁরষদ্‌ ও বিধান সভা কর্তৃক আনত, তাহাদের পরামর্শ- 
সম্বলিত ও সম্মাতপ্রা্ত এই 'বিলাট মহামাহমান্বিতা মহারানী কর্তৃক নিম্নীলাখত- 
ভাবে 'বাধক্ধ হউক : 

১। এই আইনের ২ ধারায় বাদ দেওয়া হইয়াছে এমন ব্যান্তগণ ছাড়া এশীয় 
বংশোদ্ভূত ব্যান্তগণ ১৮৯৩ খনশম্টাব্দের সংাবধান আইনের ২২ ধারা বা বিধান সভার 
সদস্য নির্বাচন সংক্রান্ত আইনের এক্তিয়ারের মধ্যে কোনও নির্বাচকের ফ্রালিকায় বা 


মিঃ চেম্বারলেনের নিকট আবেদন ৩১৩ 


কোনও ভোটার-তালিকায় নিজ নাম 'লাঁপব্ধ করাইবার জন্য যোগ্য বাঁলয়া 'ববোচত 
হইবে না বা নির্বাচকরুপে ভোট দিতে পারবে না। 

২। এই আইনের ১ ধারায় উল্লীখত শ্রেণীর যে সকল ব্যান্তর নাম এই আইন 
বলবৎ হইবার তাঁরখে বলবৎ কোনও ভোটার-তাঁলকায় থাঁকবে এবং যাহারা অন্যভাবে 
নির্বাচক হইবার উপযুস্ত ও যোগ্য বালয়া বিবেচিত হইবে, উত্ত ধারার ব্যবস্থাবলী 
তাহাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না। 

৩। ইহাকে অননুমত না কাঁরতে মহারানী অনশ্্রহ কাঁরয়াছেন, এই মর্মে 
নাটাল গভর্ণমেপ্ট গেজেটে একটি ঘোষণার দ্বারা গভর্নর যতাঁদন না 'বিজ্ঞাস্ত 'দবেন, 
ততাঁদন এই আইন কার্যকরী হইবে না, এবং অতঃপর এ ঘোষণা বা অন্য কোনও 
ঘোষণার দ্বারা যৌদন গভর্নর বিজ্ঞপ্তি 'দবেন, তাহার পর হইতে এই আইন কার্যকরী 
হইবে। 


১৮৯৬ খহশম্টাব্দের ২৮শে এাপ্রল তারিখে আলোচ্য বিল সম্পর্কে 
ভারতীয় সম্প্রদায়ের মতামতগ্যাল 'লাঁপবদ্ধ করিয়া একাঁট আবেদন 
লোজস্লোটভ এসেম্বালর নিকট পেশ করা হইয়াছিল। এ আবেদনের 
একাঁট কাঁপ “ক” িহিতত কাঁরয়া এই সঙ্গে সংযোজত করিয়া দেওয়া 
হইতেছে। 

১৮১৯৬ খনম্টাব্দের ৬ই মে তাঁরখে 'বিলাঁটর "দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনা 
হইয়াছিল। বন্তুতাদানকালে মাননীয় প্রধান মন্ত্রী স্যার জন রাবন্সন্‌ 
বাঁলয়াছিলেন যে, উপরোন্ত বিলে পনর্বাচনমূলক প্রাতানাধত্বশনল প্রাতিজ্ঠান- 
সমূহের” পূর্বে “ভোটাধিকারের উপর প্রাতিষ্ঠিত” শব্দগ্দাল যোগ কারবার 
বিষয়ে আপনাদের সম্মতি আছে কনা তাহা জানবার জন্য মন্ত্রীরা ব্যবস্থা 
কাঁরয়াছলেন এবং আপনারা উহাতে সম্মত হইয়াছেন। 

তাহার ফলে ১৮৯৬ খম্টাব্দের ৭ই মে তারিখে এ+ আবেদনকারীগণ 
মাননীয় আপনার নিকট নিম্নালাখত তারবার্তা প্রেরণ 


নাটাল ভোটাধিকার বিল বা গত রান্িতে প্রস্তাবিত মল্লীসভা কর্তৃক উহার 
পাঁরবর্তন যাহাতে আপাঁন গ্রহণ না করেন, সেজন্য ভারতীয় সম্প্রদায় আন্তরিকভাবে 
আপনাকে অনুরোধ কাঁরতেছে; স্মারকাঁলিপি প্রস্তুত হইতেছে। 


কিন্তু ১৮৯৬ খাষ্টাব্দের ১১ই মে তাঁরখে “কামিটির” অধিবেশনে 
মাননীয় স্যার জন রাবন্সন ঘোষণা করেন যে, মাননীয় আপনি “ভোটাধিকীর” 
শব্দাটর অব্যবাহত পূর্বে “পার্লামেন্টারী” শব্দটি যোগ করা সম্পর্কে সম্মত 
হইয়াছেন। 


১১৮১৬ খল্টাব্দের ২৭শে এপ্রল তারখ-সম্বলিত স্মারকলিপি, এই পুস্তকের 
২৯৯ পঙ্ঠা দ্ুস্টব্য। 


৩১৪ গান্ধী রচনাবলশ 


সুতরাং এখন প্রাতানাঁধত্বশীল প্রাতজ্ঞানসমূহ সম্পর্কে বিলের পাঠ হইবে 
“পার্লামেপ্টারী ভোটাধকারের উপর প্রাতীঙ্ঠত 1নর্বাচনমূলক প্রাতানাধত্বশীল 
প্রাতিন্ঞানসমূহ।৮ 

আবেদনকারণগণ বিনীতভাবে এইরূপ মনে করে যে, ভারতীয় সম্প্রদায়ের 
পক্ষে, এবং প্রকৃতপক্ষে সকল সম্প্রদায়ের পক্ষেই, বর্তমান বলটি, উহার দ্বারা 
যে আইন বাতিল করা হইতেছে, তদপেক্ষা মন্দতর হইবে। 

তাই আবেদনকারীগণ এই বিষয়ে ক্ষুব্ধ হইয়াছে যে, আপাঁন এঁ বিলাঁট 
অন্গগ্রহপূর্ক অনুমোদন করিয়াছেন। কিন্তু তাহাদের এই বিশ্বাস আছে যে, 
এই আবেদনে নিম্নে যে সকল তথ্য ও য্যান্ত সন্নিবেশ করা হইতেছে, তাহা দেখিয়া 
আপাঁন আপনার মতামত পনার্ববেচনা করিয়া দোঁখবেন। 

আবেদনকারীগণ আগাগোড়া এইর্প য্যান্ত প্রদর্শন কাঁরয়া আঁসয়াছে যে, 
ভারতে ভারতীয়গণ পনর্বাচনমূলক প্রাতানাধত্বশশল প্রাতজ্ঠানসমূহ”-র 
সুবিধা ভোগ করে। কিন্তু ভোটাধিকার প্রশন সম্পকে যে সকল কাগজপন্র 
প্রকাশিত হইয়াছে সেগ্ীল হইতে দেখা যায় যে, ভারতীয়গণের এইরূপ 
প্রাতষ্ঠানসমূহ আছে বাঁলিয়া আপাঁনি মনে করেন না। আপনার মতামতের প্রাত 
পাঁরপূর্ণ শ্রদ্ধা রাঁখয়া আবেদনকারীগণ উহার বিপরীত মতের সমর্থনে প্রদত্ত, 
“ক” সংযোজনায় উদ্ধৃত অংশগ্দালর প্রাতি আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করিতে 
চাহে। : 

বর্তমান বিল সম্পকে প্রদত্ত আপনার অনুমোদন এবং তৎসহ ভারতে 
নর্বাচনমূলক প্রাতীনাধত্বশশল প্রতিষ্ঠানসমূহ” সম্পর্কে মাননীয় আপনার 
আঁডমত নাটালে ভারতীয় সম্প্রদায়কে অত্যন্ত বিশ্রী ও বেদনাদায়ক অবস্থায় 
ফেলিয়াছে। 

আবেদনকারীগণ বাঁলতে সাহস করে যে : 

১। নাটালে ভারতীয়গণের ভোটাধিকার সংকোচ করিয়া কোনও আইন 
প্রণয়নের প্রয়োজন নাই। 

২। যাঁদ এই বিষয়ে কোনও সংশয় থাকে, তবে এইরূপ প্রয়োজনীয়তা 
আছে কিনা, তৎসম্পর্কে প্রথমে অনুসন্ধানের ব্যবস্থা করা উঁচত। 

৩। প্রয়োজনীয়তা আছে, এইরূপ ধাঁরয়া লইলেও বর্তমান বলটি সোজা- 
সুজি ও খোলাখলিভাবে সেই সব অস্মবিধা দুর কাঁরতে পারবে বায়া 
মনে হয় না। 

৪1 এইরুপ প্রয়োজনীয়তা আছে এবং এই অস্বিধার সমাধানের জন্য 
শ্রেণীবৈষম্যমূলক আইন-প্রণয়ন হাড়া কোনও বিল কল্পনা করা যায় না, এই 
বিষয়ে যাঁদ মহারানীর সরকার সম্পূর্ণরূপে সন্তুম্ট হইয়া থাকেন+ তবে যে 
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কোনও নাগারক আঁধকার বিলে ভারতীয় এই নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করাই 
শ্রেয়। 

&। বর্তমান বিল অস্পম্ট ও দ্ব্র্থক হওয়ায় ইহার ফলে অন্তহীন মামলা- 
মোকদ্দমার উদ্ভব হইবে। 

৬। ইহার ফলে ভারতীয় সম্প্রদায় তাহার সাধ্যাতত ব্যয়ভারে জড়াইয়া 
পাঁড়বে। 

৭। আবেদনকারীগণ বাঁলতে চাহে যে, এই 'িল ভারতীয় সম্প্রদায়ের প্রাতি 
প্রযুন্ত হইবে ধাঁরয়া লইলে, উহার কার্যকারতার আওতা হইতে কোনও কোনও 
লোককে অব্যাহত দেওয়ার জন্য যে রীতির ব্যবস্থা উহাতে আছে, তাহা যথেচ্ছ, 
অসংগত, এবং তাহার ফলে ভারত'য় সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে মতাঁবরোধ 
হইবার সম্ভাবনা আছে। 

৮। যে আইনাঁট বাতিল করা হইতেছে, তাহার মতই এই িলেও 
ইয়োরোপায় ও অন্যান্য লোকদের মধ্যে ক্ষোভজনক বৈষম্য সৃম্টি করা হইয়াছে। 

জ/বেখনকারীগণ 'বনীতভাবে বালিতে চাহে যে, নাটালে ভোটদাতাদের 
তালিকা বর্তমানে যেরূপ রাঁহয়াছে, তাহাতে ভারতীয় ভোটাধিকার সংকোচনের 
জন্য কোনও আইন প্রণয়নের ব্যবস্থা করা একান্তই অনাবশ্যক। মহারানীর 
প্রজাদের একটি বিরাট অংশকে যে বিলের সৃবিধা-অসুবিধা ভোগ কাঁরতে হইবে, 
সে সম্পর্কে অনাবশ্যক তাড়াহুড়া করা হইয়াছে বাঁলয়া মনে হয়। ইহা স্বীকৃত 
হইয়াছে যে, ৯৩০৯ জন ইয়োরোপায় ভোটারের স্থলে মান্র ২৫১ জন ভারতীয় 
ভোটার রহিয়াছে। তন্মধ্যে ২০১ জন হয় ব্যবসায়ী, নয় কেরানী, সহকারী 
কর্মচারী, বিদ্যালয়ের শিক্ষক ইত্যাদ এবং &০ জন বাগিচা শ্রামক ও অন্যান্য 
শ্রেণির লোক, এবং এই সকল ভোটদাতার মাধকাংশই দীর্ধঘবাল ধাঁরিয়া এখানে 
বসবাস কাঁরতেছে। আবেদনকারীগণ বালিতে চাহে যে, ঘহ সংখ্যার দ্বারা 
বাধানষেধমূলক কোনও আইন প্রণয়ন সংগত বালয়া প্রমাণত হয় না। আলোচ্য 
বিলাঁট একাঁট সুদূর এবং সম্ভাব্য ও সম্ভবপব বিপদ প্রাতরোধের উদ্দেশ্যে 
রচনা করা হইয়াছে। যে বিপদ নাই, তাহা আছে বলিয়াই প্রকৃত পক্ষে ধাঁরয়া 
লওয়া হইয়াছে । বিলের দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনার সূত্রপাত কাঁরিয়া মাননীয় 
স্যার জন রাবন্সন ভারতাঁয় ভোটের সংখ্যাধিক্যের দ্বারা ইয়োরোপাঁয় ভোটের 
প্রাধান্য ন্ট হওয়া সম্পর্কে তাঁহার আশঙ্কাকে তিনটি কারণের উপর প্রাতষ্ঠিত 

১। বর্তমানে যে বিলের দ্বারা নাগাঁপ্লক অধিকার আইনটিকে বাতিল করা 
হইতেছে, সেই বিল সম্পর্কে মহারানীর সরকারের নিকট যে আবেদন পাঠানো 
হইয়াঁছল, তাহাতে প্রায় ৯,০০০ ভারতীয় স্বাক্ষর কাঁরয়াছল, এই 'বষয়াট। 

২। কলোনিতে আসন্ন সাধারণ নির্বাচন । 


৩১৬ গান্ধী রচনাবলশ 


৩। নাটাল ভারতাঁয় কংগ্রেসের আক্তিত্ব। 

প্রথম কারণাঁট সম্পর্কে বলা যায়, এমন কি এই বিষয় সংক্রান্ত পন্রালাপে 
নাটাল সরকার এইর্‌প য্যান্ত প্রদর্শন কারয়াছেন যে, ৯,০০০ স্বাক্ষরকারীই 
ভোটদাতাদের তালিকায় স্থান পাইতে চাহে । এ আবেদনের প্রথম অননচ্ছেদাটই 
এই হ্যাস্তর বিরুদ্ধে ষথেম্ট উত্তর। আবেদনকারীগণ বাঁলতে চাহে যে, এ 
স্বাক্ষরকারী ভারতীয়গণ কখনও এঁর্প কিছ দাবি করে নাই। ইহা সুনিশ্চিত 
যে, তাহারা ভারতীয়গণের সামীগ্রকভাবে ভোটাধিকার বিলোপের বিরুদ্ধেই 
প্রাতবাদ কাঁরয়াছিল। আবেদনকারীগণ 'বনশতভাবে ইহা ভাবিতে সাহস করে 
যে, সম্পান্তগত যোগ্যতা থাক বা না থাক, প্রত্যেকাট ভারতায়ই এই বিলের দ্বারা 
প্রকৃতপক্ষে অত্যন্ত ক্ষাতগ্রস্ত হইবে । আবেদনকারীগণ স্বীকার করে যে, 
বিলের মাননীয় উদ্থাপক প্রসঙ্গক্রমে ভারতীয়গণের কিছ পাঁরমাণ সংগঠন শান্ত 
সম্পর্কে যে উল্লেখ কাঁরয়াছেন, এই ব্যাপার হইতে তাহা প্রমাণিত হয়। কিন্তু 
আবেদনকারাীগণ সম্রম্ধভাবে বলিতে চাহে যে, সংগঠনশান্তি যতই প্রবল হউক না 
কেন, তাহা স্বাভাঁবক অল্তরায়গ্লি আতিক্রম কাঁরতে পারবে না। ৯,০০০ 
স্বাক্ষরকারীর মধ্যে, পূর্ব হইতে ভোটার-তাঁলিকায় যাহাদের নাম আছে, তাহা- 
দিগকে বাদ দিলে একশত জনেরও বৈধ সম্পান্তগত যোগ্যতা নাই। 

ছ্বিতীয় কারণ সম্পর্কে মাননীয় উত্থাপক বাঁলয়াছেন : 

[তিনি সদসাগণকে স্মরণ করাইয়া দিতে পারেন যে, শীঘ্রই একটি সাধারণ নির্বাচন 
হইবে, এবং 'কি তালিকার 'ভন্তিতে সেই সাধারণ নির্বাচন হইবে, তাহা তাঁহারা 'ববেচনা 
,করিয়া দেখবেন। কতসংখ্ক ভারতীয় 'ির্বাচক আগামী নির্বাচনী তালিকায় থাকিবে 

, বা না থাকবে, ইহা তাঁহার বালবার কথা নহে; কিন্তু সরকার মনে করেন যে, আর 
'বিলম্ব না কাঁরয়া এই প্রশ্নাটকে দ্ুতার সাঁহত ধারবার এবং আবিলম্বে চিরতরে উহার 
সমাধান কারবার উপয্ন্ত সময় আসিয়া 'গিয়াছে। 


আবেদনকারীগণ মাননীয় সদস্যের প্রাতি যথোচত শ্রদ্ধা রাঁখয়াই বাঁলতে 
চাহে যে, এই সকল আশঙকার প্রকৃত কোনও ভিত্তি নাই। আঁভবাসীগণের 
সংরক্ষকের ১৮১৯৫ খহীষ্টাব্দের বিবরণ অনুসারে, কলোনির ৪৬,৩৪৩ জন 
ভারতঈয়ের মধ্যে মান্র ৩০,৩০৩ জন স্বাধীন ভারতীয়। তাহার সাঁহত, ধরন, 
৫,০০০ ব্যবসায়ী ভারতীয় আধবাসী যোগ করা যাইতে পারে। এইভাবে 
যেখানে ৪৫,০০০-এর অধিক ইয়োরোপায় আছে, সেখানে ইয়োরোপের সাঁহত 
প্রাতযোগিতা করিতে পারে এমন মানত ৩৫,০০০ ভারতীয় আছে। ইহা সহজেই 
বোঝা যায় যে, ১৬,০০০ চুক্তিবদ্ধ ভারতীয়রা চুন্তিবদ্ধ থাকাকালে কখনও 
প্রাতযোঁগিতা কারতে পারে না। কিন্তু ৩০,৩০৩ জন ভারতীয়ের অধিকাংশই 
চাক্তবদ্ধ ভারতশয়দের তুলনায় এক স্তর মান্র উচ্চে রাঁহয়াছে। এবং আবেদন- 
কারীগণ তাহাদের ব্যান্তগত আঁভজ্ঞতা হইতে বাঁলতে পারে যে, এই* কলোনিতে 


৪৯ 
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এমন বহন সহম্ত্র ভারতীয় আছে, যাহারা বৎসরে ১০ পাউন্ড ভাড়া দেয় না। 
প্রকৃতপক্ষে, বহু সহম্ত্র ভারতীয়কে এঁ পাঁরমাণ অর্থেই কোনক্রমে জীবন রক্ষা 
কাঁরতে হয়। তাই আবেদনকারীগণ জিজ্ঞাসা করিতেছে যে, আগামী বৎসর 
ভোটদাতাদের তাঁলকায় ভারতীয়দের সংখ্যাধিক্যে ভারসাম্য নম্ট হইবার শঙ্কা 
কোথায়? 

ভোটাধিকার বিলোপ করা হইবে বাঁলয়া গত দুই বৎসর ধাঁরয়া ভয় দেখানো 
হইয়াছে। সেই সময় হইতে নির্বাচক-তালিকা দুইবার সংশোধন করা হইয়াছে। 
পাছে তাহাদের অনেককে বাদ দেওয়া হয়, এই ভয়ে ভারতীয়গণের পক্ষে ভোট 


* বৃদ্ধ কারবার জন্য অবাহত হইবার যথেষ্ট কারণ ছিল। তথাপি ভারতণয় 


সম্প্রদায়ের দিক্‌ হইতে ভোটদাতাদের তালিকায় একটি ভোটও সংযোজত হয় 
নাই। 
[কন্তু মাননীয় উত্থাপক আরও বাঁলয়াছেন যে : 
সদস্যগণ সম্ভবতঃ জানেন না যে, এই দেশে একাট প্রাতষ্ঠান রহিয়াছে । উহা 
নি্ভাখে লেশ শান্তশালী প্রাতিম্ঠান, আতশয় এঁক্যবদ্ধ প্রাতষ্ঠান। যাঁদও কার্যতঃ 
একটি গ্স্ত প্রতিষ্তান। --তান ভারতীয় কংগ্রেসের কথাই বাঁলতেছেন। এই 
প্রাতিষ্ঠানাটর বেশ মোটা তহবিল আছে। আঁতশয় সাঁক্রয় ও সক্ষম ব্যান্তদের দ্বারা উহা 
পরিচাঁলত হয়। এবং কলোনির ব্যাপারে বলিষ্ড রাজনোতিক শান্ত প্রয়োগ করাই উহার 
স্বীকৃত উদ্দেশ্য। 


আবেদনকারাগণ বলিতে সাহস করে যে, কংগ্রেস সম্পর্কে মূল্যায়ন তথ্যা- 
বলার দ্বারা যথাযথ বলিয়া প্রমাণিত হয় নাই। নাটালের মাননীয় প্রধানমন্ম 
এবং কংগ্রেসের অবৈতনিক সম্পাদকের মধ্যে যে পন্রালাপ হইয়াছে, তাহা হইতে 
প্রতীয়মান হইবে যে, গোপনতার আভিযোগাঁট একটি ভ্রাল্ত ধারণার বশবতর্শ 
হুইয়াই করা হইয়াছে (ক্রোড়পত্র, ক, খ, গ, ঘ)।১ এই মাসের ২,১শ তাঁরখে তানি 
বিধানসভায় এ বিষয়ে একটি 'বিবৃতিও 'দিয়াছেন। 

কোনও আকারে বা প্রকারে “বাঁলন্ঠ রাজনোতিক শান্ত প্রয়োগ” কারবার ইচ্ছা 
বা চেম্টাও কংগ্রেস করে নাই। কংগ্রেসের উদ্দেশ্যগাঁল নিম্নে প্রদত্ত হইল; 
এইগাঁল গত বংসর দক্ষিণ আফ্রিকার প্রায় প্রত্যেক কাগজেই প্রকাশিত 
হইয়াছিল : 


“১। কলোনিবাসী ইয়োরোপীয় ও ভারতীয়গণের মধ্যে উন্নততর 
পারস্পারক বোঝাপড়া ঘটানো ও বন্ধ্ত্ব গাঁড়য়া তোলা। 

২। সংবাদপন্রসমূহে 'লাঁখয়া, পুস্তিকা প্রকাশ করিয়া, বন্তৃতা দিয়া, এবং 
অন্যান্য নানাভাবে ভারত ও ভারতীয়গণ সম্পর্কে জ্ঞাতব্য বিষয় প্রচার করা। 

৩। ভারতীয়গণকে, বিশেষতঃ কলোনিতে জাত ভারতীয়গণকে, ভারতাঁয় 

১» ৩০% ও ৩০৯ পৃচ্ঠান্বয় দুষ্টব্য। 


৩১৮ গাম্ধী রচনাবলশ 


ইতিহাস সম্পর্কে শিক্ষাদান করা এবং তাহাদিগকে ভারতীয় নানা বিষয় সম্পর্কে 
পর্যালোচনা করিতে প্রণোদত করা। 

8৪ ভারতীয়রা তে সকল 'বাভন্ন অভাব-অসুবিধা ভোগ কাঁরতেছে, 
সেগুলি সম্পর্কে অনুসন্ধান করা এবং সেই সকল অভাব-আভিযোগ দূর কারবার 
জন্য বাধিসম্মত সকল উপায়ে আন্দোলন করা। 

&। চুন্তিবদ্ধ ভারতীয়দের অবস্থা সম্পর্কে অন:সন্ধান করা এবং বিশেষ 
অসবিধাগুলির হাত হইতে অব্যাহাতি পাইবার জন্য তাহাদিগকে সাহায্য করা। 

৬। সকল প্রকার সংগত উপায়ে দরিদ্র ও দুঃস্থ ব্যান্তীদগকে সাহায্য করা। 

৭। নোৌতক, সামাঁজক, সাংস্কাতিক ও রাজনোতিক 'দিক হইতে ভারতীয়- 
গণকে উন্নততর পর্যায়ে প্রাতষ্ঠিত কাঁরতে সাহায্য কারবে, এমন সকল ছুই 
সাধারণভাবে করা । 

এইর্‌পে প্রতীয়মান হইবে যে, কংগ্রেসের উদ্দেশ্য রাজনোতিক ক্ষমতা লাভ- 
করা নহে, অধঃপতন প্রাতরোধ করা । তহবিল সম্পর্কে বালতে গেলে, এই আবেদন 
[লাঁখবার সময়ে কংগ্রেসের ১,০৮০ পাউন্ড মূল্যের সম্পার্ত এবং ব্যাঙ্কে ১৪৮ 
পা. ৭ শি. ৮ পে. আমানত রাহয়াছে। এই তহবিল হইতে দাতব্যকার্য আবেদন 
সমূহের মনদ্রণ ও অন্যান্য কাজের ব্যয়ানর্বাহ হইবে। আবেদনকারীদের 
বিনীত আভমত এই ষে, কংগ্রেসের 'বাঁভন্ন উদ্দেশ্য পূরণের জন্য এই তহবিল 
যথেম্ট নহে। তহবিলের অভাবে শিক্ষা-সংক্রান্ত কার্য অত্যন্ত ব্যাহত হইতেছে। 
সুতরাং আবেদনকারীগণ বালিতে সাহস করে যে, বর্তমান বিলে যে বিপদ হইতে 
রক্ষরে চেষ্টা রহিয়াছে, সে বিপদের কোনও আস্তত্ব নাই। 

যাহাই হউক, আবেদনকারীগণ উপরোন্ত তথ্যগ্লকে কেবল তাহাদের কথার 
ভীত্ততেই 'নর্ভূল বাঁলয়া গ্রহণ কারবার জন্য মহারানীর সরকারকে অনুরোধ 
করিতেছে না। এঁ সকল তথ্যের কোনটি সম্পর্কে যাঁদ কোনও সন্দেহ থাকে__ 
এবং সর্বাপেক্ষা গর্ত্বপূর্ণ তথ্য হইল এই যে, বহু সহত্র ভারতঈয়ের 
ভোটদাতা হইবার প্রয়োজনীয় সম্পাত্তগত যোগ্যতা নাই,_-তবে আবেদনকারীগণ 
বাঁলতে চাহে যে, সেইগুলি সম্পর্কে তদন্ত করা, বিশেষতঃ ৫০ পাউন্ড মূল্যের 
স্থাবর সম্পান্ত আছে বা বংসরে ১০ পাউণ্ড ভাড়া দেয় এমন কতজন ভারতীয় 
কলোনিতে আছে, সে বিষয়ে সন্ধান লওয়া সমূচিত পল্থা হইবে। এইরূপ 
একাঁট হিসাব প্রস্তুত কাঁরতে বেশী সময় বা অর্থ লাগবে না, এবং উহা 
ভোটাধিকার সমস্যার সন্তোষজনক সমাধানের পক্ষে বিশেষভাবে সাহায্য কারিবে। 
আবেদনকারীদের বিনীত আঁভমত এই যে, অত্যন্ত তাড়াহ.ড়া কাঁরয়া কোনও 
ব্যবস্থা গ্রহণ কাঁরিলে, তাহা সামাগ্রকভাবে কলোনির সর্বাধিক স্বার্থের পক্ষে 
ক্ষাতকর হইবে। ভারতাঁয় সম্প্রদায়ের প্রাতানাধরূপে এবং যে প্রাতিষ্ঠানের 
সদস্য হইবার মর্যাদা, তাহারা লাভ করিয়াছে, তাহার মুখপান্ররুপ্টে আবেদন- 


মিঃ চেম্বারলেনের নিকট আবেদন ৩১৯ 


কারীগণ 'বিনীতভাবে মহারানীর সরকারকে নিশ্চয়তা দিতে পারে যে, আগামী 
বৎসরের সাধারণ নির্বাচনের ভোটার-তালকায় একজনও ভারতীয় ভোটারকে 
স্থান দেওয়ার জন্য চেস্টা কারবার কোনও আঁভপ্রায় তাহাদের নাই। 

বতমান বিল সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে একাঁট সম্ভবতঃ সরকার প্রেরণায় 
লাখত প্রবন্ধে সরকারী মুখপন্র, এই বিপদ যে “কাজ্পানক”, এইর্প মত 
সমর্থন করিয়াছে । উহা বাঁলতেছে : 


তাহা ছাড়া আমরা নিশ্চিতভাবে বোধ কাঁর যে, যাঁদ এশনীয়দের ভোট কখনও এই 
কলোনিতে ইয়োরোপাীয় শাসনের স্থায়িত্বকে বিপন্ন করে, তবে সাম্াজ্য-সরকার 
এরূপ কোনও অসুবিধার হাত হইতে নিজ্কৃতিলাভের উপায় ও পন্থা আঁবচ্কার 
করিবেন। ইয়োরোপণীয় বংশোদ্ভূত নহে, এমন সকল ব্যান্তর ভোটাধিকার লাভের ক্ষে্ে 
এই নূতন 'বল কাঁতিপয় সীমা আরোপ করিয়াছে, এবং এখন, এমন 'কি যখন দেশীয় 
আইনের আওতা দেশী লোক ছাড়া সকল জাতি ও শ্রেণীর ব্রাটশ প্রজার জন্য 
ভোটাধকার লাভের পথ উন্মুস্ত রাহয়াছে, তখন মোট ১৫৬০ জন তালকাভুন্ত ভোটারের 
মধ্যে মান্র প্রায় ২৫০ জন ভারতীয় ভোটার-তালিকায় স্থান পাইয়াছে, অর্থাৎ ৩৮ জন 
ই/য়ারোশীয় ভোটার পিছু একজন ভারতীয় ভোটার, এইরূপ আনুপাতিক হার 
রহিয়াছে। স-তরাং চিরকালের জন্য না হইলেও, সর্ব অবস্থায় দীর্ঘকালের জন্য এই 
বল শ্বেতাঙ্গদের প্রয়োজনসমূহ িটাইতে পারবে । দন্টান্তস্বরূপ, দক্ষিণ কারো িনায় 
২১ বংসরের আঁধক বয়স্ক নিগ্রোদের সংখ্যা ১৩২,৯৪৯ এবং ২১ বৎসরের আঁধক 
বয়স্ক শ্বেতাঙ্গদের সংখ্যা ১০৭,৫৬৭); তথাঁপ সংখ্যালঘু হওযা সত্ত্বেও শ্বেতাঙ্গগণ 
সেখানে শাসন-ক্ষমতা হস্তগত রাখিযাছে। প্রকৃত ব্যাপার হইল এই যে, সংখ্যা যাহাই 
হউক না কেন, উন্নততর জাতি চিরকালই শাসনবাবস্থা পাঁরচালনা কারিবে। সতরাং 
আমরা এইর্‌প [বিশ্বাসের পক্ষপাতশ যে, ভারতীয় ভোট সংখ্যাধিকোর জোরে ইয়োরোপণয় 
ভোটকে দাবাইয়া দিবে, এইরূপ বিপদ কাল্পাঁনক মান্র। আমরা এ বিষয়ে যতদূর জানি, 
তাহা হইতে এইরুপই ভাবতে পার যে, ভারত এমন একটি দেশ “যেখানে 'নর্বাচন- 
মূলক প্রাতানাধত্বশীল প্রাতিষ্ঠানসমহ” রাহিয়াছে বাঁলয়া ধরা হইবে। বস্তুতঃ, 
ভারতীয়গণ এরুপ প্রাতিষ্ঠানের প্রকাতি ও দাঁষিত্বের সাহত অপাঁরচিত বলিয়া যে হযান্ত 
প্রায়ই প্রদার্শত হইয়া থাকে, তাহা প্রকৃতপক্ষে যথার্থ শহে, কারণ, ভারতে প্রায় 
৭৫০টি পৌরসভা রহিয়াছে এবং দেগুিতে '্রাটশ ও দেশীয় ভোটারগণ সমান 
আঁধিকার ভোগ করেন, এবং ১৮৯১ খহৌম্টাব্দে ১,৭৯০ জন দেশীয় লোক ও ৮৩৯ জন 
ইয়োরোপীয় পৌরসভার কমিশনাব সেদস্য) ছিলেন ।...যাহাই হউক, "নর্বাচনমূলক 
প্রাতানধিত্বশীল প্রতিষ্ঠানসমূহ রাহয়াছে* এমন একাঁট দেশ হইতে ভারতেব অধিবাসীরা 
আঁসয়াছে মনে করা হইবে, এমনাক ইহাও যাঁদ ধাঁরয়া লওযা যায়, তাহা হইলেও এখানে 
ভোটের ভারসাম্য বিনষ্ট হইবার বিপদটি আদৌ সম্ভাব্য বাঁলয়া আমরা মনে কার না। 
কারশ, অতশত আভিজ্ঞতা হইতে ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে যে, যে-শ্রেণীর ভারতায়র। 
এখানে আসিয়াছে, তাহারা সাধারণতঃ ভোটাগিকার লইয়া মাথা ঘামায় না, এবং, তাছা 
ছাড়া, তাহাদের অধিকাংশেরই এমন কি প্রয়োজনশয় সামান্য সম্পাস্তগত ঘোগ্যতাও 
নাই। এই সকল বিষয় ছাড়াও, আমরা যে-সাম্নাজ্যের একাঁটি অংশ, সেই সাম্রাজ্যের 
কতকগণ্ীল দায়িত্ব ও কর্তব্য রহিয়াছে, এবং তাহা ভোটাধিকারের মতো একটি সুযোগ- 


৩২০ গান্ধী রচনাবলশ 


স্াবধা ভোগ হইতে ভারতায়গণকে ভারতায় হিসাবে বাদ 1দতে পারে না। সুতরাং 
আমরা এই ব্যাপারে যতথানি জাঁড়ত, তাহাতে এইরূপ মনোভাব আমাদের অধিকার. 
বহির্ভূত বলিয়া উহা বর্জন করা যাইতে পারে। নূতন আইনে সংকোচনমূলক 
ব্যবস্থাগালি যাঁদ ভোটার-তািকায় অবাঞ্থনীয় ব্যান্তদের প্রবেশ রোধ কারতে না পারে, 
তাহা হইলে ভোটাধকার লাভের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা আরও বাড়াইয়া দিতে 
আমাদের কোনও বাধা নাই। বর্তমানে উহার মান খুবই নিচু রাহয়াছে। তাই সম্পান্ত- 
গত যোগ্যতা সহজেই বাড়ানো যাইতে, এমনাক দ্বিগৃণ করা যাইতে পারে, এবং 
শিক্ষাগত পরাঁক্ষার ব্যবস্থাও আরোপ করা যাইতে পারে। উহাতে ভোটার-তালিকা 
হইতে একজনও ইয়োরোপাঁয় বাদ পাড়বে না, কিন্তু ভারতাঁয় ভোটারদের উপর উহার 
ব্যাপক ক্রিয়া দেখা দিবে। ধরুন, ১০০ পাউশ্ড মূল্যের স্থাবর সম্পান্ত আছে বা 
বার্ধক ২০ পাউণ্ড ভাড়া দেয় এবং ইংরেজী পাঁড়তে ও 'লাখতে পারে, এমন ভারতীয়ের 
সংখ্যা অত্য্প হইবে এবং এই ব্যবস্থাও যাঁদ ব্যর্থ হয়, তবে 'মাসাঁসাঁপ পাঁরকম্পনা 
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কোনও বাধা নাই। (৫ই মার্চ, ১৮৯৬) 


সুতরাং ইহা সংস্পম্ট যে, সরকারী মুখপত্র অনুসারে, ভোটার-তালিকায় 
ভারতীয়দের বহু সংখ্যায় অযথা প্রবেশ বন্ধ কারবার পক্ষে বর্তমান সম্পাত্তগত 
যোগ্যতার মানই যথেষ্ট উচ্চ রাঁহয়াছে, এবং ভারতীয় সম্প্রদায়কে ব্যস্ত-বিব্রত 
করা, তাহাঁদগকে ব্যয়বহুল মামলা-মোকদ্দমায় জাঁড়ত করাই-এই বিলের 
একমান্র উদ্দেশ্য । 

১৮৯৫ খ.নম্টাব্দের মারসাস আল্‌মানাক্‌ অনুসারে, ১৮৯৫ খটষ্টাব্দে এ 
দ্বীপে আঁধবাসীর সংখ্যা ছিল ২৫৯,২২৪ ভারতীয় এবং 'সাধারণ আঁধবাসণ' 
এই শীর্ষকে ১০৬,৯৯৫ 

"সেখানে ভোটাধিকারের যোগ্যতা নিম্নীলাখতর্‌প : 


প্রত্যেকটি পুরুষ নিম্নাীলাখত যোগ্যতাগৃলি থাকলে যে কোনও 'নর্বাচনী এলাকার 
জন্য যে কোনও বৎসর ভোটার-রূপে তালিকাভুন্ত হইতে পারবে, এবং তালিকাতুন্ত 
হইলে, এ নির্বাচনী এলাকার জন্য পরিষদের সদস্য নির্বাচনে ভোট 'দিতে পাঁরবে। 
যোগ্যতাগুলি হইল এই : 

১। তাহার বয়স একুশ বংসর হইয়াছে। 

২। তাহার আইনগত কোনরূপ অক্ষমতা নাই। 

৩। সে জন্ম বা নাগাঁরকত্ব গ্রহণের ফলে 'ব্রিটিশ প্রজা। 

৪। সে তালিকাভুন্ত হইবার তারখের অন্ততঃপক্ষে তিন বৎসর পূর্ব হইতে 
কলোনিতে বাস করিতেছে এবং তাহার নিম্নালাখত যোগ্যতাগ্ীলর কোনও একাঁট 
রাহয়াছে : 

(ক) প্রত্যেক বংসরের ১লা জানুয়ারি তাঁরখে এবং তৎপূর্ববতাঁ পাঁঞ্জকাগত 
ছয় মাসকাল সে এ এলাকায় এঁ সম্পত্তি সংক্রান্ত সকল প্রকার কর ও অন্যান্য খরচ- 
খরচা মিটাইবার পরও বার্ধক ৩০০ ও মাসিক ২৫ টাকা মূল্যের সম্পত্তির অধিকারী 
রাহয়াছে। 


মিঃ চেম্বারলেনের নিকট আবেদন ৩২১ 


(খ) সে তালকাভুত্ত হইবার তাঁরখে এবং ১লা জানুয়ারর পূর্ববতর্শ পাঁঞ্জকা- 
গত ছয় মাস ধাঁরয়া এ এলাকায় অবাস্থত স্থাবর সম্পাত্তর জন্য মাঁসক অন্ততঃপক্ষে 
২৫ টাকা হারে ভাড়া দিতেছে ও 'দিয়াছে। 

গে) সে এ বংসরের ১লা জানুয়ারির পূর্ববতর্ঁ পাঞ্জকাগত তিন মাসকাল যাবং 
এঁ এলাকায় বাস কাঁরয়াছে, অথবা তথায় তাহার প্রধান ব্যবসায়-স্থান বা নিয়োগস্থান 
রহিয়াছে এবং কলোনিতে তাহার অন্ততঃপক্ষে ৩০০০ টাকা মূল্যের অস্থাবর সম্পান্ত 
আছে। 

(ঘ) সে উপরোন্ত যোগাতাসমূহের যে কোন একাঁটর আধিকারী এমন কোনও 
1বধবার জোন্ঠপনত্ন। 

ডে) সে এঁ বৎসরের ১লা জানুয়ারির পূর্বতর্শ পাঁঞ্জকাগত তিন মাসকাল যাবং 
এ এলাকায় বাস কাঁরতেছে বা তথায় তাহার প্রধান ব্যবসাম্ম-স্থান বা নিয়োগস্থান 
রাঁহয়াছে এবং সে বার্ধক অন্ততঃপক্ষে ৬০০ টাকা বা মাসিক অন্ততঃপক্ষে ৫০ টাকা 
মাঁহনা পায়। 

(চ) এঁ বৎসরের ১লা জানুয়ারর পূর্ববতর্ণ পাঁঞ্কাগত তিন মাসকাল যাব সে 
এ এলাকায় বাস করিতেছে বা তথায় তাহার প্রধান বাবসায়-স্থান বা নিয়োগস্থান 
রশ্তাপ্দ এবং সে বার্ষক অল্ততঃপক্ষে ৫০ টাকা লাইসেন্স কর দেয়। 

এইন,প শর্তে যে-_ 

১। যাঁদ কোনও ব্যাস্ত আমাদের ডোঁমানয়নসমূহের কোনও আদালত কর্তৃক 
মিথ্যা সাক্ষাদানের জন্য দণ্ডিত হয়, বা এরুপ কোনও আদালত কর্তৃক প্রাণদণ্ডে বা 
সশ্রম কারাদণ্ডে খা বারো মাসের আঁধককাল মেয়াদে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়, এবং যাঁদ 
সে প্রদত্ত দণ্ড বা উপয্ুন্ত ক্ষমতাধিকারী ব্যান্ত কর্তৃক এঁ দণ্ডের পারবে প্রদত্ত অপর 
দণ্ড ভোগ না করে বা। আমাদের নিকট হইতে মার্জনা লাভ না করে, তবে সেই ব্যান্ত 
ভোটার-রূপে তালিকাভুন্ত হইতে বা পরিবদের সদস্য নির্বাচনের জন্য ভোট দিতে 
গারিবে না। 

২। যাঁদ কোনও বান্ত এ বংসরের ১লা জানুয়ার তারিখেত্র 'নবাবহিত পূর্ববর্তী 
পাঞ্জকাগত বারো মাসের মধ্যে জনসাধারণের জন্য 'নার্দস্ট বা স্থা?'ম ধর্মীয় প্রাতজ্ঠান 
হইতে প্রদত্ত সাহাযা গ্রহণ করে, তবে সেই বান্ত সেই বংসর ভোটার-রূপে তালিকাতুন্ত 
হইতে পারবে না। 

৩। যাঁদ কোনও ব্যান্ত তাঁলকাভুন্তকারী কর্মচারী বা ম্যাঁজন্ট্েটের সম্মুখে তাহার 
তাঁলকাতুত্ত হইবার দাবী-পন্রে তাহার 'িনজের হাতে নাম স্বাক্ষর না করে বা তাহাতে 
এরুপ স্বাক্ষরের তাঁরখ এবং তালকাভুন্ত হইবার যোগ্যতা না লিখে, তবে সেই বান্ত 
এঁ বৎসর ভোটার-রূপে তালিকাভুস্ত হইতে পারিবে না। 

৪। যাঁদ কোনও বান্তি যে এলাকায় সে বাস করে, সেই এলাকায় গে), (ঘ), (উ) 
ও চ) যোগ্যতার বলে তািকাভুন্ত হইবার দাবধ করে, তবে সেই বান্তি এ যোগ্যতার বলে 
যে এলাকায় তাহার ব্যবসায়-স্থান বা নিয়োগস্থান রহিয়াছে, সেই এলাক'র তালিকাভুক্ত 
হইতে পারিবে না। পাল্টা অবস্ধাতেও অনুর ব্যবস্থা হইবে। 


মরিসাসে ভারতাঁয় অধিবাসীর সংখ্যা সাধারণ অধিবাসীদের সংখ্যার দ্বিগুণ 
এবং নাটালে, ভারতীয়গণ যে শ্রেণীভুন্ত, মরিসাসে ভারতীয়গণ সেই শ্রেণীভূন্ত 


২১ 
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হওয়া সত্তেও, এই সকল যোগ্যতার ব্যবস্থা থাকায়, মারসাসে কোনও গোলযোগ 
হয় নাই। মারসাসে ভারতয়গণ আবার নাটালের ভারতীয়গণ অপেক্ষা অনেক 
অধিক সমৃদ্ধ। 

যাহাই হউক, যাঁদ ধারয়া লওয়া যায়, ভারতাঁয় ভোটাধিকার সম্পর্কে ব্যবস্থা 
গ্রহণের প্রয়োজন রহিয়াছে, তথাপি আবেদনকারাঁগণ সশ্রদ্ধভাবে বাঁলতে চাহে 
যে, বর্তমান বিলাট সরল ও অকপটভাবে সেই প্রয়োজন মটাইতে পারবে না। 
নাটালের মাননীয় ও বিজ্ঞ এটার্নজেনারেল দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনায় 
বিতরক্কালে বতমান আইনাঁটকে ঈষৎ পাঁরবার্তত কারবার পরামর্শ প্রসঙ্গে 
এইরূপ নাঁক বালয়াছেন 


তান উহা কাঁরতে সম্মত হইতেছেন না এই কারণে যে, উহাতে দেখায়, ইহা ধেন 
পরোক্ষভাবে ও চুপিচুপি করা হইতোছিল, কিন্তু সরকার ইহা প্রকাশ্য দিবালোকে কাঁৰতে 
চাহিয়াছিলেন। 


বত'মান 'বিলাঁট কাহাকেও কিছ: জানতে দেয় না। এই 'বিলাঁট যেভাবে 
পাস করা হইতেছে, তাহার অপেক্ষা “পরোক্ষভাবে ও চুঁপ-ছুপি” কিছ: কারবার 
শ্রেন্ঠতর পদ্ধাত কঞ্পনা করাও কঠিন। ১৮৯৬ খীজ্টাব্দের ৮ই মে তাঁরখের 
দি নাটাল এড্‌ভার্টাইজার পান্রকা বলেন : 


«... বর্তমান বিলটি পরোক্ষ ব্যবস্থা ছাড়া আর কিঃ গত আঁধবেশনে যে ব্যবস্থা- 
সম্পন্ন কারবার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল, তাহাকে চুপিচুপি ও পরোক্ষভাবে কার্যকরা 
'কারিতে প্রয়াস পাওয়াই হইল ইহার সমগ্র উদ্দেশ্য। মঃ এস্‌কোম্ব্‌ স্বীকার কাঁরয়া- 
ছিলেন যে, সেই ব্যবস্থাটি নৃশংসভাবে রূঢ় হইয়াছিল এবং উহাকেই সাম্মাজ্যক 
সরকারের অনুমোদন না পাইবার কারণর,.পে তান সঙ্গতভাবেই 'নদেশ কাঁরয়াছলেন। 
ণতান আরও স্বীকার কাঁরয়াছিলেন যে, সেই “নৃশংস” বিলাটর যে উদ্দেশ্য ছিল, ঠিক 
সেই উদ্দেশ্যই এই বিলটির রহিয়াছে, কেবলমান্র ইহাতে ইহার উদ্দেশ্য সং ও সন্নলভাবে 
ধববৃত করা হয় নাই; অর্থাৎ যে উদ্দেশা সরাসাঁর সিদ্ধ হওয়া স্পম্টত£ঃই সম্ভব নহে, 
তাহাই এই বল চুপিচুপি ও পরোক্ষভাবে করিবার চেষ্টা কাঁরতেছে। 


নাটালে ভারতীয় ভোটাধকার সংকোচনের জন্য আইন প্রণয়নের প্রকৃত 
প্রয়োজনীয়তা আছে বাঁলয়া মহারানীর সরকারের যাঁদ দ্‌ঢ় বিশ্বাস থাকে, শ্রেণী- 
বৈষম্যমূলক আইন প্রণয়ন ভিন্ন এই প্রশ্নের সমাধান হইতে পারে না ভাবিয়া 
মহারানীর সুরকার যাঁদ স্থির সন্তুষ্ট হন, তাহা ছাড়া, ১৮৫৮ খুনন্টাব্দের 
সহৃদয় ঘোষণাঁট সত্তেও ইয়োরোপীয় ব্রিটিশ প্রজাদের প্রাত যে ব্যবহার করা 
হইয়া থাকে, সেইরূপ সম-ব্যবহার ভারতীয় ব্রিটিশ প্রজাদের প্রাত না কারলেও 
চলিতে পারে, কলোনির ইয়োরোপাীয় আঁধবাসীদের এই মত যাঁদ মহারানীর 
সরকার গ্রহণ করেন, তবে আবেদনকারীগণ বাঁলতে চাহে যে, এইরূপ দ্ব্যর্৫থক 


মিঃ চেম্বারলেনের নিকট আবেদন ৩২৩ 


আইন-প্রণয়নের দ্বারা মামলা-মোকদ্দমা ও গোলযোগের দ্বার উন্মুস্ত রাখা 
অপেক্ষা যে সকল আধকার ও সুযোগ-সমবিধা ভারতায়দের ভোগ করা উচিত 
নহে বাঁলয়া মহারানীর সরকার মনে করেন, সেই সকল আঁধকার ও সুযোগ- 
সাবধা হইতে ভারতীয় এই নাম উল্লেখ করিয়া ভারতীয়াদিগকে বাদ দেওয়াই 
নিশ্য় আঁধকতর শ্রেয় ও অধিকতর সন্তোষজনক হইবে। 
সম্মাত দেওয়া হইলে, তাহার ফলে উহার দ্ব্যর্থকতার জন্য 
মামলা-মোকন্দমার যে উদ্ভব হইবে, তাহা একাট সর্বজনস্বীঁকৃত 
ব্যাপার। ভারতীয় ভোটাধিকার প্রশ্নটির যে, নাটালের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর 
ভাষায়, “চিরতরে সমাধান” হওয়া উচিত, ইহা যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ, 
সেকথাও সকলে স্বীকার কারয়াছেন। কিন্তু তথাপি নাটালের জনমতের যাঁহারা 
নেতৃত্ব 'করেন, তাঁহাদের আঁধকাংশের মতে, এই 'বিলের দ্বারা এঁ প্রশ্নের চিরতরে 
সমাধান হইবে না। 
ভারতবর্ষে ভারতীয়গণের যে পার্লামেন্টারী ভোটাধিকারের ভিত্তিতে 
প্রতিষ্ঠিত 'নর্বাচনমূলক প্রাতীনাধত্বশল প্রাতিষ্ঞানসমূহ রাঁহয়াছে, তাহা প্রমাণ 
কারবার জন্য বহঘ বিশদ ও হুবহু উদ্ধৃতি দানের পর, নাটাল বিধানসভার 
বিরোধী দলের নেতা মিঃ বিন্স্‌ বলেন : 


ততনি আশা করেন, এই 'িল যে সেই কারণে অন্যায়, তাহা তিনি সংস্পম্টভাবে 
দেখাইয়াছেন। ভারতে প্রাতিনাধত্বমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ আছে এবং ধনর্বাচনমূলক 
নশৃতি স্বীকৃত হয়। ভারতীয়দের পালশমেন্টারী ভোটাধিকার আছে এবং সেখানে 
বিপুল পাঁরমাণে পৌর ভোটাধিকার আছে। এই ভোটাধিকার স্থানীয় শাসনব'বস্থাকে 
প্রভাঁবত করে। আর তাহাই যাঁদ সত্য হইয়া থাকে, তবে তাহাদের জন্য এই বিল পাস 
কারয়া লাভ কি! 'তাঁন বিধানসভায় যে সকল তথ্য বিবৃত কাঁরশাছেন, সেগুলি তিনি 
সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য সূত্র হইতে সাধ্যমত গ্রহণ করিয়ছেন। এ২ব্‌প প্রাতিষ্ঠানসমূহ 
যে ভারতে আছে, তাহা এই সকল তথ্য চূড়ান্তভাবে প্রমাণ ক'রয়াছে। এই একাঁট 
গবষয়ে কোনও সংশয় নাই যে, যাঁদ এই ধরনের একটি বিল আইনে পাঁরণত হয়, তবে 
উহা অন্তহশন মামলা-মোকদ্দমা, অস্যাঁবধা ও গোলযোগের স্‌ষ্টি করিবে। বিলাটি 
যথেম্ট পাঁরমাণে ষ্পন্ট ও স্মানার্দ্ট নহে। তাঁহারা অপেক্ষাকৃত স্পম্ট ও স্াঁনা্দষ্ট 
কিছু চাহেন। 'তনি এই প্রশ্নের সমাধান দেখিতে এবং সমাধানের জনা সকল প্রকারে 
'সাধামত সাহাযা কারতে চান। কিন্তু তিনি মনে করেন যে, এই বিল ভ্রান্ত নশীতর 
ভাত্ততে রাঁচত হইয়াছে, উহাতে এমন সব তথ্য রাঁহয়াছে, যাহা নির্ভুল নহে, এবং উহা 
অন্তহশন মামলা-মোকদ্দ্মা, অস্বিধা ও গোলযোগের সৃষ্টি কারবে। এই বিলের 
দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনার সমর্থনে ভোট দেওয়া তাঁহার পক্ষে অসম্ভব । 


বিধানসভার অন্যতম প্রধান সদস্য এবং নাটালের অন্যতম প্রধান আইনজীবী 
মিঃ বেল কলোনির সাধারণ আইন অনুসারে ভারতীয়দের ভোটাধিকার থাকার 
বিরোধী হইলেও, তাঁন,মিঃ বিন্সের সাঁহত একমত হইয়া এই বিল পাস না 


৩২৪ গান্ধী রচনাবলশ 


করিবার জন্য ভারতীয়দের এবং সাধারণভাবে কলোনির পক্ষ হইতে পারষদের 
নিকট আন্তাঁরকভাবে এইরূপ আবেদন করেন যে 


ইহা মামলা-মোকদ্দমা ঘটাইবে, বৌরভাব সৃস্টি কারবে এবং ভারতীয়দের নিজেদের 
মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি কারবে। তাহা ছাড়া, ইহা 'প্রীভ কাউনৃ্সলে নানা আবেদন 
পাঠাইবার কারণ হইবে এবং এই পাঁরষদের সদস্য নির্বাচন ব্যাহত কারবে। এই 
ব্যবস্থার ফলে যে সকল বৃহৎ সমস্যা দেখা দিবে, সেগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তিনি 
আশা করেন যে, এই বিলের দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনা আর অগ্রসর হইবে না। 


৮ই মে তাঁরখের দি নাটাল উইটনেস পান্রকা অবস্থাঁটর বর্ণনা সংক্ষেপে 
এইরূপ দিয়াছেন : 


এই 'বিল বর্তমানে যেভাবে রহিয়াছে, সেইভাবে যাঁদ আইনে পাঁরণত হয়, তবে 
কলোনি গুরুত্বপূর্ণ মামলা-মোকদ্দরমায় জড়াইয়া পাঁড়বে- আমাদের এই সতর্কবাণশ 
[মঃ বিন্স্‌ ও মিঃ বেলের সমর্থন লাভ কাঁরয়াছে এবং 'মঃ স্মিথের নেই-রুঁটির চেয়ে 
ভালো যে অর্ধেক রুট, তাহা এ&ঁ কঠিন মূল্য দিয়া 'কানিতে হইবে । এই বিলের ফলে 
যে সকল অতীব সক্ষম প্রশন দেখা দিবে এবং আইনের আশ্রয় লইবার সম্ভাবনা দূর 
করিবার জন্য বিলের শব্দগুঁল পরিবর্তন না কাঁরলে, সমাধান না হওয়া পযন্ত 
এ সকল প্রশ্নের বিরুদ্ধে নিঃসন্দেহে সংগ্রাম চাঁলবে, সেগীল বিবেচনা কাঁরয়া 
আমরা ভাবতে বাধ্য হইতোছ যে, মহারানীর আইন সংক্রান্ত পরামর্শদাতাদের 
দ্বারা এই 'বিলাট বিবেচিত হয় নাই। এই প্রশ্নগ্লির মধো িম্নীলাখত বিষয়গুলি 
রাঁহয়াছে : যে আইন ইংলগ্ডের নাগরিকত্ব গ্রহণ আইনের 'বরোধাী, কলোনি কি সেই 
আইন 'বাধবদ্ধ কাঁরতে পারে ? ব্রিটিশ ভারতণয় ব্রিটিশ প্রজা কিনা? অর্থাৎ এই বিলের 
ফলে সাম্মাজেঃ ব্রিটিশ ভারতের, মর্যাদা কি, সেই সমগ্র প্রশ্নই উত্থাপিত হইবে। ১৮৫৮ 
'খুরিম্টাব্দের ঘোষপ্রা প্রচারিত হইবার পর সেই দলিলের দ্বারা প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা- 
সমূহের কোনও অংশ কি নাটালে প্রণশত বিশেষ আইনসমূহ প্রত্যাহার করিতে পারে ? 


দি নাটাল এডভাটাইজার ৮ই মে তাঁরখে উহার প্রধান প্রবন্ধে বিলটির 
দ্বযর্থকতা ও অস্পম্টতার জন্য দুঃখ প্রকাশ কারবার পর বলে ষে : 

প্রকৃত অবস্থা হইল এই যে, বর্তমান বলের প্রাতাঁট লাইনের পশ্চাতে বহু 'িতর্ক- 

মূলক বিষয় আত্মগোপন কাঁরয়া আছে। এইগুলি একাদন বাহিরে আসবে এবং এই 

কলোনতে ভোটের ব্যাপারে ভারতীয় ও ইয়োরোপীয়দের মধ্যে সংগ্রামকে উহা বহু 
বংসরের জনা, এবং সম্ভবতঃ আঁধকতর তিন্ততার সাহত, স্থায়ী কারিবে। 


এই ভয়ংকর ভাবী অবস্থার হাত হইতে-_এই নিয়ত আন্দোলনের হাত 
হইতে-এবং যে বিপদ নাই তাহা এড়াইবার জন্য এই যে এত কিছ করা 
হইতেছে, তাহা হইতে, যদ সমগ্র কলোনিকে না-ও হয়, তবে ভারতীয় সম্প্রদায়কে 
রক্ষা কারবার জন্য মহারানীর সরকারের কট আবেদনকারীগণ আবেদন 
করিতেছে। 

এইরূপ সংগ্রামের জন্য যে ব্যয় হইবে, তাহা যে ভারতীয়, সম্প্রদায়ের 
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ক্ষমতার বাহিরে, সে কথা যান্ত 'দিয়া প্রমাণ কারবার কোনও প্রয়োজন নাই। 
সমগ্র সংগ্রামাট অসম হইতেছে। 
আইনজ্ঞ ্রাইব্যুনাল তাঁহাদের মত “দিয়াছেন, এই কথা যাঁদ ধাঁরয়াও লওয়া 
যায়, তাহা হইলেও আবেদনকারীদের বিনীত আভমত এই যে, যে পদ্ধাততে 
ভারতীয়গণ ভোটার-তালকায় স্থান পাইতে পারিবে, তাহা সকল দক হইতে 
অসন্তোষজনক হইয়াছে । 

বিলের যে অংশে গভর্নরের উপর ক্ষমতা ন্যস্ত করা হইয়াছে, সেই অংশ 
সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে দি নাটাল উইটনেস বলে : 


«“...ইহা শ্রেম্ঠ সাংধাবধাঁনক নীতিগৃলির উপর আক্রমণ করিয়াছে এবং নাটালের 
প্রাতানাধমূলক প্রাতষ্ঠানসমূহের পাঁরচালনের মধ্যে, বলা যায়, একাঁট অজ্ঞাত বিষয় 
প্রাবন্ট করাইয়াছে__অর্থাৎ তৃতীয় অনুচ্ছেদে ছয়জন লইয়া গঠিত একটি 'নর্বাচকমণ্ডলী 
তে9ার আালিকাভুন্ত কাঁক্যার জন্য যোগ্য ও উপযুস্ত এশীয়াঁদগকে বাছয়া লইবে, এইরূপ 
যে ব্যবস্থা ব্নাহয়াছে, তাহার ফলাফল ভাবে এ সকল প্রাতিষ্ঞানের উপর 'গিয়া 
পাড়বে ।...মল্লীসভার মাথায় একটি ধারণা (অর্থাৎ পরোক্ষ নির্বাচনের ধারণা) ট:ুকিয়াছে 
মনে হয়। কিন্তু নিজাঁদগকে ও গভর্নরকে এইরূপে পরোক্ষ 'নর্বাচকমন্ডলতে পাঁরণত 
করিয়া তাঁহারা নিঃসন্দেহে কেবল ধূষ্ট নহে, অতান্ত অনুচিত একটি কার্যও কারিতেছেন। 
এঁ একই প্রশ্নে পুনরায় 'ফাঁরয়া আসিয়া উহা বাঁলয়াছে : 

বিধানসভা এই বিল পাস কারয়া জনসাধারণের 'নিকট প্রশংসা লাভ করেন নাই। 
এই 'িবল সম্পর্কে আঁধকাংশ নেতৃস্থানীয় সদস্যই সান্দিহান রহিয়াছেন। তাঁহারা ইহার 
মধ্যে একটি জোড়াতালি লক্ষ্য কাঁরয়াছেন। এই জোড়াতালি সম্পূর্ণরূপে বিফল হইতে 
পারে। এবং এই বিল যখন সর্বপ্রথম প্রকাশিত হইয়াছল, তখন আমরা বাঁলয়াছলাম 
যে, ইহা যেমন বধানসভার আধিকারসমূহের উপর আক্রমণ, তেমন+ সাংবিধানিক নীঁতি- 
গুলির উপরও আক্রমণ । ইহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, এই সকল নীতিকে 
অক্ষুগ্রর্পে রক্ষা কারবার পাঁবন্র প্রতিশ্রাতিতে সকল সদস্যই অবদ্ধ আছেন। কোন কোন 
সদস্যকে শেষ আপান্তীটির কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়ার প্রয়োজন নাই। "মঃ বেল 
বাঁলয়াছেন যে, ভোটাধকার কেবল জনসাধারণের হস্তেই ন্যস্ত হইতে পারে, তাই 
উহাকে গভর্নর ও মন্ত্রীসভার হস্তে ন্যস্ত করা ডীচত নহে। অবশ্য, জনসাধারণের 
প্রাতিনিধিরাই এ আঁধকার প্রয়োগ করিতে পারে ।...কন্তু সংব/দপন্ততর কেবল বর্তমান 
আইনসভার কথাই চিন্তা করে না, ভবিষ্যং সকল আইনসভার কথাও চিন্তা করে।... 
একাঁট মহান্‌- সাংবধানিক নীতি একবার ভঙ্গ করা হইলে, তাহা যতই সামান্য পাঁরমাণে 
হউক না কেন, ক্ষমতালোভা সরকার কর্তৃক সেই ভাঙন 'বিস্তৃততর হইবার আশু আশঙকা 
রাহয়াছে। 


ইয়োরোপীয়গণের দৃষ্টিতে ইহাই হইল আপান্ত। উহার সহিত একমত 
হইলেও, ঝআবেদনকারীগণের এ অনচ্ছেদে বার্ণত নাতি সম্পর্কে অধিকতর 
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গুরুত্বপূর্ণ আপাঁত্ত রাহিয়াছে। ভারতাঁয় সম্প্রদায় দেখিতে চাঁহতেছে, ভোটার- 
তালিকায় কতজন ভারতীয় ভোটার স্থান পাইল, ইহাই বড় কথা নহে। ব্রিটিশ 
প্রজা হিসাবে তাহাদের আঁধকার ও সৃষোগ-সুবিধাসমৃহ এবং ইয়োরোপীয় 
ব্রিটিশ প্রজাদের সাঁহত সমান মঘণদাদানের যে প্রাতশ্রুতি 'ব্রাটশ ভারতীয়গণকে 
একাধিক বার মহামাহমান্বিতা মহামান্য সম্রাজ্ঞী দিয়াছেন এবং তৎসম্পর্কে 
নাটালের ভারতীয় সম্প্রদায়কে মহারানীর সরকার মাননীয় প্রান্তন প্রধান 
উপানবেশ সাঁচবের বিশেষ 'নরশনামায় যে প্রাতশ্রাীত বিশেষভাবে 'দিয়াছেন, 
তাহা রক্ষা করাই বড় কথা। যাঁদ অন্যান্য ব্রিটিশ প্রজারা কাতপয় যোগ্যতা 
থাকায় আধকাররূপে ভোটাধিকার দাবী করিতে পারে, তবে আবেদনকারীগণ 
বিনতভাবে জিজ্ঞাসা করিতে চাহে ষে, ভারতীয় ব্রিটিশ প্রজারা তাহা পারিবে 
না কেন? 

পদ্ধাতট জটিল এবং ইহা ভোটাধিকার আন্দোলনকে চিরাদন জীয়াইয়া 
ভারতীয়গণের নিকট হস্তান্তারত কাঁরবে। দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনা 
কালে বিধানসভার বন্তৃতাগ্দাল হইতে দেখা যাইতেছে যে. সপাঁরষদ্‌ গভর্নর- 

| 

ভারতীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মতদ্বৈধ সাঁন্টি কারবার জন্য ইহা করা হইয়াছে। 
কারণ, যে আবেদনকারীকে বাতিল করা হইবে. সে যাঁদ মনে করে যে. সে 
অন্য ভারতীয় আর্বেদনকারীর সাহত সমান গ্‌ণসম্পন্ন, তবে সেই অন্য আবেদন- 
কারীকে স্দাবধা দিলে সে রুদ্ধ হইবে। 

মাননীয় আপনার ভোটাধিকার সংক্কান্ত নিদেশনামায় ভারতীয়গণের 
পক্ষে ভোটাধিকার লাভের আঁধকারা হইবার জন্য শিক্ষা, বুদ্ধিমত্তা ও বৈষাঁয়ক 
স্বার্থের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। আবেদনকারীগণ বাঁলতে চাহে যে, যাঁদ 
কিছু পাঁরমাণ শিক্ষা, বাঁদ্ধত্তা ও বৈষাঁয়ক স্বার্থ কলোনিতে ভারতায়ের 
ভোটার হইবার যোগ্য হইবার পক্ষে যথেস্ট হয়, তবে এঁ ক্ষমতা সপাঁরষদ্‌ 
গভর্নরের হস্তে ছাঁড়য়া না দিয়া, এরূপ একটি পরীক্ষার প্রবর্তন করা চাঁলতে 
পারে। এই প্রসঙ্গে আবেদনকারীগণ 'দ নাটাল মাক্ণার পান্রকার পর্বে 
উদ্ধৃত প্রধান প্রবন্ধাটর একাংশের প্রীত আপনার মনোযোগ আকর্ষণ কারতে 
চাহে। যাহারা এই বিলের কার্যকারতার আওতায় আসবে, তাহাদের কি কি 
যোগ্যতার প্রয়োজন,.তাহা যাঁদ বলা হইত, তবে বিলের এ অংশের 'বিতর্ক- 
মূলক ভাবাঁট দূর হইত, এবং যাহারা এই বিলের কার্যকাঁরতার আওতায় 
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তাহাদের কি কি যোগ্যতা থাকা দরকার। ৮ই মে তাঁরখের দি নাটাল 
এডভার্টাইজার পাত্রকায় অবস্থাঁট সুন্দরভাবে সংক্ষেপে দেওয়া হইয়াছে : 


কতিপয় ভারতীয়কে ভোটার তালিকায় স্থান দেওয়ার আঁধকার সপাঁরষদ- গভর্নরের 
থাকবে, এই ব্যবস্থাঁটির মধ্যে বর্তমান বিলের কাপটোর আরও প্রমাণ পাওয়া যায়। 
অসামর্থয হইতে অব্যাহতি দেওয়ার এই ক্ষমতাটি মঝে মাঝে ব্যবহৃত হইবে, যতই অল্প 
পাঁরমাণে হউক না কেন, তব্য বাবহৃত হইবে, সাগ্জ্য সরকার যাহাতে এইরূপ ভাবেন, 
সেই ধারণার বশবতর্ঁ হইয়াই স্পম্টতঃ এই অনুচ্ছেদটি ঢুকাইয়া দেওয়া হইয়াছে। 
তথাপি এট্রার্নজেনারেল ঘোষণা কাঁরয়াছেন যে, “যাহাই হউক, 'তান ইহা উল্লেখ 
কাঁরতে চাহেন যে, বর্তমান বিল অনুস্যরে সপাঁরধদ গভর্নরের মাধ্যমে ভিন্ন এইরূপ 
পরাস্থিতিতে কাহাকেও গ্রহণ কারবার ক্ষমতা থাকবে না। মন্নীদের দায়ত্বের প্রকৃত 
অর্থ কি, তাহা সম্প্রদায়ের সকল অংশই বুঝতে শুরু করিয়াছে, এবং তাহারা বেশ 
জানে যে, মন্ত্রীরা যাঁদ ভারতাঁয় নির্বাচক ঢুকাইয়া নির্বাচন ক্ষেত্রগ্ীলকে 'শাঁথল করিয়া 
তুঁলবার দাঁয়ত্ব নিজেরা গ্রহণ করেন, তবে পক্ষকালের বেশ তাঁহারা তাঁহাদের গাঁদতে 
থাকিতে পারিবেন না।” তিনি আরও বলেন যে, “ইয়োরোপীয় জাতির লোকদের নধো 
দেশের নির্বাচক তালিকা সম্পূর্ণরূপে সীমাবদ্ধ থাকুক, এই দাবী ছাড়া আর কোন 
কথাহ সমষ্ট দাক্ষণ আফ্রকায় ধানত হইবে না। ইহা হইতেই তাহাদের আরম্ভ এবং 
আগাগোড়া এই লক্ষ্যই তাহাদের সম্মুখে রাহয়াছে।»...মন্ত্ীদের এই সকল ঘোষণার 
যাঁদ কোনও অর্থ থাকে, তবে তাহা হইল এই যে, অব্যাহতি দানের ক্ষমতা প্রয়োগের 
কোনও ইচ্ছাই সরকারের নাই। তবে কেন উহাকে বিলে স্থান দেওয়া হইয়াছে 2 
যে ধারাটকে ধারার প্রণয়নকারণীরা উহা অপ্রযো:? রাখা হইবে বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন, 
তাহা ঢুকাইয়া দেওয়ায় কি অন্ততঃপক্ষে একটা কপটতার ভাব, বা আরও সস্পম্টভাবে 
বাঁলতে গেলে, পরোক্ষ কৌশল প্রয়োগের ভাব রাঁহয়া যাইবে নাঃ 


এই বিলের কার্যকারিতার আওতা হইতে অবাহাতি পাইবার অনুমাতি 
লাভের জন্য আবেদন করা এবং সেই "নঙ্গে এ আন বাতিল হইবার 
সম্ভাবনার ঝাঁক লওয়া কোনও ধনী ভারতীয় বাঁণকেদ পক্ষে আনন্দদায়ক 
হইবে না। কলোনির সাধারণ আইন অনুসারে অনুরূপ অবস্থায় যাঁদ 
অ-ইয়োরোপাীয়রা ভোটাধকার প্রয়োগ কারতে না পারে, তবে এখনও পষন্তি 
যে সকল দেশে পার্লামেন্টারী ভোটাধকারের 'ভীত্ততে প্রাতিষ্ঠত 'নর্বাচন- 
মূলক প্রাতানাধত্বশীল প্রতিষ্ঞানসমহ নাই, সেই সকল দেশ হইতে আগত 
ইয়োরোপীয়রা কেন ভোটাধিকার প্রয়োগ কারতে পারি, তাহা বোঝা কঠিন। 
পর্যায়ের আলোচনাকালে মাননীয় ও বিজ্ঞ এটানঁজেনারেল বাঁলয়াছেন, 
“তাঁহাদের বিশ্বাসের. দৃঢ় বিশ্বাসের, *ণনপল্থী হইয়া এ বিকট যে উদ্দেশ্যে 
করা হইয়াছে, তাহা করিতে এই বিল যাঁদ অস্নর্থ হয়, তবে কলোনিতে কখনও 
শান্ত থাকবে না.” ইত্যাদ। সুতরাং এই বিলাঁটই শেষ নহে। তাই 
আবেদন্ক্লারীগণ বলিতে চাহে যে, এই অবস্থায় শ্রেণীবৈষম্মূলক আইন 


৩২৮ গান্ধী রচনাবলী 


প্রণয়নের আশ্রয় না লইয়া, যতক্ষণ পর্যন্ত না অন্য সমস্ত উপায় পরীক্ষা কারয়া 
দেখা হয় এবং সেগুলি ব্যর্থ হয় (ধারিয়া লওয়া যাইতেছে যে, ভারতণয় ভোটের 
দ্বারা অভিভূত হইয়া ইয়োরোপাীয় ভোটের প্রাধান্য নম্ট হইবার আশঙ্কা 
আছে), ততক্ষণ বর্তমান বিলের মতো কোনও বিল পাস করা ডীঁচত হইবে না। 
আবেদনকারাীগণ বাঁলতে সাহস করে যে, এই প্রশ্নাট মহারানীর কেবল 
৩০০,০০০,০০০ প্রজার সহিত জাঁড়ত। কতসংখ্যক বা কি ধরনের ভারতীয় 
ভোটাধিকার পাইবে, তাহাই প্রশ্ন নহে; আবেদনকারণীগণ 'িনীতভাবে বাঁলতে 
চাহে যে, ব্রিটিশ ভারতীয়গণ ভারতের বাঁহরে এবং কলোনিগ্ীলতে এবং 
মিত্রপক্ষীয় রাজ্যগ্যাীলতে কি মর্যাদা ভোগ কাঁরবে তাহাই হইল প্রশ্ন। কোনও 
ভদ্রু ভারতীয় 'কি ব্যবসায় বা অন্য কোনও কার্য উপলক্ষে ভারতের বাহিরে 
যাইতে সাহস কাঁরতে এবং তথায় কোনরূপ মর্যাদা পাইতে আশা কাঁরতে 
পারেঃ ভারতীয় সম্প্রদায় দক্ষিণ আফ্রকার রাজনোৌতিক ভবিষ্যৎ 'নর্ধারণ 
কাঁরতে চাহে না; কিন্তু তাহাদের উপর হন শর্তাঁদর আরোপ ব্যাতিরেকে 
তাহারা শান্তিপূর্ণ পদ্ধাততে কাজ-কারবার কারবার সুযোগ পাইতে পারে। 
সুতরাং আবেদনকারণগণ বলিতে চাহে যে, ভারতীয় ভোট প্রাধান্য লাভ কাঁরবে, 
এরুপ সামান্যতম বিপদও যাঁদ থাকে, তবে শিক্ষাগত যোগ্যতার পরাক্ষাটই 
সকলের উপর আরোপ করা যাইতে পারে; তাহার সাঁহত সম্পান্তগত যোগ্যতা 
বৃদ্ধ করা যাইতে পারে, অথবা না-ও করা যাইতে পারে । সরকারী মুখপন্ের 
মতেও, তাহাতে সকল প্রকার আশঙ্কা সাফল্যের সাঁহত দূরীভূত হইবে। এই 
পরীক্ষাও যাঁদ ব্যর্থ হয়, তবে ইয়োরোপাীয় ভোটের 'বশেষ ক্ষাত হইবে না, 
অথচ ভারতায়গণের বিরুদ্ধে যাইবে এমন কোন কাঁঠনতর পরীক্ষার ব্যবস্থা 
করা যাইতে পারে। যাঁদ ভোটাধিকার হইতে ভারতীয়গণের সামাগ্রক বাঁহচ্কার 
ছাড়া কম কিছ নাটাল সরকারের কাছে গ্রহণীয় না হয়, এবং এইরুপ দাবী 
সমর্থন কাঁরতে মহারানীর সরকারের ইচ্ছা থাকে, তবে আবেদনকারণীগণ বাঁলতে 
চাহে যে, ভারতীয় এই নামটি উল্লেখ করিয়া তাহাদিগকে বিশেষভাবে বহিম্কৃত 
না কাঁরলে অন্য কিছুতে এই অস্বীবধা সন্তোষজনকভাবে দূর হইবে না। 
আবেদনকারীগণ বিনীতভাবে এই বিষয়ে আপনার মনোযোগ আকর্ষণ 
কাঁরতে চাহে যে, কলোনবাসী ইয়োরোপায়রা সমগ্রভাবে এইর্প দাবী 
কাঁরতেছেন না4 তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে উদাসীন আছেন বালিয়াই মনে হয়। 
দ লাটাল এডভার্টাইজার এই ওঁদাসীন্যের জন্য এইরুপ ভর্ঘসনা কাঁরিয়াছে : 
এই অতশব গূুরত্বেপূর্ণ বিষয়টির ক্ষেত্রে পার্লামেন্ট হইতে যেভাবে ব্যবস্থা গৃহীত 
হইয়াছে, তাহাতে সম্ভবতঃ চতুর্থ একাঁট ব্যাপারও প্রকাশ পাইয়াছে। সৌঁট হইল-- 
নিজ রাজনশীত সম্পর্কে কলোনির ওঁদাসধন্য। কলোনিবাসী কতজন লোক. আলোচ্য 


1মঃ চেম্বারলেনের নিকট আবেদন ৩২৯ 


বিলটি পাঁড়বার মতো শ্রমটুকুও স্বীকার কারয়াছে, তাহা আঁবজ্কার করা সম্ভব হইলে 
অতিশয় কৌতূহলোদ্দপক হইত। সম্ভবতঃ উহাদের যে অংশ উহা পাঠ করে নাই, 
তাহার পাঁরমাণ বিস্ময়কর হইবে। এ বিষয়ে কলোনিবাসী জনসাধারণের 'নার্বকার 
ভাবাঁট ইহা হইতেই প্রকাশ পাইয়াছে যে, কলোনির প্রাতাঁট স্থানের কথা দূরে থাক-_ 
প্রাতটি কেন্দেও ইহার প্রচারের জন্য এবং এ বিষয়ে পালশমেন্ট কেবল এমন বিল পাস 
কারবেন যাহাতে অতঃপর এই বিষয়ে সকল বিতর্ক ব্যর্থ হইবে এইরূপ দাবাগঠনের 
জন্য সভা-সামতি করা হয় নাই। এই প্রশ্নের প্রকৃত গুরুত্ব সম্পর্কে যাঁদ কলোঁন 
সম্পূর্ণরূপে সচেতন থাঁকিত, তবে সংবাদপন্রসমূহের স্তম্ভগুলিও এই প্রশন সম্পর্কে 
গুরুত্বপূর্ণ ও বৃদ্ধিদ্প্ত পত্রালাপে পূর্ণ থাকিত। কিন্তু সেরুপ কিছ ঘটে নাই। 
তাহার ফলে সরকার এমন একটি ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ কাঁরয়া লইতে সমর্থ 
হইয়াছেন, যাহাতে এ বিষয়ে কার্করাভাবে প্রতিকার হইবে বাঁলিয়া মনে করা হইলেও 
আঙুলে তাহা পূর্বাপেক্ষা বহুগুণে আধকতর মন্দ ও বিপজ্জনক অবস্থায় ফৌলিবে। 


উপরে উদ্ধৃত অংশগুলি হইতে ইহাই প্রতীয়মান হইবে যে, বর্তমান 
বলাঁট কোনও পক্ষকেই সন্তুষ্ট করে নাই। নাটালের মল্লীসভা এবং এখানকার 
উভয় আইন পাঁরষদের প্রাত পাঁরপূর্ণ শ্রদ্ধা রাঁখয়াই আবেদনকারীগণ বলিতে 
চাহে যে, তাঁহাদের এই বিলটি গ্রহণ করার বিশেষ কোনও অর্থ নাই। যে 
সকল সদস্য এই 'বিলের সাকুয় বিরোধিতা হইতে বিরত ছিলেন, তাঁহারাও, 
1দ নাটাল উইট্নেসের ভাষায়, ইহার সম্পর্কে সন্দিহান আছেন। 

আবেদনকারীগণ আশা করে যে, উপরে যে উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা 
কাজ্পানিক মান, এবং যাহারা ভারতীয়দিগকে ভোটাধিকার হইতে বাঁণ্ঠত কাঁরতে 
চাহে, তাহাদের দিক হইতেও যেমন, এবং ভারতীয়দের দিক হইতেও তেমনি, 
বিলাট যে সন্তোষজনক নহে, তাহা তাহারা (আবেদনকারীগণ) আপনাকে 
সন্তোষজনকভাবে দেখাইতে সমর্থ হইয়াছে । যাহাই হউধ্, আবেদনকারীগণ 
দাবী করে যে, প্রশ্নাটি তাড়াহুড়া কারয়া চুকাইয়া ফেলা যে উচিত হইবে না 
এবং তাহা কারবার যে কোনও প্রয়োজনীয়তা নাই, তাহা দেখাইবার জন্য যথেম্ট 
তথ্য ও যুক্তির অবতারণা করা হইয়াছে । 'দি নাটাল উইট্‌নেস মনে করে 
যে, “বলটি তাড়াহুড়া কাঁরয়া পাস কারবার জন্য এই উদবেগ সম্পর্কে কোনও 


কারণ, অন্ততঃপক্ষে সন্তোষজনক কারণ, দেখানো হয় নাই।” দি নাটাল 
এডভার্টাইজারের মত এই যে, «এই ভারতীয় ভোটাধকার প্রশ্নটি অত্যন্ত 


গুরৃত্বপূর্ণ এবং চিরতরে ইহার সমাধান কারবার জন্য তাড়াহুড়া করা উচিত 
হইবে না। প্রকৃতপক্ষে, সর্বোত্তম পল্থা হইবে, প্রস্তাবিত বিলটি স্থাঁগত রাখা 
এবং এবিষয়ে যথাযথ তথ্যাদি সংগ্রহ করা হইলে, সমগ্র ব্যাপারাঁট বিবেচনার 
জন্য নির্বাচকমণ্ডলীর নিকট পেশ করা ।” 

ভারতটুয় সম্প্রদায়ের মনোভাবটি লণ্ডন টাইমৃসের ভাষায় সুন্দরভাবে 


৩৩০ গান্ধী রচনাবলী 


প্রকাশ করা চলে। দি টাইমৃস্‌ (সাপ্তাহিক সংস্করণ, ২০শে মার্চ ১৮৯৬) 
বালয়াছে : 


বিদেশে বা ব্রিটিশ কলোনিসমূহে যেখানেই ভারতীয়রা কাজের সন্ধানে যাইবে, 
সেখানে যাঁদ তাহাঁদগকে ব্রিটিশ প্রজার মর্ধাদাসহ যাইবার অনূমাত দেওয়া হয, তবে 
আফ্রিকার পুনগণ্ঠিন ভারতীয় শ্রীমকের নিকট নৃতন সম্ভাবনার পথ উন্মুক্ত কাঁরবে। 
ভারত সরকার এবং ভারতধয়গণ নিজেরা বিশ্বাস কবে যে, দক্ষিণ আঁফ্রকাতেই 
তাহাদের মর্ধাদার এই প্রশন স্থির হইবে। দাঁক্ষণ আফ্রিকায় যাঁদ তাহারা শব্রাটশ প্রজ্জার 
মর্যাদা লাভ করে, তবে অন্যন্র তাহাদের ক্ষেত্রে উহা অস্বীকার করা প্রায় অসম্ভব হইবে। 
যাঁদ তাহারা দক্ষিণ আফ্রিকায় এ মর্যাদা লাভ কাঁরতে না পারে, তবে অন্য/পর উহা লাভ 
করা তাহাদের পক্ষে অত্যন্ত কাঠন হইবে। তাহারা সহজেই ইহা স্বীকাৰ কবে যে, 
সাহায্যপ্রাস্ত হইয়াছে বাঁলয়া অভিবাসনের মূল্যরূপে যে সকল ভারত৭য় শ্রামক কয়েক 
বংসরের জন্য কাজ কারবার চুন্তি স্বীকার করিয়া লয়, উহাতে তাহাদেব আঁপকাব যতই 
ক্ষুগ হউক না কেন, চুক্তির শর্তাবলী তাহারা অবশ্যই পূর্ণ কারবে। কিন্তু তাহাবা 
এই মত পোষণ করে যে, চুক্তিবদ্ধ শ্রমের মেয়াদ শেষ হইবার পর যে কোনও কলোনিতে 
বা দেশে তাহারা বসবাস করিতে "স্থির কাঁববে, সেখানে তাহাবা 'র্রাটশ প্রত্া মর্যাদা 
পাইবার আঁধকারা ।...ভারত সরকার তাই যান্তসংগতভাবেই বালিতে পারেন যে, ভাবতীয় 
শ্রীমকগ্ণ তাহাদের জশবনের শ্রেষ্ঠ বংসরগুঁল দক্ষিণ আঁফ্রকাকে দান কাঁববাব পব 
যে দেশকে তাহারা আপন বালয়া গ্রহণ করিয়াছে, সেখানে তাহাদিগকে 'ব্রাটশ প্রজার 
মর্যাদা দতে অস্বীকার করিঘা, তাহাদিগকে ভারতে 'ফাঁৰয়া আসতে বাধ্য কযা উচিত 
হইবে না। “সিদ্ধান্ত যাহাই হউক না কেন, ইহা ভারতে আঁডবাসনের ভবিষ্যৎ (বকাশেন 
ধারাকে বিশেষভাবে প্রভাবত করিবে। 


বিশেষভাবে ভোটাধকারের এই প্রশ্ন এবং নাটাল গভর্ণমেপ্ট গেজেট 
হইতে সংকলিত ও বতমানে নির্ভুল বাঁলয়া গৃহীত পাঁরসংখ্যান আলোচনা 
কাঁরয়া ১৮৯৬ খষ্টাব্দের ৩১শে জানুয়ার তারিখের (সাপ্তাঁহক সংস্করণ) 
সংখ্যায় এ একই সংবাদপন্র বলে যে : 


এই হিসাব অনুসারে কলোনিতে যেখানে ৯,৩০৯ জন তালিকাভুক্ত ইয়োরোপায় 
ভোটার রহিয়াছে, সেখানে ব্রিটিশ ভারতয় বংশোদ্ভূত তালিকাভুস্ত ভোটার রহিয়াছে 
২৫১ জন।...যাঁদ 'মঃ গান্ধীর 'ববৃতিগুল 'নর্ভুল হয়, তবে বাবহাঁপক রাজনশীতির 
সীমার মধ্যে কোনও সময়েই ভারতীয় ভোট সংখ্যাধক্যে ইয়োরোপীষ ভোটের প্রাধান্য 
নস্ট কাঁরবে বাঁলয়াও মনে হয় না)...শ্রমচুন্তির অধীন সকল ভারতীয় আঁভবাসীকে 
কেবল বাদ দেওয়া হয় নাই, যাহারা ব্দীণ্ধ ও অধ্যবসাষেব দ্বারা 'নজাঁদগকে ধনী 
নাগারকের অবস্থায় উন্নীত কাঁরতে পারিয়াছে, এমন একটি অতীব ক্ষুদ্র শ্রেণী ছাড়া 
সকল প্রকার ব্রিটিশ ভারতীয়কেই বাদ দেওয়া হইযাছে।... 

তথ্যগুলি হইতে দেখা যায় যে, এমন ফি বর্তমান আইন অনুসাবেও নাটালে 
কোনও ব্রিটিশ ভারতীয়ের পক্ষে ভোটাধিকার লাভ কাঁরতে দীর্ঘ সময লাগে। ২৫১ 
জন ভোটারের মধ্যে ৬৩ জন 'ব্রীটশ ভারতীয় ছাড়া বাকী সকলেই ১০ বুধসরের আঁধক 


মিঃ চেম্বারলেনের কট আবেদন ৩৩১ 


কাল এবং আঁধকাংশ ১৪ বংসরের আঁধক কাল কলেণনতে বাস কাঁরয়াছেন। উত্ত ৬৩ 
জন ভারতয়ের অনেকেই পঃাজ লইয়া জশীবকাজন শুরু করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা 
কলোনিতে ১০ বংসরের কম বাস করিয়াছেন। পেশা অনুসারে ব্রিটিশ ভারতীয় 
ভেটার-তালিকা বিশ্লেষণ করিলে যে ফল পাওয়া যায়, তাহা যাঁহারা এই সমস্যার 
সমাধান দৌখতে চান, তাঁহাদের পক্ষে সমভাবে উৎসাহজনক। 

ঠিক এই শ্রেণীর লোকেরাই ভারতে পৌর ও অন্যান্য শনর্বাচনমণ্ডলশীতে অতাব 
মূল্যবান অংশরূপে রাহয়াছেন। ভারতীয়রা ভারতে যে সযোগ-সাবধা ভোগ করে, 
নাটালে তাহার অপেক্ষা উচ্চতর সুযোগ-স্যাঁধধা দাবী করিতে পারে না এবং ভারতে 
কোনরূপ ভোটাধিকার তাহাদের নাই, এই যুক্তি প্রকৃত ঘটনার সাঁহত সামঞ্জন্যপূর্ণ 
নহে ।...ভারতে ভোটের দ্বারা পাঁরচালত শাসনব্যবস্থা যতখানি রাঁহয়াছে, তাহাতে 
ইংরেজ ও ভারতীয় সমান মর্যাদা ও আঁধকার ভোগ করে এবং পৌর, প্রাদোশক ও 
সর্বোচ্চ পাঁরষদগুলিতে, সর্বই একই ভাবে দেশীয় স্বার্থগাঁল শীন্তশালী প্রাতীনীধ- 
গণের দ্বারা রাক্ষত হয়। ব্রিটিশ ভারতীয়রা প্রাতানাধমূলক শাসনব্যবস্থার প্রকাতি 
ও দায়ত্সমূহের সাহত অপরিচিত, এই অজূহাতও পরীক্ষার টেকে না। সম্ভবতঃ 
পৃথবীতে আর কোনও দেশ নাই, যেখানে প্রতিনিধিন.লক প্রতিষ্ঠানসমূহ জনসাধারণের 
জীবনের মধ এমন “'ভীরভাবে প্রবেশ করিয়াছে ।... 

এখন মিঃ চেম্বারলেনের সম্মুখে যে প্রশ্ন রাহয়াছে, আহা কোনও পাণ্ডিত্যের 
ব্যপার নহে। ইহা তকে প্রশনও নহে, ইহা বর্ণসচেতনতার প্রশ্ন। ১৮৫৮ খুশন্টান্দের 
মহারানীর ঘোষণা ভারতী য়াদগকে ভ্রিটশ প্রজার পূর্ণ আঁধকার দিয়াছে এবং তাহারা 
ইংরেজদের সহিত সমান মর্যাদায় ও অধিকারে ইংলণ্ডে ভোট দেয় এবং ব্রিটিশ 
পার্লামেন্টে আসন লাভ করে। কিন্তু বহ্‌ জাতি লইয়া গঠিত একট সুবিশাল সাম্রাজ্যে 
এই সকল প্রশন অপাঁরহার্য, এবং বাম্পীয় পোত বৃহত্তর ব্রিটেনের অঞ্গীভূত জাঁত- 
গুলিকে যতই আঁধিকতর সান্নিধ্যে আনিবে, এই প্রশ্নগুঁল ততই তীব্রতর আকারে আত্ম- 
প্রকাশ কাঁরবে। দুইটি জিনিস সংস্পম্ট। এই সকল প্রশ্নকে অস্বীকার কাঁরলে সেগুলির 
সমাধান আপাঁনই হইয়া যাইবে না, এবং ব্রিটোন সরকার শাক্ষশ্লী হইলে তাহা এই 
সকল প্রশ্নের বিচারের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ আপীলের আদালতের প্রণ্ে ন্ন মিটাইতে পারে। 
আমরা আমাদের নিজেদের প্রজাদের মধ্যে বিভিন্ন জাতির একটি সংঘর্ষ ঘাঁটিতে 'দিতে 
পারি না। বাহরাগতদের আসা বন্ধ করিয়া দিয়া নাটালের “বকাশের ধারাকে অকস্মাৎ 
রুদ্ধ করা যেমন ভারত সরকারের পক্ষে অনায় হইলে, তেমন যেসব ভাবতাঁব কলোনিতে 
বহু বৎসরের 'মিতব্যারিতা ও প্রশংসনীয় শ্রমের দ্বারা নিজাঁদণকে নাগ্াঁরকের প্রকৃত 
মর্যাদায় উন্নীত কারয়াছে, তাহাদিগকে ব্রিটিশ ভারতীয় প্রজার নাগরিকত্বের অধিকার- 
সমূহ দিতে অস্বীকার করাও নাটালের পক্ষে উচিত হইবে না। “উপরের বড় হরফগ্যাল 
আবেদনকারণগণের)। 


এখন আবেদনকারীগণ তাহাদের মামলা আপনার হাতেই ছাঁড়য়া দিতেছে, 
এবং আন্তারকভাবে প্রার্থনা ও দ্‌ঢ় বিশ্শসের সহিত আশা কাঁরতেছে যে, 
পূর্বে ইহাতে যে বিলের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাতে রাজকীয় সম্মতিদান 
করা হইবে না এবং ভারতীয় ভোটের দ্বারা ইয়োরোপাীয় ভোটের প্রাধান্য নষ্ট 
হইবার ক্লোনও আশঙকা যাঁদ থাকে, কবে বর্তমান আইনের আমলে এঁর্প 


৩৩২ গান্ধী রচনাবলী 


কোনও বিপদ প্রকৃত আছে কিনা তাহা স্থির কারবার জন্য একটি তদন্তের 
আদেশ দেওয়া হইবে, বা ন্যায় বিচারের পক্ষে উপযোগী হইতে পারে এমন 
অপর কোনও সাহায্য দেওয়া হইবে। 

এবং এই স্বাবচার ও করুণার কার্ধাটর জন্য আবেদনকারীগণ কর্তব্যবন্ধনে 
বদ্ধ হইয়া চিরাদন ভগবানের নিকট প্রার্থনা কাঁরিবে, ইত্যাঁদ, ইত্যাঁদ। 


(স্বাঃ) আবদুল করীম হাজী আদম 
ও অন্যান্য 


একটি মদদ্রত কাপর ফটোস্টাট্‌ হইতে। 


৮৪. ভারতে প্রত্যাবর্তনের প্রাক্কালে সাক্ষাৎকার 


[৪ঠা জুন, ১৮১৬] 


কলোনিতে তখন সাধারণভাবে ভারতীয় ব্যাপারগুির অবস্থা কি ছিল, সে 
সম্পর্কে গান্ধীজীর মতামত জানবার জন্য দি নাটাল এডভার্টাইজার পান্রকার 
একজন সংবাদদাতা গান্ধীজীর ভারতে প্রত্যাবর্তনের প্রাকৃকালে তাঁহার সাঁহত 
সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎকারের 'নিম্নালাখত 'বিবরণণীট এঁ পীন্রকায় প্রকাশিত হয়। 


'বাভন্ন প্রশ্নের উত্তরে মিঃ গান্ধী বলেন, কংগ্রেসের বর্তমান সদস্যসংখ্যা 
৩০০। বার্ধক চাঁদা ৩ পাউণ্ড, উহা আগ্রম দেয়। কেবল যাহারা চাঁদা দিতে 
পারে, তাহাঁদগকেই নহে, যাহারা কংগ্রেসের উদ্দেশ্যসাধনের জন্য কাজ কাঁরতে 
পারে, তাহাঁদগকেও সদস্যতালিকাভুন্ত করা কংগ্রেসের লক্ষ্য। তাঁহারা প্রচুর 
অর্থ সংগ্রহ করিতে এবং যাহাতে কংগ্রেসের উদ্দেশ্যসমূহ সাধনের জন্য স্থায়ী 
অর্থাগমের ব্যবস্থা থাকে, সেজন্য এ অর্থ সম্পান্তীতে 'বানিয়োগ কাঁরতে চাহেন। 

সাক্ষাৎকার প্রশ্ন করেন, “এই উদ্দেশ্যগ্ীল কি 2৮ 

উত্তর হইল--“সেগ্লি দুই ধরনের রাজনোতিক ও শিক্ষামূলক । 'িক্ষা- 
মূলক অংশাঁট সম্পর্কে বাঁলতে গেলে, আমরা কলোনিতে জাত ভারত'য়াদগকে 
ভারত এবং ওপাঁনবেশিক ইতিহাস, পানাবরোধিতা প্রভৃতি তাহাদের নিজেদের 
সামাজিক মঙ্গলের জন্য প্রয়োজনীয় সকল বিষয় পাঁড়বার জন্য বৃত্ত দিয়া 
উৎসাহিত কারয়া শিক্ষাদান কাঁরতে চাঁহি।» 

“কংগ্রেসের সদস্য হইবার জন্য কি অন্য কোনও যোগ্যতার প্রয়োজন 
আছে ?” 


ভারতে প্রত্যাবর্তনের প্রাক্কালে সাক্ষাৎকার ৩৩৩ 


হ্যাঁ, একাট হইল এই যে, সদস্যগণকে ইংরেজী পাঁড়তে, 'লাখতে ও 
বাঁলতে সমর্থ হইতে হইবে। এই শতশট বর্তমানে কঠোরতার সাহত আরোপ 
করা হয় নাই।” 

“আর্থক দিক হইতে এখন কংগ্রেসের অবস্থা কেমন ?” 

“কংগ্রেসের হাতে ১৯৪ পাউণ্ড জমা রাহয়াছে, তাহাছাড়া, আমৃগোনি 
রোডে ইহার সম্পান্ত রাহয়াছে। আঁম চাই, সদস্যগণ আমার অনুপাস্থাত 
কালে এই তহবিল বাড়াইয়া ১১০০ পাউন্ড কাঁরবেন, এবং তাহা কেন করা 
যাইবে না, আম তাহার কোনও কারণ দৌখতেছি না। ইহাকে স্থায়ী 
প্রাতিচ্ঠানে পাঁরণত করিতে উহা যথেম্ট সাহায্য কাঁরবে।” 

“রাজনৈতিক দিক হইতে কংগ্রেসের মনোভাব কি 2” 

“ইহা কোনরুপ শাগুশালী রাজনোতিক প্রভাব বিস্তার কাঁরতে চাহে না; 
১৮৫৮ খনীল্টাব্দের ঘোষণায় প্রদত্ত প্রাতশ্রাতগ্যাীল যাহাতে পূর্ণ হয়, সেই 
ব্যবস্থা করাই ইহার বর্তমান উদ্দেশ্য । ভারতে ভারতীয়গণ যে মর্যাদা ভোগ 
করে, শা যখন তাহার কলোনিতেও ভোগ কাঁরবে, তখন কংগ্রেসের রাজনোতিক 
উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে । অন্য কোনও দলের প্রাধান্য নম্ট কারবার জন্য একটা 
রাজনোতিক শান্ততে পাঁরণত হইবার কোনরূপ ইচ্ছা ইহার নাই।” 

“কলোনিতে ভারতীয় ভোটারের সংখ্যা কত?” 

“ভোটার-তালিকায় যেখানে ৯,৩০৯ জন ইয়োরোপায় ভোটার রাঁহয়াছে, 
সেখানে ভারতীয় ভোটার আছে মান্র ২৫১ জন। উত্ত ২৫১ জনের মধ্যে ১৪৩ 
জন ডারবানে আছে এবং কংগ্রেস সর্বাধিক চেম্টা করিলেও ২০০ জনের বেশী 
লোক দাঁড় করাইতে পারবে না। আম বাঁলয়াছি, ইহার সর্বোচ্চ আকাঙ্ক্ষা 
হইল ইয়োরোপাীয়দের সাহত সমান মর্ধাদা লাভ করা 'পবং ইহার জনা যে 
কোনও যোগ্যতার প্রয়োজন হউক, তাহাতে আমাদের বে "ও আপান্ত নাই। 
সমভাবে প্রযুক্ত হইলে এমন 'ি সম্পাত্তগত যোগ্যতার মান বাদ্ধি করাতেও 
আমরা রাজী আছি।৮ 

“আপনাদের ভবিষ্যৎ কর্মসূচী কি হইবে 2” 

“যে কর্মসূচী বরাবর চলিয়া আসিয়াছে । কংগ্রেস পুস্তিকা প্রকাশের 
দ্বারা ভারতীয় সম্প্রদায়ের অভাব-আভযোগগ্াঁলকে লোন, ভারত ও 
ইংলন্ডের সবর প্রচান্ন কারতে, এবং ভারতীয় প্রশ্নগ্ঁল জনসাধারণের সম্মুখে 
সস্পম্টভাবে দেখা দিলে, সেগুলি সম্পর্কে সংবাদপন্রসমূহে 'াখিতে, এবং 
ইহার প্রচারকার্ষের জন্য অর্থ-সংগ্রহ কগ্লতে থাঁকবে। এ পর্যন্ত কংগ্রেস 
ইহার সভা-সামাতিতে সংবাদপন্রগ্লকে আমল্রণ করে নাই। কিন্তু এখন স্থির 
করা হইয়াছে যে. মাঝে মাঝে এরূপ করা হইবে এবং ইহার কর্মপ্রচেন্টাসমূহ' 
সম্পর্কে সংবাদপন্রগালকে জ্ঞাতব্য তথ্য সরবরাহ করা হইবে। ইহার সভা- 


৩৩৪ গাম্ধ রচনাবলদ 


সামাততে সংবাদপন্রগ্দালকে আমন্মুণ কারবার আগে কংগ্রেস নিজের স্থায়ত্ব 
সম্পকে স্দানশ্চিত হইতে চাঁহয়াছিল। একাঁট বিষয়ে আম ভুল সংশোধন কাঁরতে 
চাই। আমাকে যে মানপন্র দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে বলা হইয়াছে যে, কংগ্রেসের 
বিভিন্ন উদ্দেশ্য পূর্ণ হইয়াছে। তাহা ঠিক নহে। উদ্দেশ্যগাঁল ববেচনা 
করা হইতেছে এবং সর্বপ্রকার বৈধ উপায়ে সেগ্ীলকে সিদ্ধ কারবার জন্য 
কংগ্রেসকে কাজ কারয়া যাইতে হইবে, এবং কংগ্রেস ভারতীয় সম্প্রদায়ের জন্য 
কোনও আইন প্রণয়নে বর্ণবৈষম্য প্রবর্তনের সকল চেষ্টার প্রাতরোধ কাঁরবে, 
কারণ, বর্ণবৈষম্যের প্রবর্তন ঘটলে ইহা অন্যান্য উপনিবেশে এবং পৃথিবীর 
অন্যান্য অংশেও কাজে লাগানো হইতে পারে। 


৮৫. একটি ভারতীয় সমাবেশ 


১৮৯৬ খীম্টাব্দের ৪ঠা জুন তারিখে ডারবানের তামিল ও গুজরাট 
ভারতীয়গণ অন্যান্য সম্প্রদায়গ্ীলর সাঁহত একন্র হইয়া তাহাদের পক্ষ হইতে 
নাটাল ভারতাঁয় কংগ্লেসের অবৈতাঁনক সম্পাদকরূপে গান্ধীজী যে হিতকর 
কার্ধাবলশ করিয়াছেন, তাহাতে স্বীকাতিদানের উদ্দেশ্যে ভারতনয় কংগ্রেস হলে 
সমবেত হইয়াছলেন। ইহাতে বহু? লোক যোগ 'দয়াছিলেন এবং অত্যন্ত 
উৎসাহের সণ্চার হৃইয়াছিল। শ্রী দাদা আবদুল্লা সভাপাঁতর আসন গ্রহণ 
কাঁরয়াছিলেন এবং শ্রী লরেন্স তামিল অংশের জন্য শ্রোতাদের কাছে দোভাষীর 
কাজ কাঁরয়াছলেন। 'দি নাটাল এডভার্টীইজার হইতে নিম্নে ইহার একটি 
বিবরণ প্রদত্ত হইল : 


কাঁরয়া বলেন, এই অনুষ্ঠান হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে, নাটালে ভারতী য়গণ 
যে জাতিরই প্রাতানাধত্ব করুক না কেন, তাহারা সকলেই 'নাঁবিড়তর ভাবে 
এঁক্যবদ্ধ হইবার অনুকূলে রাঁহয়াছে। কংগ্রেসের লক্ষ্যগুি সম্পর্কে তাহাদের 
মধ্যে কোনও মতদ্বৈধ আছে বাঁলয়া তিনি মনে করেন না। নতুবা তাঁহারা কংগ্রেসের 
সম্পাদককে সম্মান জানাইবার জন্য এইভাবে সমবেত হইতেন না। যাঁদ এই 
অনুমান সত্য হয়, তবে তান মাদ্রাজী ভারতনয়াদগকে কংগ্রেসে যোগদানের জন্য 
অপ্নর এক সন্ধ্যায় যে অনুরোধ করিয়াছিলেন, এখন পুনরায় তাহা করিবেন। 
এ পর্যন্ত যাঁহাষ্লী যোগদান করিয়াছেন, তাঁহাদের সংখ্যা সন্তোষজনক নহে। 
কিন্তু তান আশা করেন যে, এখন হইতে তাঁহারা আঁধকতর সংখ্যায় যোগদান 


সু ইহাতে পূব একাট সভার কথা বলা হইতেছে। এঁ সভায় একাঁট মানপন্র দেওয়া 
হইয়াছিল। এই সভার বা তাঁহার বন্তৃতার বিবরণাট কিন্তু পাওয়া যাইতেছে না। 


একাঁট ভারতীয় সমাবেশ ৩৩৫ 


কারবেন। তিনি তামিল ভাষায় বলতে অক্ষম বাঁলয়া দুঃখ প্রকাশ করেন, 
কিন্তু এ বিষয়ে তিনি স্মানশ্চত যে, মাদ্রাজী ভারতীয়গণের দূরে থাকা সম্পর্কে 
তিনি যাহা বালিয়াছেন, তাহা মাদ্রাজ ভারতীয়গণের বা ভারতীয় সম্প্রদায়ের 
অন্য কোনও অংশের প্রাতি কটাক্ষ বাঁলয়া ব্যাখ্যা করা হইবে না। কংগ্রেসের 
লক্ষ্য কি, তাঁহারা সকলেই জানেন। কেবল কথার দ্বারা এ সকল উদ্দেশ্য 
সিদ্ধ হইবে না, এবং সেইজন্যই তানি তাঁহাঁদগকে কথার দ্বারা নহে- কার্ষের 
দ্বারা তাহাদের সকলের কল্যাণের সাঁহত জাঁড়ত এই সকল উদ্দেশ্যের প্রাতি 
আগ্রহশীল হইতে অনুরোধ করিয়াছেন। তান শ্রোতাঁদগকে মারিংসবার্গ, 
লোঁডস্মিথ ও অন্যান্য কেন্দ্রসমূহে প্রাতিনাধ পাঠাইবার এবং তথাকার 
ভারতীয়দিগকে কংগ্রেসের সদস্য করিবার জন্য বিশেষভাবে বাঁলতেছেন। 
এইসব স্থানে সকল শ্রেণীর ভারতীয়ই বাস করেন, কিন্তু তখনও কংগ্রেসে 
তাঁহাদের প্রাতীনাধ কেহ ছিল না। 

আজ সকালে মিঃ গান্ধী সমূদ্ূপথে ভারতে রওনা হইয়া গিয়াছেন। 

দি নাটাল এডভার্টাইজর, ৫&-৬-১৮৯৬ 


যে সকল সূত্র হইতে রচনাসমূহ প্রধানতঃ সংগৃহীত হইয়াছে 


ওপনিবেশিক কার্যালয়ের কাগজপত্র : লন্ডনস্থ ওপনিবোশক কার্যালয়ের 
গ্রন্থাগারে রক্ষিত এই সকল কাগজ-পন্রের মধ্যে রাহয়াছে উপাঁনবেশ সচিবের 
নিকট প্রেরিত ওপাঁনবেশিক সেক্রেটারি, নাটালেরু গভর্নর ও কেপটাউনস্থ 
ব্রাটশ হাই কাঁমশনারের পল্রাবলী; নাটালের আইনসভাগুলির ভোটাভুটি 
ও কার্যধারার বিবরণী, আইনসভাগীলর নিকট প্রোরত আবেদনসমৃহ, 
ক্রমানুসারে প্রকাশিত পন্রাবলীর তালিকা; এবং দাক্ষণ আফ্রিকা ও লন্ডনে 
প্রকাশিত দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাপার সংক্রান্ত দলিলপন্্ ও ব্লু বকসমৃহ। 

দাদাভাই নওরোজি : দি গ্র্যাপ্ড ওল্ড ম্যান অব ইশ্ডিয়া: আর. পি. মাসাঁন 
কর্তৃক রাঁচত ও ১৯৩৯ খননম্টাব্দে লন্ডনের আযালেন আযান্ড আনুইন 
কর্তৃক প্রকাশিত। 


গ্রান্থী স্মারক সংগ্রহালয়, নয়া দিল্লী : গান্ধী সাহত্য, ফটোস্ট্বট লিপসমূহের 
সংকলন, মাইক্লোফিল্ম, এবং চিঠিপত্র ও অন্যান্য প্রামাণ্য কাগজপন্রের 
সংগ্রহশালা ও গ্রল্থাগার: গান্ধী স্মারক নিধির তত্বাবধানে রাক্ষত। 

কাঁিয়াবাড় টাইমস : রাজকোট হইতে প্রকাশিত ইঙ্গ-গুজরাটী সাপ্তাহক। 

মহাত্মা : দি লাইফ অব মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী : ১৯৫১-৪ খাজ্টাব্দে 
বোম্বাইয়ের ঝাবোঁর ও টেশ্ডুলকর কর্তৃক আট খণ্ডে প্রকাশিত ডি. জি. 
টেশ্ডুলকর রাঁচিত। 

'দি নাটাল এডভার্টাইজার : ডারবান হইতে প্রকাশিত দৈনিক সংবাদপন্র। 

দি নাটাল মারার (১৮৫২-_) : ডারবানের দৈনিক সংবাদপন্র। 


দি নাটাল উইটনেস (১৮৪৬) : পিটারমারৎসবুর্গ হইতে প্রকাঁশত স্বতন্্ 
দৈনিক সংবাদপন্র। 


শবরমতাঁ সংগ্রহালয়, আমেদাবাদ : শবরমতশী আশ্রম সংরক্ষণ ও স্মারকনাধ 
কর্তৃক রক্ষিত ও পরিচালিত; এখানে গান্ধীজী কর্তৃক রচিত ও গান্ধীজণু 
সম্পর্কে লাখিত পুস্তকসমূহ, ১৮৯৩ হইতে ১৯০১ খশিষ্টাক্দ পর্যন্ত 
দক্ষিণ আফ্রিকার দশ-বারোটিরও বেশী প্রধান সংবাদপত্রের কাটংয়ের 
ফাইলসমূহ' বলা; বকসমূহ এবং নাটাল ভাবতীয় বংগ্রেসেন কিছ কাগজপন্ন- 
সহ ১৮৯৩ হইতে ১৯৩৩ খ-ীচ্টাব্দ পর্য্ত সময্নকাব গান্ধীজীর প্রামাণ্য 
কাগজপুরগুলি রাঁহয়াছে। 


৬, 


৩৩৮ গাল্ধশ রচনাবলশ 


শ্রীমদরাজচল্ছ্ : মনসুখলাল আর মেহতা (সম্পাদক ও প্রকাশক), ১৯১৪; 
গুজরাট ভাষায় 'াখত রাজচন্দ্রের রচনাবলী সংকলন। 

দি স্টোর অব মাই এক্সপোরমেপ্ট উইথ প্্থ : এম. কে. গান্ধী-রচিত; 
আমেদাবাদ, নবজণীবন পাবালাশং হাউস, ১৯৫৬ । মূল গুজরাটী হইতে 
মহাদেব দেশাই কর্তৃক অনূদিত গান্ধীজীর আত্মজীবনী, দুই খণ্ডে 
প্রকাশিত : ১ম খণ্ড, ১৯২৭ খাশস্টাব্দে এবং ২য় খণ্ড ১৯২৯ খ্নীচ্টাব্দে। 


প্রথমে ইয়ং ইশ্ডিয়া কাগজে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত। 
ধদ টাইমস্‌ অব নাটাল (১৮৫১--১৯২৭) : িটারমারিৎস্ব্র্গের দৈনিক 
সংবাদপন্র। 


দি ভোজটোরম়্ান (১৮৮৮--) : স্বতন্ব সামায়কপত্ররূপে ইহার প্রকাশ আরম্ভ 
হয় এবং পরে লণ্ডন ভোঁজটারিয়ান সোসাহীটর সাপ্তাহিক সরকারী মৃখপ্ 
হইয়া উঠে। 


দি ভোজটৌরয়ান মেসেঞ্জার : মাণ্চেস্টারের ভেজিটেরিয়ান সোসাইটির মুখপত্র । 


কালপঞ্জ 


(১৮৬৯-৯৬) 


ইহাতে গান্ধীজীর জীবনী সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত একটি পটভুঁমকা এবং এ 
সময়কার আধকতর গুরুত্বপূর্ণ কাঁতিপয় কার্যকলাপের সংকেত দেওয়া হইতেছে । 


১৮৬৯ 
ইরা অক্টোবর : পোরবন্দরে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর জল্ম। 


১৮৭৬ 


১২ বংশাল বয়স পর্যন্ত রাজকোটে প্রা্থীমক বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ। কস্তুর- 
বাঈয়ের সাঁহত বাগদান। 


১৮৮১ 

আলফ্রেড হাই স্কুলে প্রবেশ । 

কস্তুরবাঈয়ের সাহত বিবাহ । 
১৮৮৪-৮৫ 


মাংসাহার পরাক্ষা এবং গুরুজনদিগকে প্রতারণা কবা এড়াইবার জন্য 
মাংসাহার ত্যাগ । 
তেষট বৎসর বয়সে পিতার মৃত্যু 


১৮৮৭ 


নভেম্বর : প্রবেশিকা পরীক্ষায় নাফল্য লাভ এবং ভবনগরে শ্যামলদাস কলেজে 
যোগদান । 


১৮৮৮ 


এপ্রিল-মে : পড়াশুনায় লাজুকতা, ইংলশ্ডে আইন পাঁড়তে যাইবার জন্য 
সুপারিশ; উহাতে মাতার সম্মাতলাভ মদ্য, স্ীলোক ও মাংস বজনের 
প্রাতশ্রাতিদান। 

১০ই আগস্ট : রাজকোট হইতে বোম্বাই যাল্লা; বোম্বাইয়ে তাঁহাদের জাতির 
সভায়, তাঁহাকে বিদেশ গমন হইতে বিরত করিবার চেষ্টা। 


৩৪০ গ্রান্থধী রচনাবলন 


৪ঠ সেপ্টেম্বর : বিদেশে গিয়া পড়াশুনার বিরুদ্ধে তাঁহার জাতর প্রবীণগণের 
কঠিন বিরোধিতা সত্বেও তাঁহার সমুদ্রপথে ইংলণ্ড যান্রা। 

২৮শে অক্টোবর : লন্ডনে উপাস্থাতি। 

৬ই নভেম্বর : ইনার টেমৃপলে যোগদান। 


১৮৮৯ 


(নরামিষফভোজী বলিয়া তিনি যেটুকু পশ্চাদ্পদ বোধ কাঁরতোছিলেন, তাহা 
তিনি ইংরেজ ভদ্রলোক" সাঁজয়া পুরাইয়া লইবেন, 'স্থর কারলেন এবং 
সেজন্য বন্তুতাকৌশল, ফরাসী ভাষা, নৃত্য ও পাশ্চাত্য-সংগীত 'শাঁখতে 

সেপ্টেম্বর : এ মাসের শেষাশোষ বিখ্যাত লন্ডন ডক ধর্মঘটের অবসান 
ঘটাইবার জন্য কার্ডন্যাল ম্যানং যে সহায়তা করিয়াঁছলেন, তজ্জন্য 
ম্যানংকে আভনন্দন জানাইবার উদ্দেশ্যে গান্ধীজন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ 
করেন। 
প্যারিস প্রদর্শনী দেখিতে যান (মে ও অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি কোনও 
সময়ে) 

নভেম্বর : ব্রাভাতৃস্কি ও আযানী বেসান্টের সাহত পাঁরচিত হন; কিন্তু 
িওজাঁফক্যাল সোসাইটির 'নয়ামত সদস্য হইতে অস্বীকার করেন। 

ডিসেম্বর : লন্ডনে প্রবোশকা পরীক্ষা দেন, কিন্তু অকৃতকার্য হন। এঁ বৎসর 
শথওজফিস্টদের. প্রভাবের ফলে তিনি থিওজাঁফ সংক্রান্ত বহু প্‌স্তক এবং 
এডুইন আরন্নল্ডের “দ সং সেলেশ্চিয়্যাল” ও পাদ লাইট অব এশিয়া”, মূল 
“ভগবদ্‌গ্শীতা” ও বাইবেলসহ বহু ধর্ম-সাহিত্য পাঠ করেন। গীর্জার 
উপাসনায় যোগ দেন, এবং ডাঃ জোসেফ পার্কারের মতো বিখ্যাত ধম্মশয় 
বন্তাদের বন্তৃতা মনোযোগের সাহত শোনেন। 


১৮৯১০ 


এই বৎসরের গোড়ার দিকে তিনি মাণ্চেস্টারের “ঁদ ভোঁজটেরিয়ান মেসেঞ্জার” 
ও লণ্ডনের “দ ভোজটোরয়ান” সাময়িকপন্রগ্লি এবং এ সকল স্থানের 
'নিরামিষাশী সমিতিগুলির কথা জানিতে পারেন। জোসিয়া ওল্ডফীল্ডের 

_ সাঁহত আম্ঞজরাঁতক নিরামিষাশীদের সভায় যোগ দেন। সরলভাবে জশবন- 
যাপন আরম্ভ করেন; খাদ্য সম্পকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাইতে থাকেন 
কিছুকাল একটি-নিরামিষাশীদের রলাব পরিচালনা করেন; জোসিয়া ওল্ড- 
ফীল্ড উহার সভাপ্পাঁত, এডুইন আরননল্ড উহার সহ-সভাপাঁতি এবং তিনি 
নিজে উহার সম্পাদক ছিলেন। 


কালপঞ্জী ৩৪১ 


জুন : প্রবোশকা পরাক্ষায় উত্তীর্ণ হন। 
সেপ্টেম্বর ১৯ : “ভোঁজটোরয়ান সোসাইটিতে” যোগ দেন এবং উহার কার্যকরী 
সামাতর সদস্য হন। 


১৮৯১ 


৩০শে জান?য়ার £: চার্লস ব্র্যালর শব-সংকার অন্চ্ঠানে যোগ দেন। 
ব্যাূল-র নাস্তিকতা তাঁহার উপর রেখাপাত করে না, বেসাণ্ট-রাঁচত “হাউ 
আই 'বিকেম্‌ এ খিওজকিস্ট” পাঁড়য়া নাস্তিকতার প্রাতি তাঁহার 'বিরুদ্ধ 
ভাব আরও দু হয়। 

২০শে ফেব্রুয়ার : ডাঃ এীলন্সন জন্মানরোধ সম্পর্কে পিউ রিটান-মতবাদ- 
বিরোধী মত পোষণ কারতেন এবং তাঁহার সাঁহত গান্ধীজীর মতের মিল 
ছিল না। তাহা সত্তেও গান্ধীজী ডাঃ এীলনসনের সোসাইটির সদস্যপদ 
সংক্রান্ত দাবীর সমর্থনে ভোজটোরয়ান সোসাইটির সভায় তাঁহার জীবনের 
প্রথম বন্তৃতাট দেন' 

২১শে ফেব্রুয়ার : “দ ভোঁজটোরয়ান” পান্রকায় 'লাখত প্রবন্ধে মদ্যকে 
“মানব জাতির সেই শব্রু, সভ্যতার সেই আভশাপ” বালিয়া বর্ণনা করেন। 

২৬শে মার্চ : লম্ডন থিওজাফক্যাল সোসাইটির অন্যতম এসোসিয়েট মেম্বর 
(মিত্র সদস্য) রূপে তালিকাভুন্ত হন। 

১লা মে : ভোঁজটেরিয়ান সোসাইটিসমূহের সংয্যন্ত সংঘের সভায় তিনি 
সোসাইটির প্রাতানাধ নিষুস্ত হন। 

১০ই জুন : “বারে” যোগদানের জন্য আহত হন। 
আইন সংক্রান্ত পড়াশুনা করিবার সময় 1তান দাদাভাই ; ঃরোজির বন্তৃতা- 
গাল শোনেন। সততা ও শ্রমের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া ফ্রেডোরক 
িন্কাট যে পরামর্শ দেন, তাহা আইনজীবীর্‌পে 1"জ ভাঁবষ্যং সম্পর্কে 


তাঁহার হৃদয় আশায় পূর্ণ করে। 
১১ই জন : হাই কোর্টে তাঁলকাভুন্ত হন। 
১২ই জন : সমুদ্রযোগে ভারতে রওনা হন। 


&-৯ই জুলাই : বোম্বাই পেশছেন এবং অত্যন্ত দুঃখের সাঁহত তাঁহার মাতার 
মৃত্যু-সংবাদ জানিতে পারেন। ূ 
মাঁণকার, কবি ও ব্রহম্রচারী রাজচন্দ্রের (রায়চাঁদভাই) সাঁহত সাক্ষাৎ করেন। 
পরে তিনি ইহাকে ধর্মীনুভূতির দক ইতে টলস্টয়ের অপেক্ষা শ্রেম্ঠতর 
এবং নিজের জীবনের উপর উল্লেখযোগ্য তিনজন প্রভাববিস্তারকারর 
অন্যতম বলিয়া মনে করেন। সমদূদ্রযাত্রার বিরুদ্ধে জাতির যে নির্দেশ 'ছিল, 
তাহা লঙ্ঘন করায় তিনি নাসিকে প্রায়াশ্চত্ত করেন। 


৩৪২ গান্ধী রচনাবলশ 


২০শে জলাই : পুনরায় সমাজে গৃহশীত হন, অবশ্য এখনও একাংশ তাঁহাকে 
সমাজচ্যুত কাঁরয়া রাখে। 

১৬ই নভেম্বর : বোম্বাই হাই কোর্টে এড্ভোকেটরূপে প্রবেশ লাভের 
অনুমাত চাহিয়া দরখাস্ত করেন। 


১৮৯২ 


মার্ট-এীপ্রল : পারবারে শিশুদের আধুনিক পদ্ধাততে শিক্ষাদান আরম্ভ 
করেন এবং খাদ্য ও পরিচ্ছদে পাশ্চাত্য রীতি অবলম্বন করেন। 

১৪ই মার্চ : গেজেটে বিজ্ঞপ্তির দ্বারা কাঠিয়াবাড় এজেন্সি আদালতসমূহে 
ব্যারিস্টার কারবার অনমাতি পান। 
যাত্রা করেন। বন্ধুর সাঁহত খাদ্য সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাইতে 
থাকেন। প্রথম মামলাটি ভয় পাইয়া ছাঁড়য়া দেন এবং আরাঁজর খসড়া করাই 
আধকতর পছন্দসই মনে করেন। শিক্ষকের কাজ খখাঁজতে বাধ্য হন, কিন্তু 
সনাতক না হওয়ায় শিক্ষকরূপে গৃহীত হন না। 
সহিত মিলিত হন। তাঁহার সাঁহত দরখাস্ত ও আরাজির খসড়া করিয়া মাসে 
৩০০২ টাকা পাইতে আরম্ভ করেন। 


১৮৯৩ 


এপ্রল : দাদা আবদুল্লা এণ্ড কোম্পানি কর্তৃক দক্ষিণ আঁফ্রকায় আইন- 
সংক্রান্ত কাজ কারবার সুযোগ প্রদত্ত হইলে স্ত্রী ও শিশ্ুপত্রকে রাজকোটে 
রাখিয়া এবং এক বৎসরের মধ্যে ফারিয়া আসবেন ভাবিয়া সত্বর সম: দ্রপথে 
ডারবান যান্রা করেন। 

মে : এই মাসের শেষাশোঁষ নাটাল বন্দরে পেশছেন, সেখানে ভারতীয়গণকে 
যে অসম্মান দেখানো হয়, তাহাতে 'বাস্মত হন। 

মে-জুন : পেশীছিবার পর 'দ্বতীয় বা তৃতীয় দিনে ডারবান আদালতে যান; 
তাঁহাকে পাগাঁড় খুলিতে বাঁললে তিনি আদালত-প্রাঙ্গণ ত্যাগ করাই শ্রেয় 
মনে করেন। ঘটনাটি সম্পর্কে সংবাদপন্নে লেখেন; “অবাঞ্কিত আঁতাঁথ” 
বাঁলয়া আতীহত হন, 'কিল্তু প্রচুর প্রচার লাভ করেন। 
সাত-আট দন বাদে মন্ধেলের কাজে প্রিটোরয়া যান্লা করেন। ট্রেন ও 
ঘোড়ার গাঁড়তে ধান্লাকালে বর্ণীবদ্বেষের তিস্ত অভিজ্ঞতা লাভ করেন। 
বর্ণীবদ্বেষের ব্যাধ “সমূলে উৎপাটিত কারবার” জন্য সংগ্রাম কারতে এবং 
“সেই কার্ষে দঃখ-যল্মণা ভোগ কাঁরতে” সংকজ্প করেন। এটার্ন ও ধর্ম 


কালপঞ্জশ ৩৪৩ 


যাজক বেকার তাঁহাকে বর্ণীবদ্বেষের প্রাবল্য সম্পর্কে সতর্ক করিয়া দিয়া 
একটি দরিদ্র স্্লোকের সরাইখানায় তাঁহার থাকার ব্যবস্থা কিয়া দেন। 
বেকারের প্রার্থনা-সভাগ্লিতে যোগ দেন এবং কোয়েকার সম্প্রদায়ের মিঃ 
কোটেস, এবং মিস্‌ হ্যারিস ও মিস্‌ গ্যাবের মতো খুনম্টানদের সহিত 
পরিচিত হন। ইহাদের সাহত বন্ধুত্ব হয়। 
প্রটোরিয়ায় অবস্থানের প্রথম সপ্তাহে শেঠ তায়েব হাজী খানের সাঁহত 
সাক্ষাৎ করেন এবং ভ্রান্সভালে ভারতায়দের অবস্থা সম্পর্কে ভারতীয় মেনন্‌ 
সম্প্রদায়ের ব্যবসায়ীদের এক সভায় বন্তুতা দেন। ভারতাঁয় বসবাসকারীদের 
অভাব-অভিযোগসমূহের প্রাতকারের সন্ধানে একটি সংঘ গাঁড়য়া তুলবার 
জন্য পরামর্শ দেন এবং সে বিষয়ে সাহায্য করিতে চান। 'প্রটোরিয়ায় 
অবস্থানে ফলে তিনি দ্রান্সভাল ও অরেঞ্জ ফ্ীস্টেটে ভারতীয়দের সামাজিক, 
অর্থনোতক ও রাজনোতক অবস্থা সম্পর্কে ঘনিম্ঠভাবে জ্ঞান লাভ করেন। 
প্রেসিডেন্ট র্লুগারের বাঁড়র নিকট ফুটপাথ হইতে তাঁহাকে লাঁথ মারিয়া 
সগাইয়া দেওযা হইঢ। তিনি ভারতীয়গণ কর্তৃক ফুটপাথ ব্যবহার নিষেধক 
বাধ সম্পকে আভজ্ঞতা লাভ করেন, 'কিল্তু এই শ্বেতাঙ্গ আক্রমণকারণর 
বিরুদ্ধে মামলা কারবার জন্য তাঁহাকে চাপ দেওয়া সত্বেও তানি নিজের 
ব্যক্তিগত তশ্াব মাঁভযোগের জন্য কখনও আদালতে যাইবেন না এই যাাল্ততে 
মামলা কারিতে অস্বীকার করেন। 

২২শে আগস্ট-২রা সেপ্টেম্বর : প্রধান খাদ্য সম্পরকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা 
চালাইতে থাকেন। মিঃ কোটেস ও অন্যান্য খুশম্টানদের সাহত আঁবরত মেলা- 
মেশার ফলে এই সময়ে তিনি খাম্টধর্ম সম্পর্কে বইগুলি পাঁড়তে উৎসাহী 
হন এবং তাঁহাদের সাঁহত নানারুপ আল'প-আলোচনা কে " কিন্তু বাইবেল 
ও খহীম্টধর্ম সম্পকে তাঁহাদের ব্যাখ্যা গ্রহণ করা কঠিন »*নে করেন। 


১৮৯৪ 


গ্রাপ্রল : তাঁহার মক্কেল দাদা আবদনল্লার জন্য মামলার কাগজপন্রাঁদ প্রস্তুত 
কাঁরবাব কালে আইনজীবীব কার্যে যে প্রকৃত ঘটনা বা সত্যের সর্বাধিক 
গুবূত্ব রাহয়াছে, তাহা উপলাব্ধ করেন। মামলা-মে।কদ্দমা করা যে 
নির্বদ্ধতা_ইহাতে দূঢ়বি*শবাস জন্মবার ফলে তিনি সাঁলশ কাঁরয়া 
মামলা মিটাইয়া দেন। তাঁহার পেশাগত কাজ শেষ হইলে তিনি ডারবার্নে 
ফিরিয়া আসেন। 
বদায়-সভায় “ঁদ নাটাল মাক্ণার” পান্রকায় আসন্ন ভোটাধকার বিলোপ 
আইন সম্পর্কে একাঁট ঘোষণা দৌখতে পান এবং উপাঁস্থিত ভারতীয় বাঁণক- 
গকে উহা প্রাতরোধ কারবার জন্য উৎসাহত করেন। তাঁহাদের আন্দোলনে 


৩৪৪ গান্ধী রচনাবলশ 


নেতৃত্ব কারবার জন্য তাঁহাদের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া সেখানে আরও একমাস- 
কাল থাঁকয়া যাওয়া 'স্থর করেন। এবং এই 'সদ্ধান্তাট গুরুত্বপূর্ণ । 
এই সময়ে গভীর মনোযোগের সাঁহত পুস্তক পাঠ কারিতে থাকেন। টলস্টয়- 
রাঁচত “ভগবানের রাজ্য তোমার অন্তরে” পুস্তকখানি তাঁহাকে আভভূত 
করে। ইংলশ্ডে খষ্টান বন্ধুদের সহিত পন্রালাপ করেন। ভারতেও রায়চাঁদ- 
ভাইয়ের মতো ধার্মিক মনীষীদের সাঁহত পন্রালাপ করেন। তাঁহার প্রশ্ন- 
গুলির উত্তরে রায়চাঁদভাইয়ের জবাবগ্ীল 'হন্দঃধর্ম সম্পর্কে তাঁহাকে 
পুনরায় সুনিশ্চিত করে। 

২২শে (2) মে : প্রধান ভারতয় বাঁণকগণের এক সভায় বৈষম্যমূলক 
আইন প্রণয়নের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিবার জন্য একটি কাঁমাট গঠন 
করেন। 

২৭শে জুন : ভারতীয়গণের আবেদন পেশ না হওয়া পর্যন্ত ভোটাধিকার 
আইন সংশোধন বিলের আলোচনা স্থাঁগত রাখবার জন্য অনুরোধ করিয়া 
নাটাল বিধান সভার স্পীকাব, প্রধানমন্লী রবিনসন ও এটর্নিজেনারেল 
এসকোম্বের নিকট তাববার্তা পাঠান। বিলের আলোচনা দুই দিন স্থাঁগত 
থাকে। 

২৮শে জন : বিলের প্রাতিবাদ কাঁবয়া এবং একি তদন্ত কাঁমশনের দাবী 
জানাইয়া ৫০০ ভারতীয় কর্তৃক স্বাক্ষারত একাঁট আবেদন লেজিসূলেটিভ 
এসেম্বুলিতে পেশ করেন। 

২৯শে জন : প্রাতিনাধদলসহ প্রধানমন্তীর সাঁহত সাক্ষাৎ করেন; ভারতীয়- 
গণের বন্তব্য আরও বিশদভাবে পেশ করিবার জন্য এক সপ্তাহ সময় চাহিয়া 
অনুরোধ জানান। 

লা জুলাই : ফীল্ড স্ট্রীটে ভারতীয়গণের একাঁট সভায় যোগ দেন ও বন্তৃতা 
করেন। 

ওরা জুলাই : নাটাল গভর্নর সমীপে প্রাতনিধিদলসহ উপাস্থত হন এবং 
লোজস্লেটিভ এসেম্বুলিতে তৃতীয় পর্যায়ে আলোচিত নাগাঁরক অধিকার 
ণাবলে তান যাহাতে সম্মাতি না দেন, সেজন্য অনুরোধ জানান। 

৫ই জুলাই : দাঁক্ষিণ আফ্রকাস্থ ভারতীয়গণের পক্ষ হইতে ইংলণ্ডে দাদাভাই 
নওরোজির হস্তক্ষেপ প্রার্থনা কাঁরয়া তাহার সাহত পন্নালাপ শুরু করেন। 

৬ই জুলাই : ভোটাধিকার বিল বাতিল করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া বিধান 
পাঁরষদের নিকট ভারতায়গণ দ্বিতীয় আবেদন পেশ করেন। 

৭ই জুলাই : পারস্বদে ভোটাধিকার বিলের তৃতীয় পর্যায়ের আলোচনা হয়। 

১০ই জ;লাই : ভারতায়গণ কর্তৃক সাম্নাজ্য সরকারের 'নকউ আবেদন করা 
পর্যন্ত, রাজকীয় সম্মাত লাভের জন্য সাম্রাজ্য সরকারের নিকট 'বিলাঁটর 
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প্রেরণ স্থগিত রাখিবার জন্য অনুরোধ কাঁরয়া গভর্নরের নিকট আবেদন 
করেন। 

১এই জ;লাই : উপানবেশ সাঁচব লর্ভ রিপনের উদ্দেশে লিখিত ১০,০০০ 
ভারতীয়ের দ্বারা স্বাক্ষরিত একি দীর্ঘ গণ-আবেদন নাটালের গভর্নরের 
নিকট দাখিল করেন। জনাহতকর কার্য চলাইয়া যাইবার জন্য নাটালে 
স্থাঁয়ভাবে বাস শুরু করেন। 

২২শে আগন্ট : বৈষম্যমূলক আইন প্রণয়নের বিরুদ্ধে ক্রমাগত আন্দোলন 
চালাইয়া যাইবার জন্য নাটাল ভারতীয় কংগ্রেসের প্রাতিষ্ঠা করেন, উহার 
প্রথম সম্পাদক নিষ্ৃস্ত হন; উপাঁনবেশে জাত ভারতনয়গণের সংঘও প্রাতম্ঠা 
করেন। 

৩রা সেপ্টেম্বর : নাটাল আইনজীবী সামাতর বিরোধিতা সত্বেও নাটালের 
আদালতসমূহে ব্যারিস্টার করিবার জন্য সর্বোচ্চ আদালত হইতে অনমাত 
পান। আদালতে পাগাঁড় খুলতে বলিতে আদালতের নিয়ম পালন 
করেন এবং “বৃহত্তর সংগ্রামগুীলর” জন্য শান্ত সংরক্ষণ করেন। 

১৯শে সেপ্টেম্বর : গোপন মহারাজের মামলায় নামেন; সম্ভবতঃ দক্ষিণ 
আফ্রিকায় ইহাই তাঁহার প্রথম মামলা; ইহাতে তান জয়লাভ করেন: 
কিন্তু জনহিতকর কাই তাঁহার আইনজীবীর জীবনের উপর প্রাধান] 
লাভ করে। 

২৬শে নভেম্বর : এসোটোরক খুশম্টান সোসাইটির পুস্তক বিক্রয়ের এজেন্ট 
হইয়া এসোটোরক খীম্টান সম্পকে ব্লমবর্ধমান আগ্রহের পাঁরচয় দেন। 

(১৯শে তারিখের পূর্ব পর্যন্ত) ডিসেম্বর : বহু প্রামাণ্য উদ্ব্ীত সহ নাটালের 
আইনপ্রণেতাগণের উদ্দেশে “খোলা চিঠি” লেখেন। 

১৯শে ডিসেম্বর : ভারতীয় বসবাসকারীদের সমস্যা সম্পর্কে সহানুভূঁতিপূর্ণ- 
দৃষ্টিভঙ্গির জন্য আবেদন করিয়া ইয়োরোপীয়দের মধ্যে প্রচারপন্ন বাল 
করেন। 


১৮৯১৫ 


এপ্রল : ডারবানের নিকটবর্তী স্্যাঁপস্ট মঠ দর্শন করেন; এখানে আধ্যাঁত্মক 
দিক হইতে যে নিরামিষ আহার অনুশীলন করা হইতেছিল, তাহা তাঁহার 
মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে। 

৬ই এপ্রল : ভারতীয় সালিশ মামলায় প্রদত্ত অসল্তোষজনক রোয়েদাদ সম্পর্কে 
ব্রিটিশ ভারতীয় বাঁণকগণের কাঁমাঁটর মারফত হাই কাঁমিশনারের নিকট 
আবেদন করেন। 


৩৪৬ গান্ধী রচনাবলশ 


(৫ই তাঁরখের পূর্বে) মে : ভারতীয় আভবাসন বিলের পুনরায় চুন্তবম্ধকরণ 
সংক্রান্ত অনুচ্ছেদগলির বিরদ্ধে নাটাল বিধান সভায় আবেদন করেন। 

(১৪ই তারিখের পরে) মে : ভারতীয়গণের ব্যবসায় সংক্রান্ত আঁধকারসমূহকে 
আদালতের করুণার উপর 'িভ'রশশীল কাঁরয়া যে রোয়েদাদ দেওয়া 
হইয়াছে-সেই আঁবচার সম্পর্কে পুনরায় লর্ড 'রপনের নিকট আবেদন 
করেন। বৈষম্যমূলক আইন ও আধিকারহঈনতার বিরুদ্ধে ভারতীয় স্বার্থ- 
সমৃহ রক্ষা কারবার জন্য ভারতের ভাইস্‌রয় লর্ড এল্‌গিনের হস্তক্ষেপ 
দাবী করেন। 

১৭ই জুন : চুত্তিবদ্ধ শ্রামক বালসন্দরমের পক্ষ সমর্থন করেন এবং তাহাকে 
মুক্ত করেন। এই মামলার ফলে তান চুন্তবদ্ধ শ্রমকদের সংস্পর্শে 
আসেন। 

২৬শে জন : আভবাসন বিলের যে সকল অনুচ্ছেদ চুন্তবদ্ধ শ্রীমকদের সাহত 
জড়িত ছিল, সেগুলির বিরুদ্ধে বিধান পাঁরষদের নিকট আবেদন করেন। 

১১ই আগস্ট : চুন্তির মেয়াদ শেষ হইয়াছে এমন ভারতীয়দের ৩ পাউন্ড 
লাইসেন্স ফাঁ ধার্ষের প্রাতিবাদ কাঁরয়া চেম্বারলেনের উদ্দেশ্যে দর্ঘ 
আবেদন পেশ করেন। লর্ড এল্‌গিনকে হস্তক্ষেপ কাঁরতে, বা ভারতায় 
শ্রীমকাদগকে আর আসিতে না দিতে অনুরোধ জানান। 

২৯শে আগস্ট : দক্ষিণ আফ্রকাস্থ 'ররাটশ ভারতীয়গণের অভাব-আভযোগ 
সম্পর্কে লন্ডনে দাদাভাই নওরোজি চেম্বারলেনের নিকট একটি প্রাতি- 
নাধদলের নেতৃত্ব করেন। 

১২ই সেপ্টেম্বর : চেম্বারলেন নাটাল সরকারকে বর্তমান আকারে নাগাঁরক 
দেন। 

২৫শে, ৩০শে সেপ্টেম্বর : নাটাল ভারতয় কংগ্রেস একট গুস্ত প্রাতিষ্ঠান 
বা তিনি তাহার বেতনভোগ কর্মচারী, ইহা অস্বীকার কাঁরয়া গান্ধীজনী 
সংবাদপত্রে 'চাঠি লেখেন, কিন্তু কংগ্রেসের গঠনতন্মের খসড়া রচনার 
দায়িত্ব স্বীকার করেন। 

২২ইশে অক্টোবর : নাগাঁরকগণকে বাধ্যতামূলক সামরিক কার্য হইতে অব্যাহাতি 
দিয়া যে “কম্যাণ্ডো চুন্তি” হইয়াছিল, তাহাতে উল্লিখিত “পরাটিশ প্রজা” 
কথাগুলি কবল শ্বেতাগ্গদের পক্ষেই প্রযোজ্য, এইরুপ ব্যাখ্যার প্রাতিবাদ 
জানাইয়া, ব্রিটিশ ভারতীয় রক্ষা কমিটি ও জোহানেসবার্গের ভারতীয়গণ 
চেম্বারলেনের নিকট তার পাঠান। 

১৮ই নভেম্বর : নাটাল সরকার নাগারক আঁধকার বিলের নূতন খসড়া 
উপনিবেশ সাঁচবের নিকট প্রেরণ করেন। ইয়োরোপপয়রা এশশয় আইন 
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প্রণয়নের সমর্থনে লেডীস্মথ, স্যালিসবোর, বেলেয়ার প্রভৃতি স্থানে সভা- 
সাঁমাত সংগঠন করেন। 

২৬শে নভেম্বর : “কম্যাণ্ডো চুক্তি” দ্বারা বৈষম্য ঘটাইবার বিরুদ্ধে চেম্বার- 
লেনের নিকট গান্ধীজন স্মারকাঁলাপ প্রেরণ করেন। 

১৬ই ডিসেম্বর : “ভারতীয় নাগাঁরক আঁধকার : দাক্ষিণ আফ্রিকাস্থ প্রাতাঁট 
ব্রিটনের নিকট একাঁট আবেদন” প্রকাশ করেন। 
এ বৎসর টলস্টয়-রাচিত “সংক্ষেপে যিশুর বাণী : কি কর্তব্য?” ও অন্যান্য 
পুস্তক তাঁহার উপর গভশরভাবে রেখাপাত করে এবং তাঁহাকে “সর্বজনীন 
প্রেমের অসীম সম্ভাবনাসমৃহ” সম্পর্কে শিক্ষা দেয়। 


১৮৯৬ 

২৩শে জাননয়ারি : গান্ধীজী নাটাল আদালতে গুজরাটী দোভাষীর একাটি 

.. পদের জন্য আবেদন করেন। 

২থশে জানয়ারপ্সি ' লণ্ডঞনর “টাইমস্‌” পান্রকা গান্ধীজী সম্পর্কে বলে যে, 
তান এমন একজন “শযনি দক্ষিণ আফ্রকায় তাঁহার ভারতীয় সহ-প্রজা- 
গণের কল্যাণ চেষ্টার জন্য সম্মানলাভের আঁধকারী হইয়াছেন ।» 

ই৬শে ফেব্রুয়ারি : শহরাণ্চল সংক্কান্ত 'বাঁধানষেধের বিরুদ্ধে প্রাতিবাদ জানাইয়া 
জুলল্যাশ্ডের গভর্নরের নিকট আবেদন করেন। 

ওরা মার্চ : নাটাল সরকারী গেজেট আইনসভায় উত্থাপত নাগারক আঁধকার 
বিলের নূতন খসড়ার পাঠ প্রকাশ করে। 

&ই মার্চ : শহরাণ্ল সংক্রান্ত 'বাধানষেধ সম্পর্কে প্রেরিত আবেদন সরকার 
কর্তৃক অগ্রাহ্য হয়। 

১৯ই মার্চ : শহরাণ্টল সংক্রান্ত বিধানষেধের বিরুদ্ধে গান্ধী । চেম্বারলেনের 
নিকট আবেদন করেন। 

২৭শে এীপ্রল : নাগরিক অধিকার বিল সংশোধিত আকারে নাটাল পালামেন্টে 
উত্থাপত হয়; ইহার দ্বানা অন্যদেশীয় যেসব লোক নিজ দেশে 
পাললামেন্টারী আধকার ভোগ করে না, তাহাঁদগকে এখানে ভোটাধিকার 
হইতে বাণ্চিত করা হয়। নাটালের ভারতীয়গণ এই বলের বিরুদ্ধে 
পিটারমারিংস্বার্গে বিধান সভায় আবেদন করে। 

৬ই' মে : ভোটাধিকার বিলের দ্বিতীয় দফা আলোচনা হয়। 

এই মে : ভারতাঁয়দের পক্ষ হইতে এঁ বিষে স্মারকাঁলাঁপ না পাঠানো পর্যন্ত 
নাগারক আঁধকার বিল বা তাহার কোনর্প পাঁরবর্তন যাহাতে স্বীকার না 
করা হয়, সেজন্য অনরোধ করিয়া চেম্বারলেন ও ভারতীয় জাতীয় 
কধাগ্রসেন ব্রিটিশ কমাটর নিকট গাম্ধাজী তার করেন। 


৩৪৮ গান্ধী রচনাবলপ 


১৩ই মে : নাগারক অধিকার বিলের তৃতীয় পর্যায়ের আলোচনা হয় এবং তাহা 
বিধান সভায় পাস হয়। 

১৮ই মে : গান্ধীজী প্রাতনিধিদল সহ 'প্রটোরয়াস্থ মহারানীর এজেন্টের 
সাঁহত সাক্ষাৎ করেন এবং ১৮৮৫ খাশষ্টাব্দের ৩ আইনের ব্যাখ্যার বিরুণ্ধে 
ভারতীয় সম্প্রদায় যে পরীক্ষামূলক মামলা কারবার কথা ভাবিতেছে, 
তাহার বায় সরকারকে বহন কারতে অনুরোধ করিয়া তাঁহাকে পন্ন লেখেন। 

২৬শে মে : গান্ধীজী ভারতে রওনা হইতেছিলেন; ডারবানের ভারতীয় 
সম্প্রদায়ের প্রাতিনিধিগণ তাঁহাকে “ভারতে 'বাভন্ন কর্তৃপক্ষ, জননেতা ও 
জনপ্রাতন্ঠানের নিকট দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়গণের প্রাতনাধরূপে 
তাহাদের অভাব-আঁভিযোগের কথা উত্থাপন কারবার” অধিকার দেন। 

৪৬ জুন : কংগ্রেস হলে 'বিদায়-সভায় ডারবানের ভারতীয়গণ গান্ধীজীকে 
মানপত্র দেন। | 

৫ই জন : গান্ধীজী ভারতে রওনা হন। 


দাক্ষণ আফ্রকার সাংাবধানিক গঠন 
(১৮৯০-১৯১৪) 


কেপ কলোনি 


0১৮৫৩ খনজ্টাব্দের “সংাঁবধান আঁডন্যান্স”-এর শর্তাবলী অনুসারে কেপ 
কলোনিভে শাসন-যল্ল গভর্নরকে লইয়া গঠিত ছিল। গভর্নরের শাসন-ক্ষমতা- 
সমূহ ছিল, িল্তু আইনসভার নিকট তাঁহার দায়িত্ব ছিল না। আইনসভা 
বিধানসভা (লোজস্লেটিভ এসেম্বাঁল) ও বিধান পারদ (লোৌজসলোটভ 
কাউীন্সিল) লইয়া গাঁঠত 'ছিল। এ উভয় প্রাতষ্ঠানই ছিল নিরবাচনমূলক। 
কলোঁনকে সাতটি মণ্ডলে ভাগ কারবার ভীত্ততে ১৮৭২ খাশম্টাব্দের বিধান 
পরিষদের পুনগণ্ঠিন হয়। আইনসভায় মণ্ডলগ্ঁল তাহাদের প্রাতানাঁধ প্রেরণ 
করে। আইনসভাঁট কানাডা ও অস্ট্রোলয়ার মতো ন্যূনাধক ওপানবোশক ধরনে 
গাঁঠিত, তবে উহাকে স্থানীয় প্রয়োজনগ্যীলর সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ করিয়া লওয়া 
হইয়াছে। 

উধর্বতন পরিষদের জন্য ভোটাধিকার অত্যন্ত অল্প, সেজন্য অত্যাধক 
সম্পান্তগত যোগ্যতার প্রয়োজন হয়। ১৮৯২ খনম্টাব্দের ভোটাধকার ও 
ব্যালট আইনে এই ব্যবস্থা করা হয় যে, ভোটারের &০ পাউন্ড বার্ধক আয় 
বা ৭৫ পাউন্ড মূল্যের স্থায়ী সম্পাত্ত থাকিতে হইবে। উহাতে এই ব্যবস্থাও 
থাকে যে, লাখতে জানে কিনা সেবিষয়ে পরাক্ষা করা হইবে" যাঁদও নিয়মাঁট 
সকলের ক্ষেত্রেই সমভাবে প্রযোজ্য, তথাপি উহা অশ্বেতাঙ্গ ভোটারদের ক্ষেত্রেই 
সীমাবদ্ধ থাকে। অম্বেতাগ্গ ভোটারদের সংখ্যার তুলনায় “বিতাঙ্গ ভোটারদের 
সংখ্যা বহুগুণে বেশী। 

সংঁবধানাট উদারপল্থী ওপাঁনবোশক ধরনের। উহার স্থানীয় নীতিসমূহ 
নির্ধারণের ক্ষমতা আছে, তবে এগ্ালকে কার্ধতিঃ প্রয়োগের জন্য ব্রিটেনের 
অনুমোদন প্রয়োজন হয়। প্রকৃতপক্ষে ১৯১০ খীিজ্টাব্দ পর্য্ত ইহা চালু 
ছিল। কেপ ১৯১০ খ্াীষ্টাব্দে ইউনিয়নের একটি প্রদেশে পাঁরণত হয়। , 

১৮৯৪ খবজ্টাব্দের গ্লেন-গ্রে আইন অন্সারে “সাধারণ পাঁরষদের” 
কাঠামোর মধ্যে গ্রাম ও জিলা পারষদ্সমণ্ রর মাধ্যমে দেশীয় আধবাসীদের 
জন্য আংশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবার্তত হয়। ছয়জন সদস্য লইয়া প্রত্যেকাট 
পারষদ গঠিত হয়। উহাতে চারজন নির্বাচিত ও দুইজন মনোনশত সদস্য 
খাকেন। একজন ইয়োরোপাঁয় ম্যাজিস্ট্রেট উহার সভাপাঁত হন। সাধারণ 


৩৫০ গান্ধী রচনাবলশ 


পাঁরষদে প্রত্যেকাট জিলা পাঁরষদ্‌ হইতে তিনজন কাঁরয়া আফ্রিকান প্রাতাঁনাধ- 
রূপে আসেন। উহাদের মধ্যে একজন মনোনীত ও দুইজন নির্বাচিত থাকেন। 
স্বায়ত্তশাসনের প্রচুর ক্ষমতা সাধারণ পাঁরষদের হস্তে রাঁহয়াছে। সাধারণ 
পাঁরষদের আয় সাধারণতঃ স্বজ্প খাজনা ও কুটির কর হইতে আসে । জিলা 
পাঁরষদের কর স্থাপনের নিজস্ব কোনও অধিকার নাই। ১৮৯৯-১৯০৩ 
খুশন্টাব্দের মধ্যে শ্লেন-গ্রে আইন কলোনির কেন্টানি ও অন্যান্য জিলাসমূহে 
সম্প্রসারত করা হয়। 

যে ১৯০৯ খীষ্টাব্দের দক্ষিণ আফ্রিকা আইনের 'ভীত্ততে ইডীনয়ন 
সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাতে কেপের বর্ণানরপেক্ষ ভোটাধকার-ব্যবস্থার পক্ষে 
রক্ষা-কবচ রাখা হয়। উহাতে বিশেষভাবে 'লাপবদ্ধ থাকে যে, যাঁদ কেবল 
জাতি বা বর্ণের কারণে কেপ প্রদেশে লোকের ভোটাধিকারসমূহ খর্ব কাঁরতে 
পারে এমন কোনও পাঁরবর্তনসাধন করিতে হয়, তবে তাহা কেবল ইউীনয়ন 
পার্লামেন্টের উভয় পারষদের মিলিত আঁধবেশনে দুই-তৃতীয়াংশ ভোটাধক্যে 
সম্পন্ন করা যাইবে। ১৯০১ খুশষ্টাব্দ পর্যন্ত কেপ টাউনে 'ব্রাটশ হাই- 
কাঁমশনারের কার্যালয় ছিল। ১১৯১০ খশম্টাব্দে দাক্ষণ আফ্রকান মল্মীসভার 
হস্তে কার্যকরী ক্ষমতা চালয়া যাইবার পূর্ব পন্তি তান দক্ষিণ আফ্রিকান 
রাজনীতির কেন্দ্র ছিলেন। এখন কেপটাউনই ইউনিয়ন আইনসভার আঁধবেশন- 
স্থল হইল। 


নাটাল 


"১৮১৯৩ খৌজ্টাব্দে নাটাল দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা লাভ করে। 'বিধান 
পাঁরষদ্‌ কর্তৃক গৃহীত এবং সাম্রাজ্য সরকার কর্তৃক অনমোদত বিলাঁটতে 
একাঁট দুই-পারষদ্‌ীবাঁশস্ট আইনসভার ব্যবস্থা থাকে : ১০ বৎসরের জন্য 
নিষূক্ত ১১ জন মনোনীত সদস্য লইয়া গাঠত বিধান পাঁরষদ্‌ (লোঁজস্‌লোটভ 
কাডীন্সল) এবং চার বৎসরের মেয়াদে ৩৭ জন সদস্য লইয়া গঠিত 'বিধান সভা 
(লেজিসলেটিভ এসেম্বুলি) ও মন্তী-সভাসহ গভর্নরের হস্তে শাসন-ক্ষমতা ন্যস্ত 
.থাকে। ভোটাধিকার সম্পর্কে বলিতে গেলে, ১৮৯৬ খ:নম্টাব্দে নাটালের প্রথম 
প্রধান মন্ত্রী স্যার জন রাবনসন ভোটাধিকার বিলোপ আইন ও আভবাসন আইন 
প্রণয়ন করেন। ভোটাধিকার বিলোপ আইনের দ্বারা এশীয়দের ক্ষাত হয় এবং 
আঁভবাসন আইনের দ্বারা কলোনিতে অচুস্তিবদ্ধ ভারতীয়দের প্রবেশ প্রায় বন্ধ 
হইয়া যায়। ১৯০৬ খুশষ্টাব্দে নাটাল সরকার কর্তৃক প্রদত্ত কাঁতপয় দেশীয় 
লোকের প্রাণদণ্ডাদেশ সাম্রাজ্য সরকার কর্তৃক স্থাগত করা হইলে একটি 
সাংবিধানিক সংকটের উদ্ভব হয়, নাটাল সরকার প্রাতবাদে পদত্যাগ করেন। 
দায়িত্বশীল ওপনিবেশিক সরকারের কার্যকলাপে হস্তক্ষেপ করিবার ইচ্ছা 


দক্ষিণ আফ্রিকার সাংবিধানিক গঠন ৩৬১ 


ব্রিটিশ সরকারের নাই, এই মর্মে উপনিবেশ সাঁচব প্রাতশ্রুতি দিলে নাটাল 
সরকার পুনরায় কার্ধভার গ্রহণ করেন। 


অরেঞ্জ রিভার কলোনি 


১৮৯০ খ:নজ্টাব্দ পর্যন্ত অরেঞ্জ রিভার কলোনি রুস্টেনবুর্গ গ্রন্ড্ওয়েট 
বা ১৮৫৮-৬০ খনষ্টাব্দের সংাবধান অনুসারে শাসিত হইতে থাকে । এই 
সংবিধানে একজন নির্বাচিত প্রোসডেণ্ট এবং একটি শাসন পারষদের ব্যবস্থা 
থাকে। শাসন পাঁরষদের সদস্যগণ আধাঁশকভাবে প্রোসডেণ্ট কর্তৃক এবং 
আংাঁশকভাবে ভোক্ত্রাদ কর্তক নিষুস্ত হন। ভোকত্রাদাটি আবার বয়স্ক 
নাগাঁরকগণের ভোটে নির্বাচিত হয়। সৈন্যবাহিনীর প্রধান সেনাপাঁত পাঁরিষদের 
একটি গুরত্বপূর্ণ সদস্যরূপে থাকেন। এই সংবিধানে জনসাধারণের সার্ব- 
ভোমতা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ইহাতে ঘোষণা করা হয় যে, খজ্টধর্ম-প্রাতজ্ঠানে 
বা রাস্ট্রে১ কোথাও অশ্বেতাগ্গ ও শ্বেতাগ্গদের মধ্যে সমতা সাধনের ইচ্ছা 
তাঁহাদের দাই! ১৮৯০ খষ্টাব্দে এবং তৎপরবর্তীঁ দুই বৎসরে রোয়েম- 
ফোন্টেনের সন্ধি দ্বারা অরেপ্জ রিভার কলোনি ও ্রীন্সভালের মধ্যে বন্ধন 
দড়তর হয়। উভয় দেশের প্রাতানীধগণকে লইয়া গাঠিত “মলিত পাঁরষদের” 
আঁধবেশন রোয়েমফোন্টেনে ও প্রিটোরিয়ায় হয় এবং একটি যবু্তরাম্দ্রীয় 
(ফেডারল) ইউনিয়নের আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া “মিত পাঁরষদ” শিক্ষা, বিচার- 
ব্যবস্থা, দেশীয়দের পারচালনা ও অনুরূপ 'বাভন্ন ব্যাপারে আধকতর আনরূপ্য 
সাধনের ব্যবস্থা করেন। 

বুয়ার যুদ্ধের শেষে এই কলোনি ব্রিটিশ ক্ষমতাধীন হইলে সামারক 
সরকার উহার শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করে। “কিন্তু ভেরাঁনা?"য়ের সন্ধির ফলে 
উহার অবসান ঘটে। এই সান্ধর ফলে ১৯০২ খাম্টাব্দে -প্টন্যান্ট গভর্নর 
ও প্রধান রাজকর্মচারীদের লইয়া গঠিত শাসন পাঁরষদ- প্রাতীচ্ঠিত হয়। ১৯০৩ 
খষ্টাব্দে স্থানীয় স্বার্থসমূহের প্রাতানধিত্ব করে এমন মনোনীত বেসরকারা 
সংখ্যালঘু সদস্যগণসহ একটি বিধান পারষদ্‌ গঠিত হয়। পরে দুইটি 
রপাবালকের সাধারণ স্বার্থগত 'বিষয়গ্ণীলর ব্যবস্থাপনার জন্য ১৪ জন 
সরকারী ও ৪ জন মনোনীত বেসরকারী সদস্য লইয়া “আন্তরৌপাঁনবোৌশক 
পরিষদ” গত হয়। ১৯০৭ খষ্টাব্দেই কলোনি স্বায়ত্তশাসনের মর্যাদা 
লাভ করে। ইহার সংবিধানে পুরাতন 'রপাবাঁলকের বৌশল্ট্যগত কঠোর ঘর্ণ- 
বৈষম্যসহ প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ শ্বেতাঙ্গদের “ভাটাধিকারের ব্যবস্থা করা হয় এবং 
এইরূপ বিধিবদ্ধ করা হয় ষে, আইনসভার দ্বিতীয় পাঁরষদ (লোৌজস্‌লোঁটিভ 
কাউন্সিল) মনোনীত সদস্যদের লইয়া গাঁঠত হইবে এবং প্রথম বারে গভর্নর 
কর্তৃক ও পরে সপারিষদ গভর্নর কর্তৃক সদস্যদের নিয়োগ করা হইবে। 


2৫২ গান্ধশ রচনাবলী 
্র্যাম্সভাল 


১৮৭৯ খহীম্টাব্দে দ্র্যান্সভাল “রাজকীয় উপনিবেশ সংবিধান”- একি 
মনোনীত শাসন পারষদ্‌ ও একটি লৌজস্‌লেটিভ এসেম্বাঁল- লাভ কাঁরয়াছল। 
প্রিটোরিয়া কনভেনশনের ছবারা উহা সংশোধিত হয়। এই কনভেনশন 
অনুসারে ব্রিটিশ সার্বভোমতার অধীনে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের নিশ্চিত প্রতিশ্রাত 
দেওয়া হয়। লন্ডন কনভেনশনে পূর্বতন কন্ভেন্শনের প্রস্তাবনা 
বরন করায় উহা বাতিল হয়। ১৮৯৭ খনীল্টাব্দে ্র্যান্সভাল উভয়ের সাধারণ 
স্বার্থগত বিষয়ে পরামর্শদানের জন্য একট স্থায়ী পারিষদ প্রাতিষ্ঠা কারবার 
উদ্দেশ্যে অরেঞ্জ রিভার কলোনর সাঁহত 'মালত হয়। 

১৯০০ খাীল্টাব্দে ব্রাটশগণ কর্তৃক ত্র্যা্সভাল আঁধকৃত হইলে মিলনার 
শাসন-পরিচালক নিষ্যন্ত হন। পুরাতন গঠনতন্ত্র সংক্রান্ত পুস্তক আগাগোড়া 
পাঁরবর্তন করা হয় এবং সলোমন কমিশনের সুপারিশ অনুসারে একাঁট ঘোষণার 
দ্বারা কেপের অনুরূপভাবে বহসংখ্যক আইন প্রণয়ন করা হয়। ১৯০১ 
খৃষ্টাব্দে জোহানেসবার্গ এবং পর বৎসর 'প্রটোরিয়া পৌর শাসনের ক্ষমতা 
লাভ করে। ভেরীনাগিংয়ের সন্ধি রাজকীয় কলোঁনর মর্ধাদা দেয় এবং উহাতে 
ক্রমান্বয়ে ধীরে ধীরে দায়িত্বশীল শাসনাধকার লাভের ব্যবস্থা থাকে। ১৯০২ 
খীষ্টাব্দে প্র্যানসভাল একটি শাসন পরিষদ ও একটি বিধান পাঁরষদ্‌ লাভ 
করে। উভয় পাঁরষদ্ই মনোনীত এবং একজন লেপ্টেন্যান্ট গভর্নর সহ শ'সন 
বিভাগ্বের বিভিন্ন দপ্তরের প্রধান ব্যান্তদের লইয়া গঠিত হয়। ১৯০৩ 
খশীষ্টাব্দে একটি বিধান পারিষদ্‌ এবং এ বৎসর কিছু পরে আন্তরৌপাঁনবৌশক 
পাঁরষদ প্রাতান্ঠত হয়। ১৯০৫ খাীল্টাব্দে লিটলটন সংবধানাঁট ঘোঁষত হয় 
এবং উহাতে একট নির্বাচিত বিধান-সভার ব্যবস্থা থাকে। এবং গভননরের 
নিকট দায়িত্বশীল কর্মচারীদের হস্তে ক্ষমতা ন্যস্ত হয়। বিধান সভাটি ৪৪ 
জন সদস্য লইয়া গঠিত হইবে 'স্থর হয়। ইহাতে 'র্রাটশ সরকার কর্তৃক 
নিযুক্ত শাসন বিভাগীয় কর্মচারীগণ ছাড়া আর সকল সদস্যই নির্বাচিত 
হইবেন। 

১৯০৬ খীষ্টাব্দে “লেটার্স পেটেশ্টের” দ্বারা লটল্‌উন সাবধান বাতিল 
করা হইলে পর স্বায়ত্ত-শাসনব্যবস্থা প্রাতিষ্ঠিত হয়। পুরাতন 'রপাবালকের 
বৈশিষ্ট্য অনহ্যাক্স্ী দ্র্যান্সভালে প্রাপ্তবয়স্ক শ্বেতাঙ্গ পুরুষদের ভোটাধিকার 
প্রবার্তত হয়, তবে অশ্বতাঙ্গরা আইনগত অধিকারগ্দাল পায়। প্রাতীনাঁধ- 
মূলক প্রাতষ্ঠানসমূহ স্থাপিত না হওয়া পরন্তি দেশীয় আধিবাসীঁদগকে 
(78900555) ভোষ্টাধিকারদান স্থাগিত থাকে । এইরুপে ইয়োরোপাঁয়দের 
অত্যাধক সংখ্যাগারঘ্ঠস সুনিশ্চিত হয়। অরেঞ্জ রিভার কলোনির অনুকরণেই 


দক্ষিণ আগ্রিকার সাংাবধানক গঠন ৩৫৩ 


দ্বিতীয় পরিষদ বা লোৌজস্‌লেটিভ কাউীন্সিলকে মনোনীত সদস্যদের দ্বারা 
গঠন করা হয়। ১৯০৮ খীষ্টাব্দের সাধারণ নির্বাচনের পরে সরকার অধিকার- 
সংকোচনমূলক বহ আইন প্রণয়ন করেন। 


ইউনিয়ন 


১৯১০ খষ্টাব্দে দাক্ষিণ আফ্রকার চারটি রাজ্য একন্রিত হইয়া “দক্ষিণ 
আঁফ্রকান ইউীনয়নে” পাঁরণত হয়। ইউনিয়ন গভর্নমেন্ট শাসন পাঁরষদের 
[কছনসংখ্যক সদস্যগণের সাহায্যপ্রাপ্ত সর্পারষদ গভর্নর-জেনারেল এবং দশ- 
জনের অনাঁধক বিভাগীয় মন্ত্রী লইয়া গঠিত হয়। 

ইউনিয়নের উপর সার্বভৌম কর্তৃত্ব রাহয়াছে ইউনিয়ন পার্লামেন্টের; এই 
পার্লামেন্টে আছেন রাজা এবং ইউনিয়নের আইন পাঁরষদ্‌গীল- সেনেট ও 
হাউস অব এসেম্বালি। অর্থ-সংক্রান্ত বষয় ছাড়া অন্যান্য সকল 'বষয়েই উভয় 
পাঁরষদের আইন প্রণয়নের সমান আঁধকার রাঁহয়াছে। সকল বিলই উভয় 
পারষদ কর্তৃক পাস হওয়া চাই, কোনরূপ অচল অবস্থার স্ান্ট হইলে মালত 
অধিবেশনের দ্বারা তাহার অবসান ঘটাইতে হইবে। সংাবধানের 'তিনাট 
সুরক্ষিত অনুচ্ছেদ ব্যতীত পার্লামেন্ট নিজ সংঁবধান (দাঁক্ষণ আফ্রিকা আইন) 
পাঁরবর্তন কাঁরতে পারে। কেবল উভয় পাঁরষদের মিলত আঁধবেশনে দুই- 
তৃতীয়াংশ ভোটাধিকযেই এ তিনটি সুরাঁক্ষত অনুচ্ছেদ পাঁরবর্তন করা যাইতে 
পারে। এ সকল অনুচ্ছেদে নিম্নালাঁখত বিষয়গুলি সম্পর্কে ব্যবস্থা রাহয়াছে : 
(১) ইংরেজী ও ওলন্দাজ ভাষাকে সরকারী ভাষারূপে স্বীকৃতি, (২) জাতি ও 
বর্ণের কারণে কেপ প্রদেশে লোকের ভোটদান ক্ষমতা হা করিতে পারে 
ভোটাধিকার-ব্যবস্থার এমন যে কোনও পাঁরবর্তন, এবং (৩ অপর দুইটি 
অনুচ্ছেদ এবং এই অনুচ্ছেদটি ব্যতীত স্বাভাঁবক দ্বপাঁরষাঁদক পদ্ধাততে 
পার্লামেন্টকে এই আইন সংশোধন কারবার ক্ষমতা দান। 

হাউস অব এসেম্বুলি জনসাধারণের প্রত্যক্ষ ভোটে পাঁচ বসরের জন্য 
নির্বাচিত হয়, উহাতে ১৫৯ আসন আছে, সবগুলই ইয়োরোপায়দের জন্য। 
এই আসনগ্দালর মধ্যে ১৫০টি সমগ্র চারা প্রদেশের ভোটারদেব দ্বারা, ছয়াট 
দক্ষিণ পশ্চিম আফ্রিকার ইয়োরোপীয় ভোটারদের দ্বারা এবং 'তনাঁট কেপের 
আফ্রকান ভোটারদের দ্বারা 'নর্বাচিত হয়। ভোটাররা (১) ২১ বৎসরের আঁধ্‌ক 
বয়স্ক ইয়োরোপাীয়; অধিবাসীদিগকে ছয় বংসর ও ব্রিটিশ প্রজাদিগকে ইউনিয়নে 
পাঁচ বংসর বাস করিতে হয়, তাহার পর তারা নাগারক আঁধিকারের জন্য 
আবেদন করিতে পারে; উহা স্বরাষ্ট্র মন্্ীর বিবেচনার উপর নির্ভর করে। 
(২) কেপ ও নাটালের অশ্বেতাঙ্গ পুরুষরা শিক্ষিত হইলে এবং বৎসরে ৭৫ 
পাউশ্ড উপার্জন করিলে বা তাহাদের ৫০ পাউন্ড মূল্যের স্থায়ী সম্পাত্ত 

৩ 


৩৫৪ গান্ধী রচনাবলণ 


থাকিলে ভোট দানের আঁধকার পাইবে; এবং কেবলমান্র কেপে আফ্রিকান 
পুরুষরা শাক্ষত হইলে এবং বংসরে ৭৫ পাউন্ড উপার্জন কাঁরলে বা তাহাদের 
$০ পাউণ্ড মূল্যের স্থায়ী সম্পা্ত থাকলে, তিনজন সদস্য নির্বাচনের জন্য 
একাঁট পৃথক ভোটার তািকাতুন্ত হইবার আঁধকারী হইবে । নির্বাচকমণ্ডলী- 
গ্যালর ভোটার সংখ্যা সমান, সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য শতকরা ১৫ ভাগ কম-বোশ 
হইতে পারে। 

সেনেটের মেয়াদ দশ বংসর, সদস্য সংখ্যা ৪৮, সদস্যরা সকলেই ইয়োরোপাীয় 
ও সম্পাত্তর মালিক; প্রাত প্রদেশ হইতে আটজন সদস্য পার্লামেশ্ট-সদস্যদের 
ও প্রদেশের প্রাদেশিক পারিষদের দ্বারা নির্বাচিত হন। দুইজন সদস্য নির্বাচিত 
হন দক্ষিণ পশ্চিম আফ্রিকার পার্লামেন্ট সদস্যদের ও বিধান সভার দ্বারা । 
দশজনকে সরকার নিয়োগ করেন এবং চারজন সর্দারগণ, দেশীয় পাঁরষদূসমূহ 
ও দেশীয় পরামর্শ পর্যদসমূহের মাধ্যমে পরোক্ষ নির্বাচনে আফ্রিকানদের 
দ্বারা পাঁচ বৎসরের জন্য নির্বাচত হন। 


প্রাদোশক সরকারসমূহ 


নিম্নালাঁখত ব্যান্তাদগকে লইয়া এইগ্বাল গঠিত : (১) ব্যবস্থাপক, ইীনি 
ইউনিয়ন সরকার কর্তৃক পাঁচ বংসরের জন্য নিষন্ত হন, পার্লামেণ্টের জ্ঞাতসারে 
কেবল মাত্র সপাঁরষদ্‌ গভর্নর-জেনারেলই ইহাকে অপসারত কাঁরতে পারেন; 
(২) [তিন বৎসরের জন্য এবং প্রাদোৌশক পারষদ্সমূহের সদস্যদের আনুপাতিক 
ভোটে নির্বাচিত চাব্রজন সদস্য লইয়া গঠিত কার্ষকরী কামাট; এবং (৩) 
ইউনিয়ন হাউস অব এসেম্ব্লির অনুরূপ ভোটাধিকার-ব্যবস্থায় নির্বাচিত 
এবং তিন বৎসর শেষ হইলে ভাঁঙয়া দেওয়া হইবে এমন প্রাদেশিক পাঁরষদ্‌- 
সমূহা। 

ব্যবস্থাপকের দ্বৈত ভূমিকা রহিয়াছে । কার্যকরী কাঁমাটর সভাপাতি 
রূপে তান বাভল্ন আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। আর্থিক ব্যয়বরাদ্দের 
ব্যাপারে 'তাঁন সুপারিশ করিতে পারেন, কিন্তু ভোট দিতে পারেন না। তানি 
ইউনিয়ন সরকারের প্রাতানাঁধরূপে প্রাদোশক পাঁরষদূসমূহের এন্তিয়ার- 
বহির্ভূত বিষয়সমূহ সম্পর্কে ব্যবস্থাপনা কাঁরতে পারেন। 

কার্ধকরী কামিটিগুলির হস্তে অবাশিম্ট ক্ষমতাবলী ন্যস্ত থাকে। 
প্রাদোশক পারধদগ্লিতে আইন প্রণয়নকারী সংস্থার সকল গ:ণাবলীই 
রাহয়াছে; সপাঁরষদ গভর্নর-জেনারেলের অনুমোদন সাপেক্ষ, পার্লামেস্ট 
আইনের [বিরোধী নহে এমন সকল বিশেষ বিষয়েই আঁডন্যান্স জারণ কারবার 
ক্ষমতাও ইহাদের রহিয়াছে। ইহাদের ক্ষমতাধীন বিষয়সমূহ হইতেছে 
শিক্ষা (উচ্চতর শিক্ষা ছাড়া), হাসপাতালসমূহ, পৌর প্রাতষ্ঠানস্মহ, এবং 


দক্ষিণ আফ্রিকার সাংবিধানিক গঠন ৩৫৫ 


রেলপথ ছাড়া স্থানীয় কার্যাবলী । পার্লামেশ্টারী ও পৌর প্রতিষ্ঠানসমূহের 
যে অপূর্ব যোগরসাধন হইল, তাহা 'ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্বকে দুর্বল না 
করিয়া ব্যস্তরাষ্ট্রীয় মনোভাবের একপ্রকার সন্তুষ্টীবধান। সকল কিছ অগ্রাহ্য 
কারুবার ক্ষমতা ইডীনিয়ন সরকারের হস্তে রাহয়াছে। র্লোয়েমফোস্টেনে 
অবাস্থিত আপীল-বিভাগ সহ দক্ষিণ আফ্রিকার সর্বোচ্চ আদালতের শাখা- 
সমূহরুপে প্রাদোশক বিভাগগ্দাল রাহিয়াছে। প্রাদেশিক আঁডন্যান্সসমূহের 
য্যান্তষন্ততা নির্ধারণের ক্ষমতাসমৃহ সর্বোচ্চ আদালতের আছে। 

বাজেটের শতকরা ৪০ ভাগ পর্যন্ত প্রাদেশিক করসমূহ হইতে প্রাদেশিক 
রাজস্ব সংগৃহীত হইতে পারে; অবশিষ্টাংশ কেন্দ্রীয় সরকার হইতে সাহায্য 
দয়া পূরণ করা হয়; ১৯১৩ খহম্টাব্দের আর্ক সম্পর্কসমূহ সংক্রান্ত 
আইনের দ্বারা প্রদেশগুলির মধ্যে আর্থক সম্পর্ক নিয়ান্মিত হয়। 


দাক্ষণ আফ্রিকার সংক্ষিপ্ত কালান;ক্রামিক ঘটনাপঞ্জন 


এই কালানুক্মিক ঘটনাপঞ্জশীটি ঘটনাসমূহের সম্পূর্ণ তাঁলকা দেওয়ার 
উদ্দেশ্যে দেওয়া হইতেছে না; এঁতিহাঁসক পটভুমিকা এবং দাক্ষণ আফ্রিকায় 
গান্ধীজীর জীবন ও কর্মকালে কি কি শান্ত কাজ করিতেছিল, তাহার 'কিছ;টা 
বাঁঝবার জন্য পাঠককে সাহায্য কারতে পারে, কেবল এমন ঘটনাবলাীই ইহাতে 
সাম্লাবষ্ট হইয়াছে। 


১৪৯৫ 


১৮০২ 


১৮০৬ 
১৮১৫ 


৯১৮২০ 


৯৮২৩ 
১৮৩৪ 


১৮৩৬ 
১৮৩৮ 
১৮৪১ 
১৮৪৩ 
১৮৪৫ 


৯৮৪৬ 
১৮৪৭ 


প্রধানতঃ ভারতবর্ষে যাতায়াতের পথে সামারক দিক হইতে কেপের 
গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানের কারণেই ওলন্দাজদের সাঁহত ব্যবস্থা কাঁরয়া 
ব্রিটশ সৈন্যবাহিনী কেপ আঁধকার করে। এ সময়ে তথায় শ্বেতাঙ্গ 
বসবাসকারীর সংখ্যা ছিল ১৬,০০০। 

আমিয়াঁর সান্ধ অনুসারে কেপ কলোনি ওলন্দাজ প্রজাতাল্নিক 
সরকারের হাতে ফিরিয়া যায়। 

ব্রিটেন কর্তক কেপ পুনরায় বাজত হয়। 

ভিয়েনা কংগ্রেস ব্রিটেনের হস্তে কেপ কলোনি ছাড়িয়া দেওয়া 
অনুমোদন করে। 

ব্রিটিশ বসবাসকারাদের প্রথম দলাঁট কেপ কলোনির উপকূলে অবতরণ 
করে। * 

কেপের 'বাভল্ন ব্যাপার সম্পর্কে তদন্ত কমিশন বসে। 

কেপ কলোনতে আইন পাঁরষদ্‌ প্রাতাঁষ্ঠত হয় এবং জনসাধারণের 
ভোটে নির্বাচিত পৌর পরিষদূগ্াল প্রবার্তত হয়। ক্রীতদাস প্রথা 
তুলিয়া দেওয়া হয়। 

বিখ্যাত দেশান্তরযান্রা শুর্দ হয়। 

নাটালে প্রজাতান্ল্িক রাম্ট্রের পত্তন ঘটে। 

কেপ কলোনির নাগাঁরকগণ একটি বিধানসভার জন্য আবেদন করেন। 
রিটিশগণ কর্তৃক কেপ কলোনির সাঁহত নাটাল সংযোজিত হয়। 
নাটালে বিচার যল্ত প্রবর্তিত হয়; এ পর্যন্ত উহা কলোনির গভর্নর 
ও আইন পরিষদের কর্তৃত্বাধঈন ছিল। 

কেপ কলোনির গভর্নর হাই-কমিশনার নিষ্ন্ত হন। 

নাটালের শহর অণ্চলে নির্বাচনমূলক পৌর-পর্যদৃগুলির ব্যবস্থা করা 
হয়। 


দক্ষিণ আফ্রিকার সংক্ষিপ্ত কালানুক্রামক ঘটনাপঞ্জধ ৩৫৭ 
১৮৪৮ নাটাল একটি মনোনীত বিধান পারষদ পায়। ফর স্টেট অরেঞ্জ 
রিভার সভারেনটি বলিয়া ঘোষিত হয়। 
১৮৫২ স্যাণ্ডে রিভার কনভেনশন দ্র্যান্সভালে বুয়ারদের স্বাধীনতাকে 
স্বীকীত দেয়। 
১৮৫৩ কেপ কলোন সংাঁবধান আর্ডভন্যান্স ঘোষত হয়। 


৯১৮৫৪ 


১৮৫৫ 


৯৮৬৬ 


৯৮৫৬৭ 


৯৮৫৬৮ 


৯৮৫৪) 


৯১৮৬০ 


৯১৮৬৬ 
১৮৬৮ 
১৯৮৬৯ 
৯১৮৭০ 


রোয়েমূফোন্টেন কনভেনশনের পরে অরেঞ্জ ফ্রী স্টেট ও দ্র্যান্সভাল 
স্বাধীনতা লাভ করে। ডারবান ও পিটারমারংসবার্গের পৌরসভা- 
গুলি প্রতিষ্ঠিত হয়। 

শ্রীমকরূপে অপরাধীদের আমদানির জন্য রানীর নিকট আবেদন 
কাঁরয়া নাটাল ব্যর্থ হয়। 

নাটালকে ব্রিটিশরাজের অধীন কলোনির মর্যাদাসহ প্রাতানিধিমূলক 
সরকার ও ভোটাধিকার এবং সংখ্যাগুরু নির্বাচিত সদস্যবিশিষ্ট বিধান 
পাঁরষদ দেওয়া হয়। অত্যাধক সম্পাত্তগত যোগ্যতা দেশীয় লোক- 
'দ্গকৈ ভোট,ধকার হইতে বাণ্চত করে। 

নাটাল সর্বোচ্চ আদালত পনর্গাঠত হয় এবং আইনে আঁভ্ত . 
অপরাধীদের জুরীর দ্বারা বিচারব্যবস্থা প্রবার্তত হয়। বিধান- 
পাঁএিষদের এই সর্বপ্রথম আঁধবেশন 'পটারমারিৎস্বার্গে হয়। 

নাটাল কর্তৃক আমাতোঞ্গা উপজাতীয়দের শ্রামকরূুপে কাজে 
নিয়োগের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। যবদ্বীপ হইতে চীনা ও মালয়ী শ্রীমক- 
দিগকে আনা হয়। ভারত সরকারের নিকট আবেদন সফল হয়। 


নাটাল বিধান পাঁরষদ ভারতীয় শ্রীমক আমদাঁ*স জন্য আইন পাস 
করে। 

নাটালের আখের ক্ষেতগুলিতে কাজ কারবার জন্য মাদ্রাজ হইতে 
ভারতীয় চুন্তবদ্ধ শ্রীমকের প্রথম দলাট দক্ষিণ আফ্রকার ভূমিতে 
পদার্পণ করে। 

নাটালে ভারত)য় চুক্তিবদ্ধ শ্রাীমকদের সংখ্যা ৫,০০০-এ পেশছে। 
বাসুতোল্যান্ড 'রাটশ রাজের আঁধকারে যায়। 

ফ্রী স্টেটে রক খাঁনসমৃহ আঁবিজ্কৃত হয়। 
কিম্বার্লিতে হীরক আঁবচ্কৃত হয়। 

চুক্তির মেয়াদ শেষ হইয়াছে এমন শ্রীমকদিগকে নাটালে ভূমি দেওয়ার 
অনুমতি দিয়া ১৮৭০ খাশ্টাব্দের ২ই আইন পাস হয়। 

'্রাটশ রাজ ও ফ্রী স্টেটের মধ্যে বাসুতোল্যান্ড ভাগ কারয়া লওয়া 


হেয়। 


৩৫৮ 


১৮৭২ 
৯৮৭৬ 


১৮৭৭ 
১৮৭৮ 


৯১৮৭৯ 


গান্ধী রচনাবলশ 


কেপ কলোনিতে পূর্ণ দাঁয়ত্বশশল সরকার প্রাতীষ্ঠত হয়। 

দেশীয় বিষয়সমূহ সংক্রান্ত কমিশন শাসন-কর্তৃুপক্ষের হস্তে 
দেশীয়দের ব্যাপারে অধিকতর ক্ষমতা দান করে। 'প্রটোরিয়ার পত্তন 
হয়। রেলপথ নির্মাণ ও পোতাশ্রয়ের উন্নাতসাধনের জন্য পুনরায় 
ভারতীয় শ্রীমক আমদাঁন শুরু করা হয়। 

্যান্সভাল অধিকারভুন্ত হয়। 

্যান্সভাল হইতে ব্রিটিশ আধিকার প্রত্যাহার করাইবার চেষ্টায় ক্রুগার 
ইংলণ্ড যান্না করেন। 

মনোনীত শাসন পারদ ও বিধান সভা সহ দ্র্যান্সভালকে রাজকায় 
উপনিবেশের মর্যাদা দেওয়া হয়। “উহার পতাকাতলে একাট এঁক্যবদ্ধ 
দক্ষিণ আফ্রিকা” গঠনের জন্য আফ্রিকাণ্ডার বন্ড সংগঠনটি গাঁঠত 
হয়। 


১৮৮০-৯ ট্র্যান্সভালের স্বাধীনতা যৃদ্ধ বা বুয়ার যুদ্ধ। 


৯১৮৮১ 


১৮৮২ 


১৮৮৩ 


১৮৮৪ 


প্রটোরিয়া কনভেনশন দ্র্যান্সভালকে “মহারানীর সরকারের কর্তৃত্ব 
সাপেক্ষ স্বায়ভ্তশাসন” দেয়। 

নাটাল হইতে ভারতীয় শ্রামকগণ ট্্যান্সভালে প্রবেশ করে। 
্র্যান্সভালে বাসস্থান (1.00811011) কমিশন গঠিত হয়। 'নাদর্ট 
স্থানসমূহে দেশীয়দের অপসারণ অনুমোদত হয়, কিন্তু বলবৎ 
হয় না। 

র্যান্সভালের নির্বাচিত প্রোসিডেন্ট ক্লুগার 'প্রটোরিয়া কনভেনশন 
সংশোধন করাইবার চেষ্টায় লণ্ডনে যান। 

ব্রিটেন ও দাঁক্ষণ আফ্রিকান 'রপাবলিকের মধ্যে অনুষ্ঠিত লণ্ডন কন্‌- 
ভেন্শনের ফলে দেশীয়রা ছাড়া অন্য সকলে 'রপাবাঁলকে প্রবেশ, 
ভ্রমণ ও বাস কারবার স্বাধীনতা, ব্যবসায় কারবার স্বাধীনতা এবং 
নাগাঁরকগণের উপর ধার্য নহে এমন করগ্লি হইতে অব্যাহতি লাভ 
করে। 

৩২ জন সদস্যাবাশমস্ট আফ্রকানাণ্ডার পাঁর্টর নেতারূপে হফমায়ার 
পার্লামেন্টে নির্বাচিত হন। 

কলোনির এশীয় আঁধবাসীদগকে কার্যকরীভাবে নিয়ন্মণাধীনে 
আনিবার শ্রেষ্ঠ উপায় উদ্ভাবনের জন্য নাটাল বিধান পাঁরষদ একাঁটি 
কাঁমশন গঠন কারবার "সিদ্ধান্ত করেন। 

সংকোচনম:লক আইন প্রণয়নের জন্য দ্র্যান্সভালের জনসাধারণের দাবি 
সাগ্রাজ্য সরকারের নিকট জ্ঞাপন করা হয়। 


দক্ষিণ আফ্রিকার সংক্ষিপ্ত কালানুক্রমিক ঘটনাপঞ্জী ৩৬৯ 


১৮৮৫ এশীয়াদগকে নির্দিষ্ট স্থানসমূহে পৃথকভাবে রাখিবার জন্য 


১৮৮৬ 


৯১৮৮৭ 


১৮৮৮ 


ইয়োরোপীয়দের দাবি অন্সারে সাম্রাজ্য সরকারের অনুমোদনসহ 
্্যান্সভালে এশশয়দের আঁধকারসমূহ সংকোচন করিয়া ১৮৮৫ 
খম্টাব্দের ৩ আইন প্রণয়ন করা হয়। 

নাটাল সরকার বিচারপাঁত র্যাগের অধীনে ভারতীয় আভবাসন 
কাঁমশন নিয়োগ করেন। ইহাদের অনুসন্ধানের ফলে দেখা যায় 
কৃষ ও বাণিজ্য-সংক্রান্ত কাজ-কারবারে প্রাতিদ্বন্বী বী প্রাতযোগী- 
রূপে, চুন্তিবদ্ধ নহে এমন ভারতীয়দের উপাস্থাতর বিরুষ্ধে 
কলোনিতে ইয়োরোপায়দের মত অত্যন্ত প্রবল। 

বেচুয়ানাল্যান্ডকে ব্রাটশ আশ্রত রাজ্য বাঁলয়া ঘোষণা করা হয় এবং 
দক্ষিণ অণ্চল লইয়া রাজকীয় উপনিবেশ গঠিত হয়। 
বেচুয়ানাল্যাশ্ডে একাংশ 'কেপ কলোনির সাহত সংযুস্ত করা হয়। 
র্যান্সভালে স্বর্ণখন আবিচ্কৃত হয়। 

তদন্ত কাঁরয়া দোখবার জন্য কমিশন 'নযুস্ত হয়। সাম্রাজ্য সরকার 


১৮৮৫ খম্টাব্দের ৩ আইনের অন্তানণহত এশীয়বিরোধী আইন 


প্রণয়নের বিরোধিতা না করিবার ইচ্ছা ঘোষণা করেন, তবে তাঁহারা 
আঁধকারকে স্বীকৃতি দেন। 

১৮৮৫ খহবম্টাব্দে ৩ আইন সংশোধিত হয়। 

নাটাল সরকারের অধীনস্থ জুলল্যাশ্ডের একাংশের উপর ব্রিটিশ 
সার্বভোমতা ঘোষিত হয়। কেপ কলোনিতে শ্াইনসভার ভোটদতা 
তালিকাতুন্ত করণ আইন পাশ হয়। 

প্রথম ওপানবোশক সম্মেলন কর্তৃক ঘনিম্ঠতর রাজনোতক এঁক্য 
স্থাপনের পরিকল্পনাগ্ীলর আলোচনা বাতিল হয়। 

কাফ্রনদের সাঁহত শ্রেণীভুন্তকরণ সম্পর্কে এবং রান্র ৯টার পর পথে 
ভারতীয়গণের আবেদন অগ্রাহ্য হয়? 

ইসমাইল সিমানের মামলার ফলে স্থির হইয়া যায় যে, নার্দন্ট 
স্থানে ভিন্ন এশীয়গণ ব্যবসায়-বাঁণজ্য কারতে পারিবে না। বিবাদ 
সালিসের জন্য অরেঞ্জ ফ্রী স্টেটেন প্রধান 'বিচারপাঁতর 'নকট পাঠানো 
হয়। অরেঞ্জ ফ্রী স্টেটের প্রধান 'বচারপাঁতির রোয়েদাদ স্বীকার করে 
যে, আদালতসমূহের ব্যাখ্যাসাপেক্ষ ১৮৮৫ খ.শম্টাব্দের ৩ আইন 
কার্ধকরী করিবার অধিকার সরকারের আছে। 


৩৬০ 


১৮৮৯ 


৯১৮৯০ 


৯১৮৯২ 


৯৮৯৩ 


৯৮৭৪ 


১৮৯৫ 


গ্াজ্থী রচনাবলশ 


রোড্‌স্‌ মাটাবিলির নিকট হইতে খাঁন সংক্রান্ত সযোগ-সবিধা লাভ 
করেন। মাটাবাল যুদ্ধ ও বিদ্রোহ রোডেসিয়া বিজয়ে সমাপ্ত হয়। 
রাজকীয় সনদের দ্বারা 'ব্রাটশ সাউথ কোম্পানি প্রাতষ্ঠিত হয়। 
কেপে রোড্স্‌ তাঁহার প্রথম মন্তী-সভা গঠন করেন। 

ব্রিটিশ সাউথ আফ্রিকা কোম্পানি মাসোনাল্যান্ড অধিকার করে। 
কেপ কলোনিতে ভোটাধিকার ও ব্যালট আইন পাশ হয়। 
্্যান্সভালে উইটল্যান্ডারদের জাতীয় সংঘ গঠিত হয়। 
ভারতীয়গণের বিরদ্ধে ১৮৮৫ খনষ্টাব্দের ৩ আইন কার্যকরী 
করিবার উপায় ও পল্থা উদ্ভাবনের জন্য ভোক্মতরাদ কর্তৃক প্রস্তাব 
গৃহীত হয়। 

নাটাল দায়িত্বশীল শাসনাধিকার পায়। 

স্যার জন রবিনসন কর্তৃক নাটালের প্রথম মন্ত্রীসভা গণিত হয়। 
কেপ কলোনিতে দেশীয় শ্রীমক সংক্ান্তু কামশন প্রত্যেকটি দেশীয় 
পুরুষের উপর একটি বিশেষ কর স্থাপনের সুপাঁরশ করেন। সেই 
বংসরে কাজে 'িযুস্ত থাকায় তাহারা গৃহে অনুপাস্থত ছল, এইরূপ 
প্রমাণ কাঁরতে পারলে এ কর হইতে অব্যাহত পাইবে। 
্্যান্সভালে চেম্বার অব মাইন্‌্স্‌ দেশীয় শ্রম কমিশনের অধানে 
বিশেষ শ্রামক সংগঠন স্থাপন করে। 

নাটালে দায়িত্বশীল সরকারের অধীনে প্রথম শাসনব্যবস্থা ভারতনয় 
আভবাসনের সাহায্যে প্রদত্ত বার্ধক মঞ্জুরি তুলিয়া দেওয়ার জন্য 
পার্লামেন্টের অনুমোদন লাভ করে। 

নাটালে নাগরিক আঁধকার আইন সংশোধন বিল উহ্বাপিত হয়। 
'্লেন-গ্রে আইন কেপ কলোঁনকে দেশীয় প্নরুষদের উপর কর 
স্থাপনের বৈধ আঁধকার দেয়। 

দেশীয় পুরুষদের উপর কলোনি কর স্থাপন করে। 
উইটওয়াটাসর্যান্ডে স্বর্ণ ও হীরক আঁবচ্কার। 
পোন্ডোল্যা্ড কেপের সাঁহত সংযত হয়। 

দেশীয় স্বার্থসমূহের' সংরক্ষণব্যবস্থা সহ সোয়াঁজল্যান্ড দক্ষিণ 
আফ্রিকান রিপাবালকের নিয়ল্্রণাধন হয়। 

কেপ পার্লামেন্ট ইস্ট লন্ডন 'মিউনিাসিপ্যাঁলাটকে ভারতীয়াদগকে 
শহরের ফুটপাতগুলি ব্যবহার করিবার সুযোগ হইতে বণ্চিত কারবার 
ক্ষমতা দেয়। 

্র্যাল্লভাল সোয়াঁজল্যান্ড সংরক্ষণের কর্তৃত্ব লাভ করে। 

ব্রিটিশ বেচুয়ানাল্যা্ড কেপ কলোনির সাহত সংযৃস্ত হয়। 


৬৮৯৬ 


৯৮৯৭ 


৯১৮৯৮ 


১৮৯৯) 


দক্ষিণ আফ্রিকার সংক্ষিপ্ত কালানূক্রমিক ঘটনাপঞ্জণ ৩৬১ 


কেপে গভর্নর-জেনারেলের অধীনে সাধারণ পারদ প্রাতষ্ঠিত হয়। 
নাটালে ১৮৯৫ খীম্টাব্দের ১৭ আইন পাস হয়। 

১৮৮৫ খনষ্টাব্দের ৩ আইন কার্যকরী কারবার প্রশ্ন সম্পরকে অনু- 
সন্ধান করিয়া দোখবার জন্য ট্র্যান্সীভালে কমিশন নিয়োগ করা হয়। 
উইট্ল্যান্ডারগণ সংস্কার-সাধন সংঘ গঠন করে। 

জোহানেসবার্গের উপর জেমৃসনের হানা । হাই কমিশনার কর্তৃক 
অস্বীকীতি ঘোষণা । 

নাটালে ১৮৯৬ খীষ্টাব্দের ৮ নং ভোটাধিকার বিলোপ আইন চাল, 
হয়। 

রোডূস কেপের প্রধান মন্ত্রীর পদ ত্যাগ করেন। 

সংগ্রহ কেন্দ্রসমূহ স্থাপনের জন্য একচোঁটয়া আধকার লাভ করে। 
্র্যান্সভালে ১৮৮৫ খীষ্টাব্দের ৩ আইন সম্পকে কামশনের রিপোর্ট 
ভোক্ত্রাদ কর্তক গৃহীত হয়। 

৩ আই শ্বেতাঙ্গ ও অশ্বেতাঙ্গের মধ্যে বিবাহ নাঁষদ্ধ করে। নাটালে 
নির্বাচনসমূহ অনুষ্ঠিত হয়। এস্কোম্বের স্থলে পদলাভে বিন্‌ 
কৃতকার্য হন। 

নাটালে ১৮৯৭ খতীন্টাব্দের ১ নং আভ সংকোচন আইন পাস 
হয়। 

১৮৯৭ খুশজ্টাব্দের ১৮ নং ব্যবসায়ীদের লাইসেন্স দান আইন পাস 
হয়। 

্রান্সভাল ও অরেঞ্জ ফ্রুট স্টেটের মাধো ব্রোয়েমফোত্টেন কনভেনশনের 
অনুম্ঠান। 

কিলো হানার দিনার নিন 
রানীর হবরক জয়ন্তী । 

লন্ডনে বৃটেন ও উপাঁনবেশসমূহের প্রধান মন্দের সম্মেলন। 
রোয়েমফোন্টেনে দ্র্যা্সভাল ও 'ব্রিটিশ প্রাতীনাধদের সম্মেলন । 
শুজ্ক সংঘে নাটালের যোগদান । 

বন্ড পার্টি কর্তার্পে শ্রাইনার কেপের প্রধান মল্লী হন: ক্র্াহগার 
পুনরায় প্রোসডেন্ট নির্বাচিত হন। 

ট্্যান্সভাল ও ফ্রী স্টেটের ফেডারেল র্যান্ডের সর্বপ্রথম নাধবেশন। 
বুয়ার যুদ্ধ বাধে। ব্রিটিশ মুখপারু ভাব্তীয়গণের প্রাতি দূুব্যবহারকে 
যন্ধর অন্যতম কারণ বলিয়া মনে করেন। 

ভারত হইতে আগত ব্রাশ সৈন্যদল ডারবানে নামে। 


৩৬২ 


১৯০০ 


৯৯১০১ 
৯১৯০২ 


১৯০৩ 


১৯০৪ 


গান্ধী রচনাবলণ 


অরেঞ্জ ফ্রী স্টেটের ব্রাটশ অণ্চল অরেঞ্জ রিভার কলোনি নামে ঘোষত 
হয়। ট্র্যান্সভাল অধিকৃত ও সংযুন্ত হয়। ব্রিটিশ বন্দী-শাবর- 
গ্॥ীলতে ২০,০০০ আশ্রক্নপ্রার্থা' বুয়ার নারী ও শিশুর মৃত্যু ঘটে। 
ভূমি ব্যবস্থা কমিশন রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। 
জোহানেসবার্গে পৌর সরকার প্রাতিন্ঠিত হয়। 


ভেরীনিগিংয়ের সন্ধির ফলে বুয়ার যাম্ধ শেষ হয়। 

রোড্‌সের মৃত্যু ঘটে। 

প্রিটোরিয়ায় পৌর সরকার প্রাতিষ্ঠিত হয়। 

পর্তুগীজ ইস্ট আফ্রিকান সরকার দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্রামকদলভুস্ত 
হইবার জন্য উহার অন্তভূন্ত অঞ্চল হইতে সংগৃহীত প্রত্যেক দেশীয় 
শ্রীমক 'পছ7 ১৩ শিলং ফী দিতে চায়। 

্্যান্সভাল ও অরেঞ্জ রিভার কলোনতে নূতন সরকারগ্ীল ঘোষিত 
হয়। 

চেম্বারলেন দক্ষিণ আফ্রিকা ভ্রমণ করেন। সন্ধির শর্তসমূহ শিথিল 
কারবার জন্য বুয়ারদের আবেদন 'প্রটোরিয়া ও ব্লোয়েমফোণ্টেনে 
অগ্রাহ্য হয়। 


শান্ত সংরক্ষণ আডন্যান্সের দ্বারা ট্র্যা্সভালে ভারতায়গণের প্রবেশ 
নয়ল্রিত করা হয়। 

র্যান্সভাল ব্রিটিশ ভারতীয় সংঘ গাঠিত হয়, এবং উহা এশীয় কার্যা- 
লয়ের ক্রিয়াকলাপের বিরদ্ধে দরখাস্ত পেশ করে। 
রোয়েমূফোন্টেনে শুল্ক সংঘ প্রাতিন্ঠিত হয়। 

সাধারণ স্বার্থগত এববিষয়সমূহে হাই কমিশনাবকে পরামর্শদানের জন্য 
্যা্সভাল ও অরেঞ্জ রিভার কলোনি হইতে বেসরকারী প্রাতিনাধগণকে 
লইয়া আন্তরৌপ্পানবোশক পাঁরষদ্‌ স্থাঁপত হয়। 
রোয়েমূফোন্টেন কনভেনশন দেশীয় বিষয়সমূহ সংক্রান্ত কমিশন 
প্রাতজ্ঠা করে। 

্র্যান্সভাল বিধান পাঁরষদ্‌ বাহির হইতে চুক্তিবদ্ধরুপে অশ্বেতাঙ্গ 
শ্রীমক আগমনের জন্য প্রস্তাব গ্রহণ করে। 

্র্যান্সভালে ষোল বৎসরের আঁধক বয়স্ক পুরুষ ও তেরো বৎসরের 
আর্ধিক বয়স্ক স্মীলোকদের সম্পর্কে বার্ধক ৩ পাউন্ড কর প্রযোজ্য 
করা হয়। 

ক্রযুগারের' মৃত্যু ঘটে। জোহানেসবার্গে গ্লেগ মহামারী দেখা দেয়। 
লর্ড কার্জনের ডেসপ্যাচে বলা হয় যে, তাহাদের সম্মুখে, “নাটালের 


১৯০৫ 


৯৯০৬ 


১৯০৫ 


১৯০৮ 


দাক্ষণ আফ্রিকার সংক্ষিপ্ত কালানুক্রমিক ঘটনাপঞ্জী ৩৬৩, 


তিন্ত দ্টান্ত” থাকায় ভারতীয় শ্রামকাদগকে ্র্যান্সভালে পাঠাইবার 
উৎসাহ ভারতবর্ষে নাই। 

চীনা শ্রীমক আমদানি সংক্রান্ত আর্ডভন্যান্স ওঁপনিবেশিক কার্যালয় 
কর্তক অনুমোদিত হয়। 

যান এবং 'ব্রাটশ প্রধান মল্লী ক্যামূবেল-ব্যানারম্যানের নিকট হইতে 
তৎসম্পকে প্রাতশ্র2াত লাভ করেন। 

্্যান্সভালে “হেট্‌ ভোক” (জনসাধারণের পার্ট) গাঠত হয়। 
লিটল্‌্টন সংবধান পাস হয়। 

লেটার্স পেটেন্ট দ্বারা ্র্যান্সভালে 'িট্‌ল্টন সংবিধান বাতিল করা 
হয় এবং দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা মঞ্জুর হয়। 

দক্ষিণ আফ্রিকান রাজ্যগ্লির রাজনোৌতক এঁক্যের বিষয় 'বিবেচনার 
জন্য কেপ সরকার লর্ড মেলবোর্নকে অন্যরোধ জানান। 

এশীয় তাঁলকাভুন্তকরণ আঁভন্যান্স পাস হয়। ভাঁবষ্যতে এশীয়- 
'দিগকে ট্র্যান্সভাল হইতে বাঁহরে রাখবার জন্য আইন করা হয়। 
কেপ! কলোনি ১৯০৬ খহনজ্টাব্দের আঁভবাসন আইন পাস করে। 
জুল বিদ্রোহ । 

অরেঞ্জ রিভার কলোনিকে দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা মঞ্জুর করা হয়। 
ভারতীয় শ্রীমক সংক্রান্ত কমিশন ভারতীয় শ্রমিক আমদানর সৃপারিশ 
করে। 

্র্যান্সভালে সাধারণ নির্বাচনের ফলে “হেট্‌ ভোক্ শাসনক্ষমতা লাভ 
করে, বোথা প্রধান মন্ত্রী হন। এশীয় (চীনা) শ্রী  আর্ভন্যান্সের 
মেয়াদ শেষ হয়। 

দাক্ষণ আফ্রিকায় রাজনোৌতিক এক্য স্থাপন সম্পর্কে মেলবোর্নের 
স্মারকলিপি প্রকাশিত হয়। 

লণ্ডনে প্রধান মন্ত্রীদের সম্মেলন। 

কেপে সাধারণ নির্বাচনের ফলে মোরম্যানের নেতৃত্বে দক্ষিণ আফ্রিকান 
পার্ট শাসনক্গমতা লাভ করে। 

ফেডারেশন গঠন অপেক্ষা ইউনিয়ন গঠনের জন্য পাঁরকাজ্পিত সং- 
বিধানের আঁধকাংশ শতেই ডারনানে অন্চ্ঠিত জাতনয় সম্মেলন 
সম্মত হয়। 

স্বেচ্ছায় তাঁলকাভুন্ত হওয়াকে বৈধ কারবার জন্য ৩৬ নং আইন পাস 
হুয়। 


৩৬৪ 


১৯০৯ 


৯৯১৯০ 


১৯১১ 


৯৯৯২ 


১১১৩ 


গাম্থী রচনাবলশ 


রোঁজস্ট্েসন আইন বাতিল না হওয়ায় ভারতীয় নেতৃবর্গ আইন অমান্য 
কারবার 'সিম্ধান্ত গ্রহণ করেন। 
আন্তরোপাঁনবেশিক পাঁরষদ ভাঙয়া দেওয়া হয়। 

্্যান্সভালে হের্টজগ ইংরেজী ও ওলন্দাজ ভাষার ব্যবহার আবাশ্যক 
করেন। 

জুল্‌ল্যাণ্ডে বিদ্রোহ দমন করা হয়। 

ইউনিয়ন আইনের খসড়ারূপে ন্যাশনাল কনভেনসন (জাতীয় 
সম্মেলন) একটি বিবরণী প্রণয়ন করে এবং উহা 'ব্রাটশ পার্লামেন্ট 
কর্তৃক দক্ষিণ আফ্রকা আইনরূপে গৃহীত হয়। 


দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন প্রাতীষ্ঠত হয়। দক্ষিণ আফ্রিকান দলের 
নেতা জেনারেল বোথার অধীনে প্রথম ইউনিয়ন মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। 
উহাতে হেট্টজগ ও স্মাটসৃ-ও থাকেন। 

ভারতীয়গণ আহংসভাবে ১৯০৮ খশষ্টাব্দের আভবাসন আইন ভঙ্গ 
করেন। 


দাক্ষণ আফ্রকান সরকার বিনা চুন্তিতে অভিবাসন বন্ধ করেন। 
বোথার নেতৃত্বে সংযুন্ত দাক্ষণ আফ্রুকান ডোঁমানয়নের প্রাতনাধগণ 
প্রথম সাম্াজয-সম্মেলনে যোগ দেন। 

ভারতে চুন্তিবদ্ধ শ্রমিক ব্যবস্থা 'নাঁষদ্ধ হয়। 


হের্টজগ বোথার দল ত্যাগ করেন এবং “জাতীয়তাবাদ পাটি” গঠন 
করেন। “আগে দক্ষিণ আফ্রিকা, পরে সাম্রাজ্য” ইহাই তাঁহার ধ্যান 
হয়। 

আর্ক সম্প্কসমূহ তদন্ত কমিশন। 

ভূমি আইন পাস হয়। 

নাটালে ভারতীয়গণের 'নিক্ষয় প্রাতবোধ আন্দোলন । নাটাল সীম।ন্ত 
আতব্রম কাঁয়া প্র্যান্সভালে মহান্‌ অভিযান। 

সাধারণ ধর্মঘট। 

১৯১৩ খুনজ্টাব্দের অভিবাসন নিয়ামক আইন (১৯১৩ খ.নম্টাব্দের 
২২ আইন)। ভারতীয় 'রালফ (ভার লাঘব) আইনের দ্বাবা ৩ পাউণ্ড 
কর্বাতিল। ভারতীয়গণ কর্তৃক দক্ষিণ আফ্রিকান সবকারের সম্মেলন 
কমিশন বজন। 

স্সাটস-গান্ধী পন্রালাপ। দাবিসমূহ স্বীকৃত হইবার ফলে সংগ্রামের 
অবসান। 


দাক্ষণ আফ্রিকার সংক্ষিপ্ত কালানুক্রমিক ঘটনাপঞ্জণ ৩৬৫ 


আর্ক সম্পকসমূহ সংক্রান্ত আইন (১৯১৩ খাশজ্টাব্দের ১০ 
আইন) ও আঁভবাসন আইন (১৯১৩ খহশম্টাব্দের ১৩ আইন) পাস 
হয় । 

১৯১৪ সাধারণ ধর্মঘট; ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের 'নর্বাঁসত কাঁরয়া স্মাট্‌ 
অবৈধ কাজ করেন। ধর্মঘট ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। 


স্মার্টসৃ-গান্ধী চুন্ত; গান্ধীজী দাক্ষণ আফ্রিকা হইতে ভারতে যান্রা 
করেন। 


সংক্ষিপ্ত পারিচয় 


জ্যানষ্টে, টমাস চিশোম (১৮১৬-১৮৭৩) : আইনজীবী ও রাজনীতাঁবদ্‌; 
১৮৪৭-৫২ খহটষ্টাব্দে পার্লামেশ্টের সদস্য। 

আইিশ হোম রুল বিল': ১৮৮৬ খ৭ষ্টাব্দে প্ল্যাডস্টোন কর্তৃক এই 'িলাঁট 
ব্রিটিশ পালামেন্টে উত্থাঁপত হয়। ইহা আত সামান্য একটি ব্যবস্থামার 
ছিল; ইহাতে আয়ারল্যাণ্ডের শাসন-ব্যবস্থাটি পার্লামেন্ট কর্ৃক নিনযস্ত 
শাসকের হস্তে ন্যস্ত করা হয়, কিন্তু করস্থাপনের ক্ষমতা প্রধানতঃ 'ব্রাটশ 
পার্লামেন্টের হস্তে থাকে। এই বিল ইংলণ্ড ও আল্‌স্টার উভয়ন্ত্র প্রচণ্ড 
বিরোধিতার সম্মুখীন হয় এবং হাউস অব কমন্স্‌ উহা বাতিল করেন। 
গ্ল্যাডস্টোন পুনরায় কার্যভার গ্রহণ করিয়া ১৮৯৩ খাষ্টাব্দে হোম রূল 
বিল উত্থাপন করেন, 'বিলাঁট কমন্সে পাস হইলেও শবপুল ভোটাধক্যে 
লড্ভসে বাতিল হয়। 

১৮৩৩ খঃশম্টাব্দের সনদ আইন : এই আইন পালামেণ্টের তদল্ত কমিশনের 
তথ্যাবলীর উপর ভিত্তি করিয়া ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির 
ব্যবসায়াধিকার বাতিল করে এবং উহার কার্যকে নিজ অধিকারভুন্ত অণ্ণল- 
সমূহের শাসনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে। ১৮৫৩ খুশষ্টাব্দে সনদ 
পুনরায় অনুমোদিত হইলে, সনদ আইনে এইরূপ ব্যবস্থা থাকে যে, ধর্ম, 
জাতি, জল্মস্থান, বংশ ও বর্ণের কারণে অযোগ্য বিবেচনা করিয়া ভারতের 
কোনও দেশীয় আধবাসকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পাঁনর অধীনে কোন 
পদ, কার্য ও নিয়োগ হইতে বণ্িত করা যাইবে না। 

১৮৮৫ খ:শন্টাব্দের ৩ আইন : প্র্যান্সভালের একটি আইন; ইহা “তথাকাঁথত 
কুলী, আরব, মালয়ী ও তুকর্ণ সাম্রাজ্যের মুসলমান প্রজাদের” ক্ষেত্রে 
প্রযোজ্য ছিল। এ আইনের ফলে এ সকল লোককে 'িপাবাঁলকে আঁধকতর 
নাগরক আঁধকারসমূহ ও স্থাবর সম্পত্তির মালিক হইবার আঁধকার হইতে 
বাত করা হইয়াছিল। “কুলীদের” ক্ষেত্রে পরে ইহার ব্যতিক্রমের ব্যবস্থা 
করা হয়। ১৮৮৭ খ:ঈম্টাব্দের জানুয়ার মাসে ভোক্সরাদের প্রস্তাব 
অনুসারে এই “কুলাদিগকে” স্বাস্থ্নীতির কারণে কাঁতপয় নির্ধারিত 
রাস্তায়” ওয়ার্ডে ও স্থানে স্থাবর সম্পান্তর মালিক হইবার অধিকার দেওয়া 
হয়। ১৮৯৩ খবম্টাব্দে ভোক্স্রাদের অপর একটি প্রস্তাবে সকল 
এশয়কেই নিঁদন্টি স্থানসমূহে বাস ও ব্যবসায় কারিতে বাধ্য করিবার কথা 
লাঁপবদ্ধ করা হয়। নাম (রেজোস্টি) তালিকাতুন্ত করাইলে এবং ৩ পাউণ্ড 


সংক্ষিপ্ত পরিচয় ৩৬৭ 


ফী দিলে, তবেই তাহারা ব্যবসায় কাঁরতে পাঁরবে। আইনাঁটকে লশ্ডন 
কনভেনশনের বিরোধী বিয়া মনে করা হয়। 

আদম আবদুল করশম হাজশী : দাদা আবদূল্লা আ্যান্ড কোম্পান্নর পাঁরচালক 
অংশীদার, ১৮৯৩ খুশম্টাব্দে ভারতীয় নাগ্ারক অধিকার বিল প্রতিরোধের 
জন্য ডারবানে গাঁঠত ভারতীয়গণের প্রথম কামটির সভাপাঁত। 

আবদ?ল্লা দাদা : ডারবানের অন্যতম প্রথান ভারতীয় ব্যবসায়-প্রাতজ্ঞান দাদা 
আবদুল্লা আযাণ্ড কোম্পানির মালিক । এই প্রতিষ্ঠানের মামলা চালাইবার 
জন্য গান্ধীঁজী প্রথম দক্ষিণ আফ্রিকায় গ্িয়াছিলেন। 

আমটালি : এ একই নামের শহরসহ দক্ষিণ রোডেশিয়ার একটি অণ্ণল; একাট 
বৃহৎ ইয়োরোপাীয় উপানিবেশ। 

ইসমাইল সালমানের মামলা : ১৮৮৮ খাীস্টাব্দে ইসমাইল সালমান নামে 
একজন আরব ব্যবসায়ীকে একটি 'নার্দন্ট স্থান ভিন্ন অন্যন্র ব্যবসায় 
জন্য লাইসেন্স দিতে অস্বীকার করা হয়। তৎসম্পকেই এই মামলা । 
অব্রেঞ্গ ফ্রী স্টেটের প্রধান 'বিচারপাঁতির সালিসে দেশীয় ট্রাইব্যুন্যাল- 
 গ্দাঁলর ব্যাখ্যসাপেক্ষ এতদৃবিষয়ক আইন (১৮৮৫ খান্টাব্দের ৩ আইন) 
বলবৎ কারবার আঁধকার দাক্ষণ আঁফ্রুকান সরকারের আছে বাঁলয়া 
স্বীকৃত হয। অবশ্য পরে ট্র্যান্সভালের সর্বোচ্চ আদালত বিপরীত রায় 
দেন, এবং বলেন যে, এ আইন অনসারে এশীয়াদগকে লাইসেন্স হইতে 
বণ্চিত করিবার ক্ষমতা সরকারের নাই। 

ইস্ট কোর্ট : ডারবান হইতে প্রায় ১৫০ মাইল দূরবতরণ একটি শহর। 

ইস্ট লণ্ডন' : উপকূলে অবাস্থত কেপ কলোঁনর গুরুত্বপূর্ণ শহর ও বন্দর । 

এলসন, ভাঃ টি. আর. : স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যরক্ষাবিষয় লেখক। তাঁহার 
রচনাবলী গান্ধীজীর সহায়ক হইয়াছিল। জন্মনিরে।' সম্পর্কে তাঁহার 
নব্যপল্থী মতামতের জন্য নিন্দিত হওয়া পর্যন্ত 'তান লণ্ডন 
ভোঁজটারিয়ান সোসাইটির সদস্য ছিলেন। ১৯১৪ খহম্টাব্দে গাম্ধীজশ 
গ্লাারসিতে পড়ত হইলে তান গান্ধীজীর সেবা-শহশ্রুবা করেন। 

এলিন, লর্ড (১৮৪৯-১৯১৭) : ১৮৯১৪ হইতে ১৮৯৯ পর্যন্ত ভারতের 
ভাইস্রয়; পরে দক্ষিণ আফ্রকান যুদ্ধের পাঁরচালনা সংক্রান্ত বিষয়ের 
তদন্ত কারবার ক্গন্য নিষুন্ত “রাজকীয় কাঁমশনের” সভাপতি, ১৯০৫ 
হইতে ১৯০৮ পর্যন্ত উপনিবেশ সচিব। 

এশোয়ে : জুল্‌ল্যাণ্ড সংরাক্ষিত অণ্চলের শাসনকেন্দ্র। 

এসোটোঁরক খীম্টান ইউনিয়ন : এই প্রাতিৎ্নাঁণ এডোয়ার্ড মেট্ল্যান্ড কর্তৃক 
১৮৯১ খহন্টাব্দে স্থাপিত হয়। ১৮৯৪ খশন্টাব্দে গান্ধীজশ ইহার 
এজেন্ট নিষন্ত হন। “এসোটোরক” শব্দটির মধ্য কিছুটা অতীণন্দুয়বাদ 


৩৬৮ গান্ধী রচনাবলশ 


জন্য। 

এসৃকোম্ব সমর হেনার (৯৮৩৮-৯৯) : নাটালের সর্বোচ্চ আদালতের অন্যতম 
প্রধান আযাডভোকেট; নাটাল সবোচ্চ আদালতের 'বারে' গান্ধীজীকে 
প্রবেশাধিকার দেওয়ার জন্য তিনি ওকালাতি করেন। ১৮৯৭ খীল্টাব্দে 
নাটালের প্রধানমল্জী । 


ওয়েভারবার্ন, উইলিয়ম : বোম্বাই 'সাঁভল সাভসের সদস্যরূপে ভারতে ২৫ 
বংসর আতবাহিত করিয়াছিলেন; অবসর গ্রহণের পর ১৯০০ খাীষ্টাব্দ 
পর্যন্ত পার্লামেন্টের সদস্য ছিলেন। ১৮৯৩ খশম্টাব্দে কংগ্রেসের ব্রিটিশ 
কাঁমাটির সভাপাঁত হন, ১৯১০ খাশস্টাব্দে কংগ্রেসের সভাপাঁতি হইয়া- 
ছিলেন। 

ওয়েব, আযলক্রেড : পার্লামেশ্টের সদস্য। “ইপ্ডিয়া” ও অন্যান্য সাময়িক- 
পন্লনে দক্ষিণ আফ্রিকাস্থ ভারতীয়গণের বিষয়ে প্রায়ই 'লাঁখতেন। 
কংগ্রেসের মাদ্রাজ আঁধবেশনে ৫১৮৯৪) সভাপাঁতিত্ব করেন এবং 'বাটশ 
কাঁমাটির সদস্য হন। 

ওয়েলিংটন : কেপ কলোনর শহর। 

ওসমান, দাদা : নাটালের জনৈক প্রধান বাঁণক; ইনি নাটাল ভারতীয় কংগ্রেসের 
সম্পাদক ছিলেন এবং ভারতীয়গণের নিক্্য় প্রাতিরোধ আন্দোলনে অংশ- 
গ্রহণ করিয়াছলেন। 

কমরদ্দিন, মহম্মদ কাশিম : জোহানেসবার্গের ভারতাঁয় বাঁণক এবং নাটাল 
ভারতীয় কংগ্রেসের সাব্ুয় সদস্য। 
পারচিত। 

কিংস্‌ফোর্ড ডাঃ আযানা : ডক্টর অব মেডিসিন; নিরামিষাশী, “দ পারফেক্ট 
ওয়ে ইন্‌ ডায়েট” নামে তাঁহার গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়; পরে 
এডোয়ার্ড মেট্ল্যান্ডের সাঁহত “আ্যাড্রেসেস অন্‌ ভোঁজটোরয়ানিজম্‌” ও 
অন্যান্য পুস্তক রচনায় সহযোগিতা করেন। 


কেইন্‌, উইলিস্মাম ষ্প্রস্টন (১৮৪২-১৯০৩) : চারবার ব্রিটিশ পার্লামেন্টের 
সদস্য 'নর্বাচিত হন, কংগ্রেসের ব্রিটিশ কমিটির ভারতীয় পার্লামেন্টারী 
সাব-কমিটিতে কাজ করেন; ভারতের জন্য স্বায়ত্তশাসন সমর্থন করেন। 
দক্ষিণ আফ্রিকাস্থ ভারতাঁয়দের দাঁব সম্পর্কে অত্যন্ত আগ্রহশীল 
ছলেন। 

কফেনিংটন : লণ্ডনের একটি শহরতলি। 
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কেপ টাউন : দক্ষিণ আফ্রিকার 'মাতৃ-নগর'। কেপ প্রদেশের রাজধানী ও 
ইউনিয়নের আইনপ্রণয়ন-কেন্দ্র। 

ক্যাম্বেল, ছেনৃর্রি : দ্্যাল্সভালের ব্রিটিশ ভারতায় বাণিকগণের আযডভোকেট 
ও প্রধান এজেন্ট 'ছিলেন। তাঁহাদের জন্য আবেদনগ্দাল রচনা ও পেশ 
কাঁরতেন। 

ক্লুনিকল্‌ পাশ্চালে : আদম হইতে ৬২৯ খুষ্টাব্দ পর্যন্ত কালক্রুমিক ঘটনা- 
বলর সংক্ষিপ্ত বিবরণ; সপ্তম শতাব্দীতে সংকাঁলত বাঁলয়া মনে করা 
হয়। 

গান, আবদ;ল : দ্র্যা্সভালের জনৈক প্রাচীনতম আঁধবাসী, জোহানেসবার্গের 
মহম্মদ কাশিম কমর্দান্দনের ব্যবসায়-প্রাতিষ্ঞানের অংশীদার ও কর্মসাঁচব। 
দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজীর সাঁহত প্রথম যাঁহাদের পাঁরচয় হয়, তাঁহাদের 
অন্যতম । ট্র্যান্সভাল 'ব্রাটশ ভারতীয় সংঘের (১৯০৩ খহশষ্টাব্দে 
প্রাতিষ্ঠিত) সভাপাঁত। 

চার্লহঃ৬খ . নাটাল পীমান্তের মধ্যে ভারবান হইতে ৩১৮ মাইর্ল দুরে 
অবস্থিত শহর। 


চেম্বাবলেন, জোসেফ (১৮৩৬-১৯১৪) : উপানিবেশ সচিব । ১৯০২ খ্াজ্টাব্দে 
দাক্ষণ আফ্রিকা ভ্রমণ কবেন। তাঁহাব ৮ বৎসর কার্যকালের মধ্যে 
ক্যগ্ারের সাঁহত আলোচনাসমূহের ব্যর্থতায় পর্যবসান, তাহার ফলে 
বুয়ার যুদ্ধ এবং ভেরীনিাগিংয়ের সান্ধি ঘটে। লর্ড মিল্নাবের সাঁহত 
একযোগে তিনি দ্র্যান্সভাল ও নাটালের ঘণ্ধোত্তর পুনগঠিনে সাহায্য 
করেন। ১৯০৩ খ্2ীষ্টাব্দে পদত্যাগ করেন। 

জার্মস্টন : ট্র্যান্সভালের প্রধান রেলওয়ে স্টেশন। 

জেভপযর : লৌরাম্ট্রের একটি রেলওয়ে স্টেশন। 

জ;নাগড় : সৌরাস্ট্রের একাঁট ভূতপূর্ব দেশীয় রাজ্য, বর্তমানে বোম্বাই রাস্ট্রের 
সাহত সংযত্ত। 

জোহানেসবার্গ * উইটওয়াটাসর্র্যাশ্ড অঞ্চলের মহানগবা, ্র্যান্সভালের সমৃদ্ধ- 
তম স্বর্ণখাঁন। 

টিউউিক মার্ক : উত্ত ইউরোপের জাতিসমূতের মধ্যে প্রচলিত এক প্রকার 
প্রাশন সমাতি। সাধারণের ব্যবহারযোগ্য জমি সকলে মিয়া চাষ 
কনে এবং নিজেদের সাঁমতিতে বিচারব্ান্স্থা করে, এমন পরস্পরের সাঁহঘ 
সম্পকর্যৃক্ত সম্প্রদায় । 

ডাশ্ভি : ডারবান হইতে প্রায় ২৫০ মাইল দূরে অবাস্থত ক্ষদদ্র শহর । 

ভারবান ১ নাটালের বন্দর, বাঁণাঁজ্যক রাজধানী ও 'প্রবেশপর্। 
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ডেলাগোয়া বে : ডারবান হইতে ২৯৬ মাইল উত্তরে অবাস্থত বন্দর ও বাঁণিজ্য- 
কেন্দ্র, পর্তুগীজ পূর্ব আফ্রিকার রাজধানী; লুরেগকা মার্কস নামেও 
পারাচিত। 


তায়েবজণী, বদর্যান্দন (১৮৪৪-১৯০৬) : বোম্বাই প্রেসিডেন্সি এসোসয়ে- 
শনের সাঁহত সক্রিয়ভাবে জাঁড়ত এবং কার্যতঃ উহার সভাপাঁতি। কংগ্রেসের 
মাদ্রাজ আঁধবেশনে (১৮৮৭) সভাপাঁতত্ব করেন। বোম্বাই হাইকোটের 
বিচারপাঁত (১৮৯৫)। দক্ষিণ আফ্রকাস্থ ভারতীয়দের প্রাতি দুর্ববহারের 
বিরুদ্ধে প্রাতবাদ আন্দোলন দৃঢ়ভাবে সমর্থন করেন। ১৮৮২ খীল্টাব্দে 
বোম্বাই লোজস্‌লোঁটভ কাউন্সিলে মনোনীত হন, তাঁহার চেষ্টায় পৌর- 
সভার ভোটাধিকার আইন পাস হয়। 


দাদা, হাজশী মহম্মদ হাজী : অন্যতম প্রধান ব্যবসায়ী ও ভারতীয় সম্প্রদায়ের 
নেতা। ১৮৯৩ খীম্টাব্দে নাগারক অধিকার বিলের প্রাতিরোধে প্রথম 
আলোচনা-সভায় সভাপাঁতত্ব করেন। ১৮৯৪ হইতে ১৮৯৯ পর্যন্ত 
নাটাল ভারতশয় কংগ্রেসের উপ-সভাপাতি ছিলেন । 


ধন্ধক : কাঠিয়াবাড়ে (লৌরাস্ট্র) অবাস্থত একটি ক্ষুদ্র শহর। 
ধোলা : কাঠিয়াবাড়ে (সৌরাস্ট্র) একট রেলওয়ে জংসন। 


নওরোজি, দাদাভাই (১৮২৫-১৯১৭) : পাঁথকৃৎ ভারতীয় রাজনশীতাঁবদ্‌) 
প্রায়ই “ভারতের মহান বৃদ্ধ” নামে পাঁরচিত। ১৮৮৬, ১৮৯৩ ও 
১৯০৬ খ.পষ্টাব্দে যথাক্রমে তিনবার কংগ্রেসের আঁধবেশনে সভাপাতিত্ব করেন। 
“ “স্বরাজ” বা স্বাধীনতা কংগ্রেসের লক্ষ্য বলিয়া সর্বপ্রথম ঘোষণা করেন। 
১৮৯৩ খরষ্টাব্দে পার্লামেন্টের সদস্যরূপে এবং লন্ডনস্থ কংগ্রেসের 
ব্রিটিশ কমিটির অন্যতম প্রধান সদস্যরূপে ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকাস্থ 
ভারতীয়গণের আদর্শসাধনের জন্য প্রচুর চেষ্টা করেন। 
নজর, মনস্‌খলাল হশরালাল (১৮৬২-১৯০৬) : কৃত ভারতীয় ছান্ন। ১৮৯৬ 
খশজ্টাব্দের িসেম্বর মাসে দীক্ষণ আফ্রিকা গয়া তথায় বসবাস শ্দরু 
করেন। দাক্ষণ আফ্রিকাস্থ ভারতীয়দের পক্ষে লন্ডনে প্রচারকার্য চালাইবার 
জন্য ১৮৯৭ খাশম্টাব্দে প্রাতিনধিরপে প্রেরিত হন। নাটালে জনহিতকর 
কার্ধে ও ভারতীয়দের আন্দোলনে উল্লেখযোগা ভূমিকা গ্রহণ করেন। 
নগ্ডোয়েনি : জংলল্যাণ্ডের একটি শহরাণ্চল ও বিভাগ; একদা খনি অণ্ুল 
রূপে পাঁরাচিত ছিল। 


নিউ ক্যাসূল : নাটালের শহর; কয়লা, জোয়ার, পশম ও তামাকের জন্য বিখ্যাত। 
পাইন টাউন : ডারবান হইতে ১৭ মাইল দূরে অবাঁস্থত ক্ষুদ্র শহব্র। 


সংক্ষিপ্ত পারচয় ৩৭১ 


শ্পিটারমারৎসবার্গ : নাটালের রাজধানী; সংক্ষেপে পি. এম. বার্গ বা মারৎস্‌ 
বার্গ নামেও পাঁরচিত; ডারবান হইতে ৭১ মাইল দূরে অবাস্থত। এখানেই 
ওঁপানবেশিক কার্যালয় রাহয়াছে। 

পোর্ট এলিজাবেথ : কেপ প্রদেশের “দ্বিতীয় নগর ও বন্দর। 

প্রিটোরয়া : ইউনিয়নের প্রশাসানক রাজধানী; ডারবান হইতে ৫১১ মাইল 
দূরে অবাস্থিত। 


ফসেট, হেনার (১৮৩৩-১৮৮৪) : কেমীব্রজে অর্থশাস্নের অধ্যাপক ও 
রাজনীতিবিদ্‌। পার্লামেন্টে ভারতীয় রাজনশীতঘাঁটত ও আর্ক বিষয়ের 
আলোচনায় যুন্ত থাঁকিতেন। 


বন্দ্যোপাধ্যায়, স্যার সারেন্দ্রনাথ €(১৮৪৮-১৯২৫) : প্রথম শ্রেণীর নরমপল্থী 
রাজননীতাবিদ্‌। তান ১৮৯০ খ:নম্টাব্দে ভারতীয়, জাতীয় কংগ্রেসের 
প্রাতানাধদলের সদস্যর্পে 'ব্রটেনে যান। বাংলার 'বধান পারষদের সদস্য 
(১৮৯৩-১৯০১)। কালিকাতার অন্যতম প্রধান সংবাদপন্ন “বেঙ্গলণীর” 
মালক ও সম্পাদক। মণ্ট-ফোর্ড সংস্কার অনুসারে ভাইস্রয়ের শাসন 
পাঁরষদের সদস্য হন। ১৮৯৫ ও ১৯০২ খম্টাব্দে কংগ্রেসে সভাপাতিত্ব 
করেন। 


বার্ডউড, স্যার দর্ত খুপচ্টোফার মোলংজ্বার্থ ,১৮৩২-১৯১৭) : ভারতে জন্ম, 
১৮৫৪ খহীল্টাব্দে বোম্বাই মোঁডক্যাল সার্ভসে এবং পরে 'ব্রশ বংসর 
লশ্ডনস্থ ইশ্ডিয়া আফসে কাজ করেন। “রপোর্ট অন্‌ দি মিসলেনিয়াস্‌ 
ওল্ড রেকর্ডস অব 'দ ইশ্ডিয়া আঁফস” ও 'শদ ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্টস অব 
ই-্ডিয়”-র লেখক। 

বার্মসূ, জন (১৮৫৮-১৯৪৩) : 'ব্রাটশ পার্লামেন্টে অন্যতম াতিমান্‌ শ্রামক 
প্রাভিনিধি (১৮৯৭-১৯১৮)। ১৮৮১৯ খীম্টাব্দের লণ্ডন ডক ধর্মঘটের 
সময়ে শ্রমিকদের বন্ধ্রূপে খ্যাতি লাভ করেন। 

বার্বাটন : ট্র্যান্সভালের একটি শহর, 'প্রটোঁরয়া হইতে ২৮৩ মাইল দূরে 
অবাস্থত। 


বিনুস্‌, স্যার হেনার (১৮৩৭-১৮৯৯) : ১৮৯৪ খহশম্টাব্দে নাটাল সরকাক 
কর্তৃক চুক্তিবদ্ধ শ্র।মক চুন্তর সংশোধনের জন্য ভারত সবকারের সাহু 
আলাপ-আলোচনা কারিতে যে দুই-সদস্যাবিশিন্ট কমিশন প্ঠানো হয়, 
তাহার সদস্য। নাটাল বিধান সভা গঠিত বিরোধী দলের নেতা । 
এসকোম্বের পরবতর্ঁ নাটালের প্রধান মন্ধী। 

বুথ, ডাঃ : ডারবানস্থ সেন্ট এইড্যান্‌ মিশনের কর্তা । তিনি ভারতীয়গণ কর্তৃক 
প্রাতচিঠিত ক্ষুদ্র দাতব্য হাসপাতালটির তত্বাবধান কারতেন। ১৮৯৯ 


৩৭২ গাজ্থখী রচনাবলশ 


খুষ্টাব্দে, বুয়ার যুদ্ধের সময়ে, তিনি ভারতীয় এম্বুল্যান্স বাঁহনীকে 
শক্ষা দেন। 

বেল, স্যার হেনা : অন্যতম প্রধান আইনজীবাঁ ও নাটাল বিধান সভার 
খ্যাতিমান্‌ সদস্য; তান ১৯০৪ ও ১৯০৯ খম্টাব্দে নাটালের প্রশাসনিক 
পাঁরচালক হন। 

রোয়েমফোণ্টেন : ১৯১০ খনম্টাব্দের পর অরেঞ্জ ফ্রী স্টেটের রাজধানী এবং 
ইউনিয়নের বিচার বিভাগীয় রাজধানী । জোহানেস্বার্গ হইতে ২৫৪ 
মাইল দূরে অবাস্থত। 

ডবনগর : কাঠিয়াবাড়ের একাঁট ভৃতপূর্ব দেশীয় রাজ্য, বর্তমানে বোম্বাই 
রাজ্যের সাহত সংযুন্ত। 

ভের;লাম : ডারবান হইতে ১৯ মাইল দূরে অবস্থিত এীতিহাসিক শহরাণ্ণল। 
এখানে বহ স্বাধীন ভারতীয় বসবাস করিয়াছিলেন। 

ভোক্সরাষ্ট : ডারবান হইতে ৩০৮ মাইল দূরে অবাস্থত নাটালের ক্ষুদ্ধ 
শহর। 

মেইন, স্যার হেনরি সামনার (১৮২২-১৮৮৮) : বিখ্যাত আইনাবদ্‌, 
'এনৃসয়েশ্ট ল" 'আর্লি হস্টার অব ইনস্টিট্যুশন্স্‌” ও এভিলেক কাঁমিউ- 
নাটজ ইন ইস্ট আযান্ড ওয়েস্ট, প্রভৃতি গ্রন্থের লেখক। ১৮৬২-৬৯ ও 
১৮৭১ খুশল্টাব্দে ইশ্ডিয়া কাউীন্সিলের সদস্য ছিলেন। 


মেটল্যান্ড, এডোয্মার্ড (১৮২৪-১৮১৯৭) : অতীসীন্দ্য়বাদ সংক্রান্ত বিষয়সমূহের 
লেখক ও নিরামষবাদে অনুরাগী; ১৮৯১ খইম্টাব্দে “এসোটোরিক 
খীষ্টান য়ন” স্থাপন করেন। গান্ধীজী তাহার সাঁহত পন্রালাপ 


কাঁরতেন এবং তাঁহার রচিত পুস্তকগ্দীলর দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত 
হইয়াছিলেন। 

মেলসথ : জুলুল্যান্ডের শহরাণ্চল ও 'বিভাগ । 

মেহতা, স্যার ফিরোজশাহ (১৮৪৬-১৯১৫) : ভারতীয় নেতা, বোম্বাইয়ের 
জনজীবনে দীর্ঘকাল তাঁহার প্রাধান্য ছিল; বোম্বাই প্রেসিডেন্সি এসোসিয়ে- 
শনের অন্যতম প্রাতিন্ঠাতা; তানি তিনবার বোম্বাই 'মডীনাঁসপ্যাল 
কর্পোরেশনের সভাপাঁতি হন। বোম্বাই আইন পাঁরষদের ও পরে 
ভাইস্রয়ের শাসন পাঁরষদের সদস্য। ১৮৮৫ খাীষ্টাব্দে ভারতাঁয় জাতণয় 
কংগ্ধেসের অন্যতম পাঁথকৎ প্রতিষ্ঠাতা; তিনি ১৮৯০ ও ১৯০৯ খশৈজ্টাব্দে 
যথাক্রমে দুইবার কংগ্রেসের সভাপাঁত নির্বাচিত হন। 

বাঁবন্সন, স্যার জন (১৮৩৯-১৯০৩) ; ১৮৮৭ খহষ্টাব্দে লশ্ডনে অননীষ্ঠত 
উপাঁনবোশক সম্মেলনে নাটালের প্রাতানাধত্ব করেন; ১৮৯৩-৭ খহম্টাব্দে 
নাটালের প্রথম প্রধান মল্মী ও ওপনিবেশিক সচিব। 


সংক্ষিপ্ত পাঁরচয় ৩৭৩ 


রাজকোট : সৌরাম্ট্রের একটি প্রান্তন দেশীয় রাজ্য; গান্ধী পারবারের গোড়ার 
দিকের বাসস্থান। 

রিচমণ্ড : পিটারমারিৎস্বার্গের নিকটবতরশ একটি শহর। 

রিপন, লর্ড (১৮২৭-১৯০৯) : ১৮৮০ হইতে ১৮৮৪ পর্যন্ত ভারতের 
ভাইস্‌রয় এবং ১৮৯২ হইতে ১৮৯৫ পর্যণ্ত উপাঁনবেশ সচব। ১৮৯৫ 
খুনম্টাব্দে তাঁহার পর চেম্বারলেন উপনিবেশ সচিব হন। 

রুস্তমজশী, পার্শী : নাটালের মানবপ্রোমক ও জনহিতৈষাী ভারতীয় বণিক। 
[তানি প্রথমে গান্ধীজীর সহকর্মঁ ও অনুরাগী বন্ধ ও পরে মক্ধেল হন। 
1তাঁন নাটাল ভারতীয় কংগ্রেস ও উহার কার্য দূড্ুতার সাঁহত সমর্থন 
করেন। 

লাউটন, এফ. এ. : ডারবানের উকিল, তিনি ভারতীয়গণের পরামর্শদাতা ও 
কেশসুলী রূপে কাজ করেন। প্রায়ই গান্ধীজীর সাঁহত একত্র আদালতে 
মামলা চালাইতেন। 

লণ্ডন ফ্ভেন্শন : বার ও ব্রিটিশগণের মধ্যে ১৮৮৪ খুশষ্টাব্দের ২৭শে 
ফেব্রুয়ার স্থাক্ষারিত হয়। ইহার ১৪ ধারায় দেশীয় আঁধবাসী ছাড়া 
সকল ব্যন্তকেই দক্ষিণ আফ্রকান 'রিপাবালকে (বা দ্্যান্সভালে) প্রবেশ 
কারবার, দ্বমণ কারবার, সম্পাত্তর মালক হইবার ও ব্যবসায়-বাঁণজ্য 
কারবার পূর্ণ আঁধকার দেওয়া হয়। বুয়ার সরকার «দেশীয় আধবাসণ” 
বাঁলতে ভারভীয়াদগকেও বুঝায় এইরুপ ব্যাখ্যা করিতে চেস্টা করেন, কিন্তু 
ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক এই মত অগ্রাহ্য হয়। 

“শকুন্তলা” : ভারতের মহাকাৰ ও নট্যকার €আন্দাজ ৪০০ খীস্টাব্দ) 
কালিদাসের বিখ্যাত সংস্কৃত নাটক। গল্খমধ্যে (১৪৬ “চ্ঠা) ষে কাব্যাংশ 
উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহা ১৭৯২ খম্টাব্দে গ্যেটে !চত এঁ নাটকের 
বিখ্যাত প্রশাস্তর ই. বি. ইস্টুইক-কৃত ইংরেজী অনুবাদ। বর্তমান পুস্তকে 
রবান্দ্রনাথ-কৃত অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে। 

সিডেন্হাম : ডারবানের একটি শহরতালি। 

সোরাঠ : সৌরাম্ট্রের একটি জেলা। 

স্ট্রেজার : ডারবানের উত্তরে অবস্থিত এীতিহাসিক গ্রাম। 

স্যাকৃসন উইটযান্‌ : 'উইটানাজেমট- বা আংলো-স্যাকসন রাজাদের পারষদ 
হইতে এই শব্দের উৎপাত্ত। আযাংলো-স্যাকৃসন রাজারা তাঁহাদের অভির্রীচ 
হইলে সকল বিষয়ে এ পারিষদের পব্মর্শ লইতেন। 

স্যালিস্বোরি : দক্ষিণ রোডেসিয়ার রাজধানা । 

হাণ্টার, দয়ার উইলিয়াম উইলসন (১৮৪০-১৯০০) : পশচশ বংসরকাল ভারতে 
কাজ করেন; “ইশ্ডিয়ান এম্পায়ার” ও অপর কাঁভিপয় গ্রল্থ রচনা করেন। 


৩৭৪ গাল্ধী রচনাবলশ 


১৪ খণ্ডে পদ হীম্পারয়্যাল গেজেটিয়ার অব ইশ্ডিয়া” সংকলন করেন। 
ভাইস্‌্রয়ের আইন পাঁরষদের সদস্য হন (১৮৮১-১৮৮৭)। ভারত হইতে 
অবসর লইয়া কংগ্রেসের 'ব্রাটশ কমিটির সদস্য হন এবং ১৮৯০ খশম্টাব্দ 
হইতে “দ টাইমস্‌” পন্রিকায় ভারতীয় বিষয়সমূহ সম্পর্কে প্রবন্ধ লেখেন। 
হেবার, বিশপ রোজন্যাল্‌্ড (১৭৮৩-১৮২৬) : কাঁলকাতার িশপ; কলিকাতায় 
বিশপ্স্‌ কলেজ স্থাপন করেন; ভারতে প্রচুর পাঁরমাণে ভ্রমণ করেন। 


ইংরেজী নহে এমন আখ্যাসমূহের অর্থ 


আগ্নপরাণ_হন্দাদগের অষ্টাদশ পুরাণের অন্যতম। ইহাতে পূজাপদ্ধাত, 
রাজধর্ম ও রণনীতির কথা আছে। 

অনাদি-যাঁহার আদি নাই। 

আধর্ধর্ম হিন্দুধর্মের অপর নাম। 

উইটল্যাপ্ডার- শ্বেতাঙ্গ বিদেশীয়দের, সাধারণতঃ দাঁক্ষণ আফ্রিকার অন্যান্য 
অণ্চল হইতে দ্র্যান্সভালে আসিয়াছে এমন ব্রিটিশ প্রজাদের সম্পকে দক্ষিণ 
আফ্রিকানদের (ওলন্দাজ) প্রদত্ত আখ্যা । 

উপানষদ- বেদের প্রধান অংশ, বেদের সারভূভ। উপাঁনষদে ব্রহন্নতত্ব ও মানব 
মান্তর কথা আছে। 

এভেনন_-পক্ষিণ আফ্রিক:র শহরাণ্চলে অবাস্থত 'নাদদ্ট ভূঁমিখন্ড। 

কাঁপল-কপিল মূনি। অনুমান, খৃজ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে সাংখ্যদর্শনের 
প্রতিষ্ঠা করেন। মানবাজ্মার মুক্তিতত্ব উদ্ঘাটন কাঁরয়াছেন। 

কাক্রী-দক্ষিণ আঁক্রকান জাতির লোক। দক্ষিণ আফ্রকার দেশীয় আধবাসী 
সম্পর্কে শিথিলভাবে প্রয়োগ করা হয়। 

কুলী--দক্ষিণ আঁফ্রকার সকল ভারতণয়ের প্রাতিই 'নার্বশেষে এই আখ্যা প্রয়োগ 
করা হয়। 

গীতা ভগবদ্গণতা। 

জৈন--বর্ধমান মহাবীর জৈনধর্ম প্রচার লব্ন। ইনি  দ্ধর সমসামায়ক 
ছিলেন। ইহার ধর্মেরও মূল কথা ছিল আহংসা ও * ৩ জীবে করুণা । 

ঠাকুর সাহেব ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্যগ্লির, বিশেষতঃ পূর্বতন কাঠিয়াবাড় 
দেশীয় রাজ্যগুলির বা সৌরান্ট্রের, শাসকগণের আখ্যা । 

তাল;ক- জেলার অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর রাজস্ব বা প্রশাসন সংক্কান্ত বভাগ, কাঁতপয় 
গ্রাম ও শহর লইয়া গাঁঠিত। 

তামিল- মাদ্রাজ প্রদেশের ভাষা । 

তেলেগ॥ অন্ধ প্রদেশের ভাষা । 

দেওয়ান পৃৰবতন দেশীয় রাজ্যগুঁলর প্রধান মন্তী। 

পণ্ঞায়েত- গ্রাম পণ্টায়েত। গ্রামের নানা শ্প্্যর ব্যবস্থা করিয়া "বাকেন। 

পানিনি-াবখ্যাত সংস্কৃত ব্যাকরণকার। অনুমান, খম্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে 
ব্যাকর্ণণ রচনা করেন। 

পৃথ্,রাস্-দৈহিক শান্তর জন্য সৃখ্যাত পৌরাণিক সূর্যবংশীয় রাজা। 


৩৭৬ গাম্ধী রচনাবলশ 


বি পালনকর্তা ভগবান। অবতার গ্রহণ করিয়া মানবসমাজে অধর্মের বিনাশ 
ও ধর্মসংস্থাপন করেন। 

বে বলপ্রয়োগে বা বিনা পারশ্রামকে খাটাইবার প্রথার গুজরাট প্রাতশব্দ। 

বেদ-_হিন্দগণের আদি অপৌরুষের ধর্মশাস্ত। চতুর্বেদ--খাকৃবেদ, সামবেদ, 
ষজর্বেদ, অথর্ববেদ। 

ব্রহমা-সৃন্টকর্তা ভগবান। 

ভগবম্গণতা-_-হিন্দদিগের আত পবিত্র ধর্মগ্রল্থ। গীতা মহাভারতের অন্তর্গত । 
কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে গীতায় ভগবান শ্রীকৃ অর্জনকে অনাসান্ত যোগ বা 
ফলাকাত্ক্ষাশ্‌ন্য নিম্কাম কর্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন । 

ভশম-_পণ পাশ্ডবের অন্যতম। 

ভোক্সক্লাদ-অনেক সময় 'রাদ' রূপে সংক্ষেপিত করা হয়। স্্যান্সভাল ও 
অরেঞ্জ ফ্রী স্টেটের জাতীয় বিধান সভার দাক্ষণ আফ্রকান (ওলন্দাজ) 
প্রতিশব্দ । 

মন;_বিখ্যাত 'হন্দু শাস্ত্রকার_অনুসংাঁহতার লেখক। 

মহাভারত-_অন্টাদশ পর্ব মহাভারত । ইহাতে কুরদক্ষেত্র যুদ্ধেব কথা ও হিন্দ 
ধর্মের ব্যাখ্যা আছে। 'হন্দু ধর্মশাস্তর। 

মেমন- গুজরাটের কচ্ছ অণ্টলের মুসলমান সম্প্রদায়। দাক্ষণ আফ্রিকার 
ভারতনয়গণের অন্যতম প্রধান অংশ। 

মোহাতরফা- ব্যবসায় কর ফেবাসাী শব্দজাত)। 

রাজপ্‌ত- রাজপূতানার ক্ষান্রয়গণ। 

দবামায়ণ- প্রীরামচন্দরের কাঁহনী। হিন্দু ধর্মশাস্ত। 

ল্যাশ্ডদ্্রপ্ট-_দাঁক্ষণ আঁক্রকান 'বিচারপাঁত। 

শিব মহাদেব সংহারকর্তা ভগ্গবান। 

সদ্া- বড় জামদার; সরকার কর্তৃক ভূমি প্রদন্ত হইয়াছে এমন জম্দ্রান্ত ব্যাস্ত; 
মূলতঃ সৈন্যদলের সেনাপাঁতি বা কর্তা । 

সাঁওতাল-_বাংলা ও 'বহারের অন্যতম আদিবাসী সম্প্রদায় । 

সিজাম্বক- গণ্ডারের চামড়া হইতে তৈয়ারী একরকম চাবুকেব দাক্ষিণ আফ্রকান 
প্রতিশব্দ । 

হরিশ্‌চন্দ্র সত্যসন্ধ অযোধ্যারাজ। সত্যরক্ষার জন্য জীবনে সর্বপ্রকার দনঃ 


' বরণ কঠুরয়াছিলেন। 
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কোরান, ১৪৬, ১৬২, ১৬৩ 

ক্যানং, লর্ড, ২৯৭, ৩০০ 

ক্যাম্পবেল, ৯৮, ১০৫, ১১২, ১১৬ 

'ক্রস্টোফার, জেমৃস্‌, ১২৪ $ 


ক্ষত্রিয়, ২৯, ৩০ 

খন্রি, ইব্রাহম এম., ১২৪ 

খাদি পুল, ৬ 

থাদ্য, প্রাণবল্ত খাদ্যের পরাক্ষা, ৭৭-৮২ 
-হিল্‌স্‌ৃ-এর প্রাণবন্ত খাদ্যতত্, ৭৭ 

পা. টী. 

খমূজী, ১০ 

খোলা 'চাঠ, ১৩৩-১৫৫ 

খুস্ট ও খহনস্টধর্ম, ৮৬, ১২৯, ১৫৩, 
১৫৭, ১৫৮, ২৭০, ২৭২, ২৭৮ 

খুপস্টধর্ম ও অন্যান্য ধর্ম, ১৩১ 


গ্রনি, আবদুল, ১৬৬, ১৬৭, ২৪৪ 
গরদ, হিন্দুদের নিকট গুরুত্ব, ২৪ 
গান্ধী, এম. কে গোন্ধীজশ দুষ্টব্য) 
গান্ধী, খুশলভাই, ৪, ১০ 
গান্ধী, কার্সনদাস, ৬, ৮ 
গান্ধী ছগনলাল, ৩ 
গান্ধী, মাঁণলাল, ১০ 
গান্ধী, লক্ষম্নীদাস ২, ২১ 
গান্ধীজী--অপরাধ স্বীকার, ১ 
_-আন্তার্কবাহ সম্পকে, ২৭৭ 
_ এডভোকেট রূপে তা'লিকাভুস্ত, 
৫৯, ৬০ 
- ইংলন্ড যাল্লা-_ 
কারণ ও অন্তরায়সমূহ, ৩, ৪, 
৪৯, &০, ৫১, ৬০ 
_ইংলশ্ড হইতে বোম্বাই যাল্রা, ৬০ 
-_ ইংলণ্ডে সমূদ্র যাত্রা, ১১-১৯ 
_জড়বাদ সম্পর্কে ১৫৭, ১৫৮ 
দক্ষিণ আফ্রকায় আগমন ১1/-, 
১1. 
_দাক্ষণ আঁফ্রকাস্থ ভারতীয়গণ 
সম্পর্কে কৌতৃহল ও আগ্রহ সপ্টার, 
১॥. 
ধর্ম সম্পর্কে, ৮৫, ৮৬ 
-নাটাল হইতে ভারত যাত্রা, ৩৩২, 
৩৩৫ 
--পন্রাবলশী, পেন্রাবলশ দ্রম্টব্য) 
--প্রর্তম বন্তৃতা, ৯, র্‌ 


গনর্ঘণ্ট ৩৭৯ 


- প্রাণবন্ত খাদ্য সম্পকে" পরণক্ষা- 
'নিরীক্ষা, ৭৭-৮২ 
_ লণ্ডন ডায়োর, ৩-২০ 
_ লন্ডনে উপ্াস্থাত ১৯ 
গান্ধীজী ও এসোটোরক খুশস্টান ইউনিয়ন, 
১০১, ১৩২, ১৩৩ 
গান্ধীজী ও মুসালম আইন, ১৬১-১৬৫ 
গাল্যান্ড, ১৩৭ 
গঈতা, ৮৫ 
গোব্রয়েল, এল. ১২৪ 
গোব্রয়েল, জন, ১২৪ 
গোন্ডাল, ১০ 
গ্যাঞ্জেস, বাম্পীয় পোত, ৬৬ 
গ্যেটে, 'শকুন্তলা' সম্পকে, ১৪৬ 
গ্রামীণ সংঘসমৃহ, ১৪৪-১৪৫ 
গ্রাম্য পণ্চায়েত, ৮৯, ২৪৯, ২৫০ 
গ্রীন, ৯৩ 
গ্রেভ্ুস্‌, ক্যাপ্টেন, ১১৮, ২৬৩ 
গল্যাডস্টোন, উইলিয়াম ইউয়ার্ট, ১৩৪, 


১৫৫, ৩০২, ৩০৩ 


চা ও কাঁফ, ২৭, ১৬৮ 

চার্লস্টাউন, ২২৫ 

চন্রল আভযান, ২৬৪ 

চেম্বারলেন, জোসেফ. ২০৫, ২৪৩, ২৭১, 
২৯০, ২৯১, ' ১১, ৩৩১ 

চেস্‌নি, স্যার জর্জ, ১৬ 


জগমোহন দাস, ১১ 

জটাশঙ্কর বশ্বনাথ, ১০ 

জনস্টন, ১৩৭ 

জল্মান্তরবাদ, তত্ব, ১৬৭ 

জরথস্ত, ১৫৮ 

জাকোলঅ, এম. লুই, ১৪৮ 
জাঁঞ্জবার-_ ভারতাঁয় বাঁণকগণ, ২৩১ 
জাভেরচাঁদ, ৫ 

, ব্রাল্টার, ১৯, ৬৪ 

জীব, মহম্মদ কাঁশিম, ১৯২৩ 
জীওয়া, আমদ (আহম্মদ), ৭৩, ২২৪ 
জীওয়া, সি. এম., ২২৭ 


ও গান্ধী রচনাবলী 


জুনাগড়, ৩, ৪ 

জুলূল্যাণ্ডে ভারতীয়গণ, ২৮১, ২৮২, 
২৮৭ 

জেতপুর, ১০ 

জেক্ষীজ, ১৬ 

জোশী, এন, 'ডি., ২২৫ 

জোশ, এম. ডি, ১২৪ 

জোশী, মাওজী, ৪ 

জোহানেসবার্গ ১৭৮, ২০১, ২৭৭, 
৩৫২ 

জোহানেস্বার্গ টাইমৃদ্‌, দি, ১৮১ 


টমসন, স্যার হেনরি, ২৭৮ 
টাইমৃূস্‌, লেশ্ডন), ২২৬, ২৩৩, ২৪৭, 
২৭১, ৩০9৪, ৩০৫, ৩২৯, ৩৩০, 
টাইমস্‌ অব ইশশ্ডিয়া, ১২৭, ১২৯, ২২৬ 
টাইমস্‌ অব নাটাল, ১২৭, ১২৯ 
ট্যাথম, ১৬১, ১৬৫ 
ট্রা্সভাল, ১৮/., ১৮৫, ১৮৮, ১৮৯, 
১৯০, ৩৫২-৩৫৩ 
_লটল্টন সংঁবধান, ৩৫২ 
- সাধংাঁবধানক হাতহাস, ৩৫২-৩৫৩ 
দ্রান্সভাল আযাডভার্টাইজার, ৬৯ 
ট্রা্সভাল গ্রীন ধূক্‌স্‌, ১৮০, ১৮২, 
১৮৪, ১৮৮, ১৮৯ 
ট্রাসভাল ভারতীয়গণ, ১৮০-১৮৩, 
২২, ২২৬, ২৮৩, ৩৯০, ৩৯৯ 
ট্রাপস্টগণ, ১৭০-১৭৭ 
ট্রেভেলিয়ান, স্যার 'সি.. ১৪৭ 


ঠাকুর, ১১ 
ঠাকুরসাহেব, ১০ 


ডন, ১১৬ & 

ডাউীনং স্ট্রীট, ২৫১৯, ২৭২, ২৭৪ 
ডাফাঁরন, ১৫৫ 

ডেলাগোয়া বে, ১৯০ 

ডোয্লেল, সার এফ. এইচ., ১৯৬০ 
ড্যানিয়েল, ২৭৮ 


তাজমহল, ১৪৫, ১৪৬ 

তায়াব, ৭৯ 

তায়ব মহম্মদ ১২৪ 

তায়েবজী, বদর্দাদ্দন, ১৪৮ 
তিলি, হুসেন কাশিম আমোদ, ১২৩ 
তাল্ল, আমদ, ৭৩ 

তুয়োহি মামলা, ২২৬ 

তেন্ডুলকর, ভি. জি.) ২ পা. টখ. 
তোড়রমল, ৭৬ 


দক্ষিণ আফ্রিকা আর্থক সম্পকর্সমূহ 
আইন (১৯১৩), ৩৫৫ 
-_ ইউীনয়ন সরকার, ১1/., ৩৫৩- 
৩৫৫ 
_-ও ওলন্দাজ, ১/. 
বৃটিশ, ১/' 
_বৃঁটিশ সরকার, ১/--১॥. 
দাক্ষণ আফ্রকা আইন (১৯০৯), ৩৫০, 
৩৬৩ 
দাক্ষণ আফ্রকায় 
(১৮৯৩-এ), ১1/. 
চীনারা, ১৮৪ 
_-ভারতীয় ব্যবসায়ী, ১14, ৬৯- 
৭২১ ২২৯১ ২৩০, ২৩১ 
_ ভারতীয় (ভোটাধকার) নাগাঁরক 
আঁধকার, ২২৯-২৩৪, ২৪৫-২৭৫ 
_ভারতীয় শ্রীমক আমদাঁন, ১" 
ভারতীয় শ্রীমকদের অবস্থা, ১%*- 
১1০. 
দক্ষিণ আফ্রিকার বৃটিশ কমন্‌ওয়েলথের 
সদস্যপদ লাভ, ১/. 
__সাংাবধানিক গঠন (১৮৯০-১৯১৪), 
৩৪৯-৩৫৫ 
দক্ষিণ আফ্রিকাস্থ ভারতীয়গণ__ অধিকার- 
হশনতাসমূহ, ২০০ 
-ও ইউরোপীয়গণ, ১৮৪-৯৮৯, 
২২৯, ২৪৩, ২৪৪, ২৫২, ২৫৩ 


উর্পানবেশসমূহ, 


--তাহাদের বিরুদ্ধে জাতিগত বৈষম্য, 
১. 
তাহাদের উপর 'বাঁধানষেধ, ১1, 
১" 
তাহাদের প্রশ্ন সম্পর্কে রোয়েদাদ, 
১৬৬, ১৬৭, ১৭৮ 
--তাহার্দের সমস্যার এতিহাঁসিক 
পটভূঁমকা, ১/:-১, 
--ও দেশীয় আঁধবাসীগণ, ২৫০- 
২৫৩ 
-ভারত সরকারের 'নিকট সাহাষ্য 
প্রার্থনা, ২০২, ২০৩ 
--তাহাদের পাঁরচ্ছন্নতা, ১৯৩-১৯৮ 
-_ও সুরা, ২৫১, ২৫২, ২৫৩ 
(নাটাল ও গ্্রীন্সভাল প্রভাতি প্রসঙ্গেও 
দষ্টব্য। 
দাউজশী সুলেমান, ১২৪ 
দাদা, হাজী মহম্মদ হাজশ, ১২১, ১২৩, 
১৯০, ১৯১৮, ১৯৯ 
দাদা, হাজী হাঁক হেীবব) হাজী, ১২৩, 
১৬৬, ১৬৭, ২২৮ 
দামোদর, ১০ 
দামোদরদাস, ১১ 
দিন্শা, ২২৮ 
দেশাই মহাদেব, ৩ 
বারকাদাস, ১১ 


ধনজশীশা পার্শ, ১২৪ 

ধর্ম, তৎসম্পর্কে গান্ধজশীর জিজ্ঞাসা, 
৮৫, ৮৬ 

ধান্ধুকা, ৬৮ 

ধোলা, ১০ 


নওরোজ, দাদাভাই ১০০, ১০৮, ১২২, 
১৫৫ পা. টশ.১ ১৫৬৯, ২৩০, ২৮৯, 
৩০৮ 

নণ্ডোয়েনি শহরাণ্তল 'বাঁধানষেধ আইন- 
সমূহ, ২৮২, ২৮৭, ২৮৮, ২৯১৯, 
২৯২, ২৯৩, ২৯৪ 

নরাঁসরাম,» ১২৪ 


নির্ঘস্ট ৩৮১. 


নর্থব্রুক, ১৫৫ 

নাইড়ু, আর কুণ্ডস্বামী, ১২৪ 

নাইড়ু, পি. ২২৫ 

নাইড়ু, পেরুমল, ১২৪, ২২৩ 

নাইডু রামস্বামী, ১২৩ 

নাইডু, সব, ১২৪ 

নাটাল আরবগণ, ২৫৮, ২৬১, ২৬৬ 

নাটাল আযাল্ম্যানাক, ১৪০ 

নাটাল উইট্‌্নেস্‌, ১৬১, ১৬৬, ২৩৫, 
২৯৫, ২৯৯, ৩০৯, ৩২৪, ৩২৫, 
৩২৯ 

নাটাল, এডভার্টাইজার, ৬৯, ৭২, ৭৪, 
৭৬, ১০০১ ১৩৮, ১৫৭, ১৬৯, 
১৬০, ১৮৫১ ২১০, ২৩৪, ২৩৬, 
২৩৮, ২৩৯, ১২২, ৩২৪, ৩২৭, 
৩২৮, ৩২৯, ৩৩২, ৩৩৪, ৩৩৫ 

নাটাল এঁশিয়াবাসী 'বিরোধশী লগ, ৭৪ 

নাটাল ভবঘুরে আইন ও ভারতনয়গণ, 
১৫২, ২৮৪ 

নাটাল ভারতীয় (ইপ্ডিয়ান) এসোসিয়েশন, 
১২৭ 

নাটাল ভারতীয় হেশ্ডিয়ান) কংগ্রেস, 
১২৩, ২২১, ২২৭, ২৩৪-২৩৫, 
২৩৬-২৪২, ২৭৩, ৩০৮, ৩০৯, 
৩১৬, ৩১৭, "2২-৩৩৪ 

নাটাল ভারতাঁয় অ.৬বাসী -স্কুলবোর্ডের 
1রপোর্ট (১৮১৯৩), ১১৫ 

নাটাল ভারতীয়গণ__ ও ইউরোপীয়গণ-_ 
-আনিরামষাশী অভ্যাসসমূহ, 


১৭১-১৭২ 

_-অন্তরায়সমহ্গ ১৪৯-১৫১ 

_ অস্বাস্থ্যকর অভ্যাসসমূহ, ১৩৯- 
১৪০ 

- ইংরেজদের অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে 
১৪১-১৪৮ 


কলোনির পক্ষে অপাঁরহার্যতা, 
১৫৪, ১৬৯, ২১৫-২১৬ 


_চুন্তবদ্ধ, ১১৩, ১১৬, ১১৯৭, 


১২২, ১২৪, ১৩৬, ১৩৭, ১৩৮, 


৩৮২ গ্াম্থী রচনাবলী 


১৬৭-১৬৯, ২০৩-২১৮, ২৫৯, 
২৬১, ২৬৩ 

--তাহাদের প্রাতি ব্যবহার, ১১৯- 
১২০, ১৩৩-১৫৬ 

- হ, ২৮৩ 

- রাজনৌতিক আঁধকারসমূহ, ১২৭- 
১২৯ 

_রাম্ট্রের বোঝা নহে, ১৩০ 

_সম্পার্তর মালক হইবার বা 
সম্পার্ত লাভ কারবার আঁধকার 
লোপ, ২৮১, ২৮২ 

_হিন্দ ও মুসলমান, ১৪৯, ২৬০- 


২৬১ 

নাটাল ভারতীয় আভবাসন (বাঁহরাগমন) 
আইন, ৩৫০ 

নাটাল ভারতীয় বাহরাগমন আইন 


সংশোধন বল, ১৬৭-১৬৯, ২০৩, 
২০৫, ২১৭-২১৮, ২৭১ 
নাটাল ভারতীয় আভবাসন (াঁহরাগমন) 
কাঁমশন, ২১২, ২১৩, ২৫১, ২৬৪ 
নাটাল ভোটাধকার আইন সংশোধন 
বিল--ও ভারতীযগণ, ১1., ৮৭, 
১১, ৯৩, ৯৫, ১০০-১০৫, ১০৭- 
১০৯, ১১০-১২২, ২৮৯, ২৯০, 
২৯৫, ২৯৬, ২৯৮-৩০৮, ৩১১, 
৩১৪, ৩১৫ 
_মলপাঠ, ৩১২, ৩১৩ 
নাটাল ভোটাধকার বিলোপ আইন, ৩৫০ 
নাটাল মার্কার, ৭৩, ১০৫, ১০৬, ১০৭, 
১৩১, ১৩২, ১৩৩, ১৩৭, ১৩৮, 
২০৩, ২১০, ২২৯১, ২৩১, ২৩২, 
২৩৩১, ২৩৪১ ২৩৬, ২৩৭, ২৩৮, 
২৭৮, ২৮১, ২৮৩, ২৮৭, ৩২৬ 
নাট্টাল গভর্মেন্ট (সরকারী) গেজেট, ১১৫ 
নাটাল 'সিভঞ্শ সার্ভস 'বিল, ১২০ 
নাটাল-_সাংবিধানিক ইতিহাস, ৩৫০ 
নাটালের ভারতায় . আধবাসীগণ- পূর্ণ 
নাগারকত্বের আধকারসমূহ, ৯৫-৯৬ 
- ভোটাধিকার, ৭৪-৭৬, ৮৭-৯১, 
৯২৯৪ 


নাটালের ভারতীয় ব্যবসায়শগণ, ১৩৭. 
১৩৯, ১৬০, ২০৩ 

নাথনভাই, ১০ 

নায়ানাহ্‌, কে. আর., ১২৩ 

নারানজী, ১০ 

নারায়ণদাস, ১১ 

নাভেরাম, ১০ 

নাহমাচের, ডাঃ, ১৯৫ 

নিউ 'রাভিউ, ১৩৭ 

নিউ ক্যাসল্‌, ২২৫ 

শনরামষবাদ-_-২৪, ৬৩, ৮০-৮১, ২৭৮ 

শনরামষাশীগণ-সৃমহান দ্টান্তসমৃহ, 
২৭৮ 


_ ভারতে, ২৩-৩৫ 
নিরামিষাশী খাদা, ভারতীয়, ২৪, ২৫, 
২৬, ২৭ 
শানরামষাশীবাদ-_ও আমিষাশীবাদ, ২৭৮- 
২৮১ 


-ইংবেজ মাঁহলা কর্তৃক গ্রহণ, ৭৭ 
-_-ও ইংলণ্ডে ভারতীয়গণ, ৮২, ৮৩, 
৮৪ 
_-ও খহীস্টানগণ, ৮৪ 
_ও দীক্ষণ আফ্রিকা, 9৭, ১৭০- 
১৭১, ২৭৬, ২৭৭ 
_-ও দৈহিক স্বাস্থ্য, ২৮, ৩০, ৩৯, 
৩৪-৩৫, ৮০-৮১, 
_-ও নাটাল, ১৭১, ২৭৫-২৭৭ 
-ও বাইবেল, ২৭৯, ২৮০, ২৮১ 
_-ও শিশু, ৮৪, ৮৫ 
_-পানোল্মন্ততান প্রতিষেধক ১৫৮, 
১৫৬৯ 
নেপোলিয়ন, বোনাপার্ট, ১৮ 
নেপোলিয়নের গাঁড়, ৬৫ 
নোস্টিক, (ইউ. এস. এ.), ১৬০ 
ন্যাশন্যাল 'রাভিউ, 'দ, ১৪৬ 


পন্র_ ইউরোপীয়গণের 'নিকউ, ১৬৫-১৫৬ 
- ওয়াটসন, জে. ডাব্িউ.-র নিকট, 
২ 
_-ওয়েডারবার্নের নিকট, ২৯০ 


_ কমর্ঢার্দিনের নিকট, ১৭০ 
-জুলুল্যান্ডের অস্থায়ী সেক্রেটারর 


নিকট ২৮৭-২৮৮, 
-'জুলুল্যান্ডের সেক্রেটারর নিকট, 
২৮৮ 


_ দাদাভাই নওরোজীর নিকট, ১০০- 
১০১, ১০৮-১০৯, ১২২-১২৩, 
১৫৯-১৬০, ২৮৯ 

_ নাজারের নিকট, ১৩০ 

- পাটোয়ারীর নিকট, ৬৭-৬৮ 

-িটারমারিৎসবার্গের প্রধান মন্লীর 
নিকট, ৩০৮ 

_ পিতার নিকট, ১ 

_বার্ড, স.-র নিকট, ৩০৯ 

-_লক্ষীদাস গান্ধীর নিকট, ২ 

-ন্নোলর নিকট, ২০-২১ 

দযাঁ৮ রঙ্গস্বামণী, ১২৩ 

পরাঁফার, ২৭৮ 

পরমানন্দভাই, ৬, ৭ 

ারজ বোল, ৫" 

পাল কৃম্টদাস, ১৪৮ 

পাইথাগোরাস, ২৭৮ 

পাইনটাউন, ১৭২ 

পাটোয়ারণ, ছগনলাল, ১০ 
- নারায়ণদাস, ১১ 
_রূণছোড়লাল, ১১, ৬৭ 

পাঠের, পুনুস্বামী, মামলা, ২৪১ 

পাঠের, ভি. নারায়ণ, ১২৪ 

পাড়ায়াঁচ রঙ্গস্বামী_ মামলা, ও নাটাল 
ভারতীয় কংগ্রেস, ২৩৪, ২৪০, 
২৪১ 

পাঁড়য়া ইসমাইল, ১২৪ 

পাঁণান, ১৪৩, ১৪৪ 

পান্ডে, লছমন, ১২৪ 

পাবাঁলকান, ১২৮, ১২৯ 

পারদক, ১২৪ 

পার্নেল, ১৩৪ 

পাল্সফোর্ট, রেঃ জন, ১৫৯ 

ণপটম্যান, স্যার আইজাক, ২৭৮ 

গপটারমাগঞ্ভংসবার্গ, ১৯১, ১২৩, ২২৯, 


নর্ঘন্ট ৩৮৩ 


২২৪, ২২৫, ২৪০, ২৬৬, ৩০৮, 
৩০৯, ৩৩৫ 

শিনুকট, এফ, ৯০, ১৪৬, ১৫৫ 

পলে, এ. 1স., ৬৯, ৭০, ৭৩ 

শিলে কোলান্ডাভেল্‌, ১২৬ 

ীপলে, ডোরাইস্বামী, ১২৩ 

পিলে, মুরুগেসা, ১২৩ 

পুনজল্মের তত্ব, ৮৫ 

পোপটলাল, ১১ 

পোরবন্দর, ৪-৯, ২১ 

পোর্ট সৈয়দ, ১৫, ৬৫ 

প্রচারপন্ন, ৯৫-৯৬, ১৫৫ 

প্রাণবন্ত খাদ্য__পরাঁক্ষা-ীনরাক্ষা, ৭৭-৮২ 
_তৎ সম্পর্কে 'হিলসের তত্ব, ৭৭ 

প্রাণশঙ্কর, ১০ 

প্রটোরয়া, ৬৯, ৭৪, ১৭৮, ৩১০, 
৩৫১৯, ৩৫২ 
_কনভেন:শন, ১৮১, ৩৫২ 

'প্রাভ কাউন্সিল, ৩২৪ 

প্রেস, ১৮৫ 

গলাইমাউথ, ১৯ 

প্লেটো, ২৭৮ 


ফাঁরদ, সেক, ১২৪ 

ফসেট, ১৫৩, ১৫ 

ক্করোজশা, ১১ 

ফ্যারাস, ১২৮ 

ক্রান্সিস, টি. মার্সটন, ২৩২, ২৩৩, ২৩৪ 


বাঁহরাগতগণের (আভবাসী) সংরক্ষকের 
বার্ষক রিপোর্ট (১৮৯৪), ২০৭- 
২০৯ 
(১৮৯৫), ২২৫, ২৬৯ 

বাইবেস, ১২৯, ২৭৪১ ২৮০ 
--ওল্ড টেস্টামেন্ট, ৮৬, ১৩১ 
-ীনউ টেস্টামেন্ট, ১২৯ 

ক জয়শংকর, ৩ 

বাটলার, ডাঃ, ২২ 

বায়াত, আমোদ, ১২৩ 

বাসা, 'জ. এ. ১২৪ 


৩৮৪ গাজ্থী রচনাবলশ 


বার্ক, এডমন্ড, ১৫৩ 

বার্ড সি, ৩০৯ 

বার্ডউড, স্যার জর্জ -ভারতীয়দের সম্পকে", 
৯০১, ১৪৭ 

বার্নস্‌, জন, ১৩৪ 

বালসদন্দরম, ২২৬ 

বনূস্‌ ও ম্যাসন রিপোর্ট, ২০৩, ৯০৭, 
২১৫ 

শীবনৃস্‌, হেনার, ২১৪, ২৬৬, ৩২৩, 
৩২৪ 

1বশরাম ফজলভাই, ২২৬ 

বশেবশবর, ১২৪ 

বশচ গ্রোভ (ডোরবান), ২৪৫ 

বুথ, ডাঃ, ২৮৫ 

বৃদ্ধদেব, ৮৬, ১৩১, ১৪৮, ১৫৮, 
১৮৭, ২৭৮ 

বুয়ার যুদ্ধ, ১৮০, ৩৫১ 

বেকার, ৭৮, ৮০ 

বেচারদাস, ১১ 

বেদ, ৮৫ 

বেনেট মামলা, ২২২, ২২৬ 

বেল, মিঃ ৩২৩, ৩২৫ 

, বেলেয়ার, ২৭৩ 

বোম্বাই, ১০, ৯১, &৪, ৬৬ 

বোরাজশী (ভোরাজনী), সুলেমান, ১২৪ 

ব্যানাজরঁ সংরেন্দ্রনাথ, ১৪৮ 

ব্রজলালভাই, ১০, ৬৮ 

ব্রাইট, জন, ১৫৩, ১৫৫ 

[ত্রাটশ এ্রীতহ্য, ১২৯, ১৫১৯, ১৫৩ 

ধ্রাটশ পালামেন্ট, ৮৯, ১৫৫ 

ধন্রটিশ শাসন, ভারতে, ২৭, ৭৬, ৮৯ 

ধর্রাটশ সংবধান, ১৬৮, ২০৯, ২৭০, 
২৭৫, ২৯৪ 

ন্রান্দীস, ১৬, ৬৫ 

্রযাডল, ২৫৫ 

রোয়েমফোস্টেন, ১৬৬, ৩৬১৯, ৩৫৫ 

ব্লোয়েমফোন্টেনের, সম্ধি (১৮৯৭), ৩৫১ 


ভান্ত ও মোক্ষ, ৮৬ 
ভগবদগণতা, ৮৫ 


ভবনগর, ৩, 8, ৮ 
ভাউ, ডাঃ) ১০ 
ভানৃূজী, ১০ 
ভারত- প্রাচীন মাঁহমা, ২৭৩ 
ভারতীয় উৎসবসমূহ, ৩৫-৪১ 
- দশহরা, ৩৬ 
দেওয়াল, ৩৫, ৩৭-৩৯,১ ৪০ 
-নব রানি, ৩৫ 


-_ হোলি, ৩৯-৪১ 
ভারতীয়গণ- আ্যাংলো-স্যাকূসনদের অনু- 


রূপ উৎপত্তি, ৯২, ৯৩, ১৪১ 

ভারতীয়গণ ও ইউরোপাীয়গণ-_-তাহাদের 
1শক্ষাগত যোগ্যতা, ১৯১৬ 

ভারতীয় একান্নবতর্গ পাঁরবার, ৫১, ৫২ 

ভারতাঁয়গণ ও সভ্যতা, ৭৬ 

ভারতায় খাদ্য, ২৪-২৭, ৪১-৪৮ 

ভারতীয় চার ও সামাঁজক জাবন, 
৯০-৯১, ১৪৬-১৪৯ 

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস_উহার বৃটিশ 
কমিটি, ২৮৯, ২৯০ 

ভারতীয় দর্শন, মহত্ব, ১৪২, ১৪৩ 

ভারতীয় দাঁতন, ৩১, ৩২ 

ভারতীয় পারদ আইন (১৮৬১), 
২৯৭-২৯৮, ৩০০-৩০১ 

ভারতীয় পারদ আইন (১৮৬১) 
সংশোধন বিল, ২৯৭, ২৯৮, ৩০০, 
৩০১ 

ভারতীয় পারষদ ইশ্ডিষা কাউনাঁসলস) 
বল, ৮৯ 

ভারতী মেষপালক-_তাহাদের অভ্যাস- 
সমহ, ৩০-৩৫ 

ভারতাঁয় শিল্প ও স্থাপত্য, ১৪৬, ১৪৬ 

ভারতাঁয় সংস্কাত, ১৪২-১৪৮ 

ভারতের ফল, ৪৫, ৪৬, ৪৭ 

ভারতে স্নান, ৩৩, ৩৪ 

ভারতে--ভারতীয়গণ ও ইউরোপারগণ, 
তাহাদের আঁধকারসমূহ এবং 

নাটাল ভোটাধকার 'বিলের সাঁহত 
তুলনা, ২৯৬-৩০৫ 


নির্ঘস্ট 


- ভারতীয়দের ভোটাধিকার, ২৪৫- 
২৪৮ 
-_ভারতণয়দের রাজনোৌতিক আঁধকার, 
২২৯১ ২৩০, ২৩২-২৩৪ 
িক্লোরিয়া হোটেল, ১৯, ২০ 
ভশল, এইচ. প্রায়র, ১৯৪ 
ভশল, ডাঃ, ১৮৬ 
পান্রকা, ২৩, ২৪, ২৬, 
২৮, ৩১, ৩৩, ৩৫, ৩৬, ৩৯, 
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